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[বাড়ী তৈরী কল্পান্র লাঙল! ভান্বাস্ত্র একমাত্র বই ৷] 


নারায়ণ সান্যাল, বি. এস্‌-সি ৰি. ই.,'এফ. আই. ই. 


অশোক পুস্তকালম্র 
প্রকাশক ও পুস্তকশ্বিক্রেতা 
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলিকাতা-৯ 


প্রকাশক ঃ 
শ্রীঅশোককুমার বারিক 
অশোক পুস্তকালয় 

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলিকাতা-৯ 


প্রথম প্রকাশ £ অক্টোবর, ১৯৫৯ 
পঞ্চম (পরিবতিত, পরিবজিত, পরিশোধিত ও পুনলিখিত) সংস্করণ ; জানুয়ারী, ১৯৮৪ 


পাদ 
ACE 


মূল্য £ ৩০০০ টাকা মাত্র 


মুদ্রক £ 
শীপ্রফুললকুমার বন্ধী 
জয়তুর্গ! প্রেস 
৫৩, রাজা দীনেন্দর স্ত্রীট 
কলকাতা-৯ 


পরমারাধ্য পিতৃদেব 
চিত্তম্খ সান্যাল, বি. ই. 
(বি. ই. কলেজ, শিবপুর ১৮৯৪)-বু 
পুণ্যস্থৃতির উদ্দেশে 


কৈফিয়ৎ 


বাস্ত-বিজ্ঞান-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯ খষ্টাব্দে । দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬২-তে। 
তারপর দীর্ঘ পনের বছর বইটি নিঃশেষিত হওয়া সত্বেও আমি সেটি পুনঃপ্রকাশে রাজী 
হইনি । প্রধানতঃ ছুটি কারণে সরকার মড়ুলার ইট প্রবর্তন করায় এবং মেট্রিক 
পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করায়। তখন ভেবেছিলাম, ও-ছুটি বাজারে চালু হলে বইটি 
আগ্তোপাস্ত নতুন করে লিখব। ঘটনাচক্রে বাস্তবিষঠায় প্রথমটি অতি সামান্ত প্রভাব 
বিস্তার করেছে; দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র 'পাবলিক-সেকুটারে” সীমাবদ্ধ । পরিমাজিত 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮-এ | তিন বছরে সেই সংস্করণটি শেষ হওয়ায় 
পুনরায় একাজে হাত দিতে হল। এবারও আমি 'হাসজারু, হাঁতিমি'র ঢঙে 
ফুট-ইঞ্চি ও মেট্রিক ছু'নৌকায় পা দিয়ে চলেছি। মনে হয়, বেশ কিছুদিন এভাবেই 
চলতে হবে আমাদের ৷ তার ছুটি বিশেষ হেতু আছে। এক : মৌজা-ম্যাপ, যা! নাকি 
বাস্তজমির দিকৃদর্শনযনত্র, সেটি ফুট-ইঞ্চির স্কেলে। আজও তা মেট্রিক-স্কেলে পাওয়া 
যায় না। ছুই £ ইট, য! নাকি বাস্ত-নির্দাণের মৌল উপাদান, তা মেট্রিক বা মড়ুলার 
মাপে চালু হয়নি ' 

প্রথম দুটি সংস্করণে বাঙলা-ভাষায় বাস্ত-বিছ্া চর্চার একটা ধারাবাহিক: ইতিহাস 
দাখিল করেছিলাম পূ্বসথরীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। . এছাড়া বাস্তবি্ঠায় পরিভাষা 
নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম । বর্তমান সংস্করণে ঘে-ব আলোচনা পরিহার 
করেছি পৃষ্ঠা-সংখ্যার সঙ্কোচ করতে । 

পরিবতে বর্তমান সংস্করণে একটি নৃতন অধ্যায় যোগ করেছি__বাস্তশিল্পে 
বয়-সঙ্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি বিজ্ঞাপিত করতে। বর্তমানে আমি এ জাতীয় 
গবেষণা ও প্রচারকার্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত । এ সমন্দ প্রয়োগ-কৌশলের 
বিষয়ে আরও বিস্তারিত সংবাদ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাওয়া যাবে £ 


1 National Buildings Organisation, 
Ministry of Works & Housing. 
Nirman Bhawan ‘G’ Wing, 
Maulana Azad Road, New Delhi, 110 011. 
2. Central Buildings Research Institute. 
Roorki, 247 667 
3. Liaison Officer, N.B.O., Eastern Regional Cell, 
76, Dr. Sundari Mohan Avenue, 
Calcutta, 700 014. 


4, Scientist in-Charge, C.B.RI. Extn. Cell, 
Nizam Palace, 6th Floor, 
234/4, J. C. Bose Road, Calcutta, 700 020. 


নারায়ণ সান্যাল 
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স্থচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠা" 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ বাস্তবিষ্যায় নক্সা ঃ ১১২ 
ম্যাপ, প্ল্যান, এলিভেশীন, সেকৃসানাল-এলিভেশান্‌, সাঙ্কেতিক 
নিয়ম। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বনিষাদ (ফাউণ্ডেসন্‌) £ ১৩-৩৮ 


কেন বনিয়াদ, মাটির পরিচয়, নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা, বনিয়াদ 
নিরূপণ, লে-আউট নেওয়া, বনিয়াদ কাটা, ধাপ-দেওয়| বনিয়াদ, 
চুন-নুরকির কংক্রিট, সিমেণ্ট-কংক্রিট, ফুটিং বনিয়াদ, রাফ ট- 
গ্রিলেজ-পাইল-কৃপ বনিয়াদ, শোহিং, ডি পি. পি. ঠিকাদারের 
জ্ঞাতব্য, তত্বাবধায়কের্‌ কর্তব্য । 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ দেওয়াল (ওয়াল )£ ৩৯7৭২ 
প্রয়োজনীয়তা, ইটের গাথ,নি, হেডিং-স্ট্রেচিং-ফ্লেমিশ ইংলিশ 
বণ্ড, চুন-মূরকির মশল্লা, নিমেপ্ট-বালির মশল্লা, সাবধানতা ও 
-. যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ফাপ৷ দেওয়াল, পাথরের গাথ.নি, 
এশ লার-রাব ল-কোর্সড, কংক্রিটের দেওয়াল, লাৎ-দেওয়াল, 
মূলি-আধ লা-দরমার দেওয়াল, মাটির, ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, 
তত্বাবধায়কের কর্তব্য । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ দরজা-জাঁনালা'র চৌকাঠ (ফ্রেমস্‌)8 ৭৩-৮০: 
কাঠের পরিচয়, জোড়াই, ল্যাপ-ফিলক্সডংস্কাফড ২মর্টিস্‌ জয়েন্ট, 
ক্যাম্প, ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, তত্বাবধায়কের কর্তব্য । 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ খিলান ও সর্দাল (আর্চ ও লিণ্টেল )£$ ৮১-৮৫ 
আচ সেমিসাকু লার-সেগ মেন্টাল-গথিক-টাল্টেড, স্প্যান 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ঢালু ছাদ (ল্লোপড রুফ) ঃ ৮৬--১০৮ 
প্রয়োজনীয়তা, ঢাল, রুফ-ট্রাসের বিভিন্ন অঙ্গ, এক-চালা, 
দৌ-চাল|, কিংপোস্ট ট্রাস, কুঃন-পোস্ট, খড়ের ছাউনি, 
নড়িয়া টালি, প্যান টালি, করোগেটেড টিন, আস্বেস্টম্‌, 
ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, তত্বাবধায়কের কওবা | 
818, পাকা-ছাদ ও মেঝে (ফ্ল্যাট-রুফ, 
এবং ফ্রোর্) £ঃ ১০৮--১২২, 


মেঝে, ভিত, ভরাট করানো, ইটের সোলিং, খাঁদরি-ইটের 
মেঝে, চুন-হ্থরকি-চুনবালি-টালির মেঝে, কংক্রিটের মেঝে, 


7.5] 


বিষয় পৃন্ঠা 
পেচ্ণ্ট-স্টোন, মৌজেক/টেরাজো» পোটা-টালির ছাঁদ,. জলছাদ, 
ছাদে এক্সপান্সন জয়েন্ট, ত্বাবধায়কের ক+ব্য। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ £ রি-ইনফোর্সড কংক্রিট (আর সি.সি)ঃ ১২২-১৬২ 
পরিচয়, সুবিধা-অন্থৃবিধা, মাল-মশ লা নির্বাচন, মশলার ভাগ, 
ওয়াটার-পিমেন্ট রেশিও, মিক্সিংং মেশিন-মিক্সিং লোহার-ছড়, 
লিণ্টেল, বীম, -টী-বীম, -পিলার, আর-বি সেপ্টারিং, কিওরিং, 
টর-প্টিল, ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, তত্বাবধায়কের কর্তব্য । 


নবম পরিচ্ছেদ £ সিশড়ি (স্টেয়ার )£ ১৬৩--১৬৭ 
বিভিন্ন-জীতের সি'ড়ি, রাইজ ও টেভের অনুপাত । 

দশম পরিচ্ছেদ £ লোহার কাজ 'স্ট্রাক্‌চারাল স্টীল-ওয়ার্ক)ঃ ১৬৮-১৮১ 
ঢালাই লোহা, স্তপ্ত, জয়েন্ট, গার্ডার, সযানসান্দ, নাট-বোণ্ট, 
রিভেটিং, টাস, লোহার তার, কীটাতার । 

একাদশ পরিচ্ছেদ £ দরজা-জানালার পাল্লা ( শাটার্স )£ ১৮২-১৯৭ 
লেজেড. লেজেড-ব্রেসেড, ফ্রেমড, ও লেজেড, ফ্রেমড,ও 
প্যানেল, ফ্লাস, ঘষা-কাচের, শাপির, লুভার, ভেনিশিয়ান 
পাল্লা, তুলনামূলক সমালোচনা, ফিটিংস, তববীবধায়কের কর্তবা। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সমাপক কাজ (ফিনিশিং আইটেমস্‌ ) £ ১৯৮-২১১ 
পলেস্তারা, চুন-বাঁলি, সিমেন্ট-বালি, পয়েটিও ফ্লাস-রুল-টাক 
পয়েটিং, চুনকাম, কলার-ওয়াশ ডিস্টেম্পারিং, লাইম পানিং, 
সিমেণ্ট-ওয়াশ , রঙের কাজ, আল্কাতরা লাগানো। ঠিকাদারের 
জ্ঞাতব্য, তত্বাবধায়কের কতব্য। 

ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ £ বাড়ীর প্ল্যান-কর] (প্ল্যানিং )$ ২১২-২২১ 
উদ্দেশ্য, জলবায়ু, ওরিয়েন্টেশন, ঘরের মাপ/অবস্থিতি, বারান্দার 
মাপ/অবস্থিতি, দরজা 'ও জানল|- কোথায় ও কত, রায়াঘর 
স্নানঘর, পায়খানা, বাড়ির আকুতি, স্পেনিফিকেশন, জমির 
প্ল্যান, প্রযানিং-এর মূলস্থত্র । 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ ব্যয়-নির্ণয় প্রণালী ও চুক্তিনাম! 

(এস্টিমেট ও কনুট্রাক্ট): ২২২-২৪৫ 

সিডিউল-অব -কোয়ান্টিটি, আইটেম-ওয়ারি - এট্টিমেট, এ্যানা- 
লিসিস্‌, কোগ্নাটিটি-সার্ভে, বিভিন্ন চুক্তি, ঠিকাদারের সঙ্গে 
চুক্তির সর্ত, এর্টিমেট প্রণয়ন-_বাস্তব উদাহরণ, প্লিন্থ এরিয়ার 


[৮11] 
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রেট, ফ্লোর-এরিয়া-রেট , বিভিন্ন অঙ্গের তুলনামূলক খরচ, 
কোন্‌ মাল কত লাগবে। 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ.£ বাস্তর স্বাস্থ্য-রক্ষা। (হাউজ্‌- 
স্যানিটেশান্‌)৪  ২৪৬-২৭৫ 
সিউয়েজ, সালেজ, সিউয়ার, ড্রেন, ড্যাম্প-নিবারণ, বায়ু চলাচল, 
আলো, জল-সরবরাহ, ইদীরা-কৃপ-নলকৃপ-কলের জল, বিভিন্ন 
পায়খানা, নলকুল-কৃপ-পায়খানা। সেপ টিক-ট্যাক্ক সৌকৃপিট, 
42 বাড়ির ফিটিংস, ইন্সপেকৃশন. চেম্বার, ইন্টারসেপ্টিং 
at 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ £ বাস্তব উদাহরণ (প্র্যাক্টিক্যাল I 
ওক্সাম্পলস্‌ ) £ ২৭৬-২৮৬ ৷ 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ব্যয়-সক্কৌচের বিজ্ঞানসম্মত উপায় { 
৫০, (কষ্ট সেভিং নিউ ডিভাইজেস্‌) ২৮৭-৩১১ ৷ 
(১) এক-ইটের ভারবাহী দেওয়াল [Single Thickness 
Load-bearing ড/৪9115]--২৮৯ 
(২) সাধারণ ইটে আট-ইঞ্চির গাঁথনি 1200 mm walls with 
non-modular 1571019]--২৯০ 
(৩) বনিয়াদ-কংক্রিটে-বায়-সক্কোচ [Lean-Conc]—২৯৯ 
(৪) আগুর-রীমড পাইল [Under-reamed চ116]__২৯৯ 
(৫) প্রি-কাস্ট-স্টোন ব্লক ম্যামনরি [Precast Stone-block 
Masonry]=— ৩°. 
(৬): পূর্বেডালাই আর শি. চৌকাঠ [Precast R. C, C, 
Frames]—৩e২ 
(৭) পূর্বেডালাই - অগভীর লিণ্টেল [Precast Thin 
[10021--৩০৩ 
(৮) পূর্বে-্টালাই আর. সি. ছাদ [Precast R. 0.0 
91955]--৩০৫ 
(৯) পূর্বেচালাই এল-প্যান-[Precast L-Pan £২০০]--৩০৭ 
(১) দি্গলস্ট্যাক-দিষ্টেম [Single Stack System of 
‘Plumbing]—৩e৮ 
(১১) বাস্তব উদাহরণ [Amount of Savings] ৩১ 


প্রথম পশ্রিচ্ছেদ 
বাস্তবিগ্তায় নস! (ইঞ্জিনিয়ারিং ডুইংস ) 


বান্ভবিছ্যাস্ নক্ঞা 2 বাস্তকারের| কথার চেয়ে ছবি একেই বেশী 
অনের ভাব প্রকাশ করেন। এইসব নক্মায় কি বল! হ’ল ত| বুঝবার ভজন্ত 
বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন । সাঙ্কেতিক চিহ্নের মূল ্ুত্রগুলি সর্বপ্রথমেই 
ঠিকমতে| জেনে নিতে হবে। কি ক'রে এই ধরনের নস্ম। আঁকতে হয়, ত 
জানবেন 'বাস্তকার' (ইঞ্চিনিয়ার) এবং 'নক্সানবিশ" (ড্রাফ টুম্ম্যান)। আমাদের 
কাজ হবে এই নক্সাগুলি ঠিকমতে| পড়তে পার|--অর্থাৎ, নক্সায় যে নির্দেশ 
'দেওয়| হয়েছে, ত| বুঝতে পার|। তাই বাস্থবিগ্ঘ বিষয়ের আলোচনার প্রথম 
পর্যায় হ'ল নক্স| পড়ার শিক্ষ| | 

ম্যাপ 2 ম্যাপ জিনিসটা আমাদের একেবারে অজান| নয়। কোন 
একটি ভূতাগকে কাগজের চতুঃসীমানার মধ্যে বন্দী কারে তার যথাযথ রূপটি 
প্রকাশ করাই হচ্ছে ম্যাপের কাজ। আমর] ভূগোলের ক্লাসে শিখেছি যে, 
দেওয়ালে ম্যাপ টাঙাবার সময় উত্তরদিকট| উপরের দিক ক'রে ঝোলাতে 
হয়। অর্থাৎ ম্যাপের লেখাগুলি এমনভাবে লিখতে হবে যাতে দক্দিণ দিক 
থেকে ত| পড়তে পার! যায়। কোন অন্বিধ| হ'লে অনেক সময় লেখাগুলি 
দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে লেখ। হয়__অর্থাৎ যাতে পূর্ব দিকে দাড়িয়ে পড়া যায়। 
এছাড়া, কোন্ট। উত্তর দিক, ত| জানবার জন্য ম্যাপের এক কোণায় একটা 
বিশ্ল-চিহু একে দেওয়া হয়। এর পৌধাকি নাম উত্তর-নির্দেশক-বেখা! ব| 
নর্থ-লাইন ( চিত্র_23)। 

ম্যাপের প্রসঙ্গে আর একটি শব্দের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাৰু 
উচিত। কথাটা হচ্ছ স্কেল । ধরা যাক, আমর| তিনথান| মাপ পেয়েছি। 
একট] এশিয়া মহাদেশের, একটা পশ্চিমবঙ্গের এবং একটা ক'লকাত| শহরের | 
তিনটি ম্যাপ একই মাপের__অর্থাৎ, একই মাপের কাগজে আকা। ধর] 
যাকৃ তিনটি ম্যাপের কগজই চওড়ায় ১৪" ( চোদ্দ ইঞ্চি ;*। তাহ'লে এ ১৪" 
কাগজে প্রথম ম্যাপটিতে এশিয়| মহাদেশের কয়েক হাজার মাইল ভূভাগকে 


» প্রসঙ্গত ১৪” মানে হ’ল চোদ্দ ইঞ্চি যেমন-_-১৪ মানে হ’ল চোদ্দ ফুট । বলা বাহুলা, ১-১২৫। 


২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


আঁকতে হবে| অথচ পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপের ক্ষেত্রে এ ১৪” কাগজেই দেখানো হয়েছে 
কয়েক শত মাইল ভূভাগ। আবার ক’লকাতার ম্যাপটার বেলায় এ কাগজের 
এমাথ| থেকে ও-মাথ| পর্যন্ত ১৪" স্থান মাত্র কয়েক মাইল ভূভাগের 
প্রতিনিধিত্ব করছে। এইজন্য দেখুন, এশিয়ার ম্যাপে হয়তো লেখা আছে 
১-৫০০ মাইল? পশ্চিমবঙ্গের মাপে: ১--৫০ মাইল, আবার ক'লকাতার 
মাপে হয়তো .১”₹১ মাইল। তার মানে হ'ল, প্রথম ম্যাপটির বেল! ছুটি 
বিন্দুর দূরত্ব যখন কাগজের উপর ১, তখন বুঝতে হবে সেই ছুটি বিন্দুর . 
সত্যিকারের ভৌগোলিক দূরত্ব পীচ শত মাইল। তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মাপে , 
কাগজের উপর কা'লকাত! আর দাজিলিতের বিন্দু দুইটির দুরত্ব যদি দেখা যায়, 
৬", তাহলে বুঝতে হবে আসলে সে দূরত্ব হচ্ছে ৩০০ মাইল। রেলপথে , 
যাওয়ার দূরত্ব নয়--সোজা পথে এরোপ্রেনে যাওয়ার দূরত্ব । . 4 

পুরানো অভ্যাসের বশে ফুট-ইঞ্চিমাইল শব্দগুলি বাবহার করে বসে be 
আছি। ইদানিংকালে দূৰত্ব মাপবার জন্ত এব মাপকাঠি অটল। ঠিক: 
অচল নয়, ব্যন্ধরা এ মাপগুলোই ভাল বুঝতে পারেন, ধারণ| করতে পারেন; 
যেমন আজকালকার ছেলেমেয়েরা__যারা স্কুলজীবন থেকেই “মিলি-সে্টি-কিলো? 
শিখে এসেছে, 'তারা সহজেই বোঝে নৃতন হিমাবের মাপকাঠিগুলো। বস্তুত 
জাতিগততাবে আমরা আছি সেই 'আধোল-তাবোল'-এর হাসজারুহাতিমির 
যুগে।  ইংরাজীতে যাকে বলে ্রান্জিশন পিরিয়ড । তাই কট-ইবি-মাইলকেও.. 
পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারছি না, আবার “মিলিমিটার-মিটার-কিলোমিটার'কেও 
পুরোপুথ্রি এহন করতে পারছি না। নবীন যুগের পাঠকদের জন্তু নয়া-পদ্ধতি 
এবং প্রাচীনদের জরন্ত স্থানে স্থানে পুরানো পদ্ধতি মেনে কথা বলতে হচ্ছে। 
আরও দ্শ-বিশ বছর পর এ বইয়ের নতুন সংস্করণ হলে ফুট ইঞ্চিকে পুরোপুরি 
নাকচ কর! যাবে |: 

স্বনপ্রসঙ্গে তাই বলি--ইদানিংকালের প্রানে দেখবেন হয়তো লেখা 
আছে ১ দে. মি ৯১ মি. অর্থাৎ, ১ সেট্টিমিটার= ১ মিটার। নতুন পদ্ধতিতে 
একট! প্রকাণ্ড স্থবিধ! আছে। ম্যাপ বা গ্যানের দূরত্ব প্রত দূরত্বের এমন : 
একট! ভগ্নাংশ, ঘা দশমিক পদ্ধতির সরল হিসাবে পাওয়| যায়। যেমন, কোনও 
প্যানে যদি লেখ থাকে ১ সে. মি = ১ মি, তাহলে বুঝতে হবে প্রানের যে 
কোন দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্যের শতকরা এক ভাগ। খুব সহজ হিসাব। ক্ষেত্রবিশেষে 
স্বেনটা অনেক সময়ে উল্লেখ করা হয় রিডাকশন ব্যাকৃটরে, যথা ১1১০*। অর্থাৎ ' 
বাস্তব-দৈর্ঘাকে প্র্যানে শতৃভাগের একভাগ হিসাবে দেখানো! হয়েছে। 


বাস্তবিদ্ঠায় নক্সা; জজ 


9 


আগেকার দিনে বাড়ির প্ল্যান সচরাচর আকা হৃত ১=৮' স্কেলে 1: -অর্থাহ। « 


প্রিভাকশন-ব্যাকটার ছিল ১: ৯৬. ইদানিং বাড়ির নক্স| অকা হয় ১ সে. মিল 
১ মিটার।. এক্ষেত্রে রিডাকৃশন: ফ্যাক্টার ১:৪ ১০০ 

স্কেচ৷ঃ$ স্কেল হচ্ছে যন্ত্রপাতির সাহাযা না নিয়ে হাতে-আকা খপড়া 
ছবি। এগুলি স্কেলে আকা হয় না।' তবে অনেক সময় তীর-চিহ্ন দিয়ে দুটি 
বিন্মুর' দূরতুটা লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়। চিত্র 7 স্বেচে যেমন তীর-চিহ্ন 
একেবোঝানো। হয়েছে যে বাড়ীটি ১০'--০' ( দশ ফুট) উচু। " 


> 


ল্যান 2? কোন জিনিসকে ঠিক উপর "থেকে দেখলে যে রকম দেখাবে. 


সেটাই তার প্রযান। ধরা যাক-_একটা টেবিল (চিত্র 11)1 ঠিক উপর 


{চিত্ৰ 1,2 চিত্ত 1:3. 


থেকে দেখলে উপরের চৌকো| কাঠখানাই শুধু দেখতে পাব, অর্থাৎ একটি 
চৌ-কোণা আয়তক্ষেত্ৰ । এটাই তাহ'লে, ঢেৰিলটার প্রান: ( চিত্র 119) 
তেমনি একটা মোড়ার ক্ষেত্রে. দেখব উপরের বৃত্ট| (চিত্র 127 ১, 
কুঁজোর বেলায় দেখা যাবে একটি বড় বৃত্তের মাঝখানে একটি, ছোট রত 
(চিত্ৰ 13)। বাইরের বৃত্তট হচ্ছে কুঁজোর বেড় আর, ছোটট| হচ্ছে মরু 
গলার ফুটোটা! 

*ঠিক “উপর থেকে দেখা” কথাটার অশ্য ot ব্যাখা প্রয়োজন । 
কোন. জিনিসের ঠিক উপরে : যদি একটা ক্যামেরা নিয়ে নীচের: দিকে মুখ. ক'রে: 
ফটো|- তোলা যাঁয় তবে কি আমরা ফটোতে .সেই জিনিসের প্লান পাব? 


প্রানের; আমরা যে সংজ্ঞ| দিয়েছি" সে অনুযায়ী পাওয়া উচিত; কিন্তু আমি". 


বলব 'ফটোটা তার প্রান হবে না৷: কেন হবে না: দেইটে বুঝতে 'হবে। '' 


৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


উড়োজাহাজে চড়ে ক্যামেরা নিচের দিকে মুখ করে যদি কোনও রেল-লাইনের 
ঠিক মাঝ-বরাবর ফোকাস্‌ করে ফটো তোলা যায় তবে 
সেটা দেখতে হবে চিত্র 4-এ-র মতো । কিন্ত বেল-লাইনের 
প্যান হচ্ছে চিত্র 4-১। তফাৎ্টা কি? লক্ষ্য করে 
দেখুন ফটোর বেলায় ক্যামেরার কাছের জিনিসটা 
শা বড় দেখাচ্ছে, আর দূরেরট। দেখাচ্ছে ছোট । এইজন্ত 
রি ফটোর মাঝখানে রেল-লাইন দুটির দূরত্ব বেশী দেখাচ্ছে; 
11785 আর দুদিকেই লাইন ছুটি ্রমশ: সরু হয়ে গেছে__মানে 
পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। অথচ প্র্যানের ক্ষেত্রে তা হওয়ার উপায় 
নেই। বাস্তবে যেমন রেল-লাইন ছুটি সর্বত্র সমান দূরত্বে আছে, প্র্যানেও 
সেই রকম আকা হয়েছে। এ তফাৎট! হচ্ছে কেন? কারণ প্ল্যান আকার 
নিয়ম হচ্ছে যখন যে বিন্দুটি আকব, তখন সেই বিশেষ বিন্দুটির ঠিক উপরে 
চোখ রাখলে যেমন দেখতে হয় ঠিক তেমনটি আকব। প্রত্যেকটি স্লিপার 
আকবার সময় যেন চোখকে ঠিক সেই শ্লিপারের উপর ধ'রে যেমন দেখ। যাচ্ছে, 
তেমনই আক! হয়। তাই প্যানে প্রত্যেকটি শ্লিপারকেই একই মাপের মনে 


চিত্র-_1.5 ‘ 
হচ্ছে, আর তার ফলে রেল-লাইন দুটি সমান্তরাল হয়ে গেছে। ফটোর বেলায় 
চিত্র 4--তে শ্লিপারটি ক্যামেরার কাছে ছিল সেটা বড় মনে হচ্ছে, আর দূরের গুলি 
ছুদিকেই ত্রমশঃ ছোট মনে হচ্ছে। 
ব্যাপারটা হয়তো ঠিকমতো বুঝে ওঠা গেল না, নয়? ক্ষতি নেই প্যান 

নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই অভ্যাসে জিনিসটা! সরল হয়ে যাবে। 
আপাততঃ চিত্র_1.5-এর এ, ৮ ০ প্রান তিনটি কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের 
বলতে পারেন? ছবিগুলো লক্ষ্য করুন আর. মনে মনে ভেবে দেখুন, 
কোন্‌ জিনিসকে ঠিক উপর থেকে দেখলে এই রকম দেখাতে পারে।, 
নেহাৎ চিনতে না পারলে এই অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র 1.5-এর উত্তর দেখে 
নিন। এই জিনিসগুলির নাম যখনই আপনি জানতে পারলেন, অমনি আপনার 


a 


বাস্তবিষ্যায় নক্সা ৫ 


মনে হ'তে পারে যে, এগুলির উপর থেকে কা ছবি (অর্থাৎ প্যান ) না দিয়ে 
যদি আমর! তাদের সামনে থেকে আকা! ছবি দিতাম, তাহ'লে নেহাঁৎ ছেলে- 
মাছষও ব'লে দিতে পারত, এগুলি কিসের ছবি। আমি এ-বিষয়ে আপনার 
সঙ্গে একমত | এই সামনের থেকে দেখা ছবিকে বলে এলিভেশান। 

এনিলভেডস্ণান্ন 2 উপর থেকে-দেখ| ছবিকে যেমন বলে প্লান, ঠিক 
সামনে থেকে দেখা ছবিকে তেমনি বলে এলিভেশান। এবারও মনে রাখতে 
হবে, এলিভেশান আকার সময়েও প্রতিটি বিন্দু আকবার সময় ঠিক সেই 
বিন্দুর সামনে থেকে এবং সমান দুরে দাড়িয়ে যেমন দেখব: তেমনি অকব। 
চিত্র 1.1-এ যে টেবিলটির কথা বলা হয়েছিল--তার. এলিভেশান হচ্ছে 
চিত্র 11-1 চিত্র 12-এ মোড়ার ছবিটা সামনে থেকে আকা কিন্তু সেটা 
এলিভেশান নয়_-ক্বেচ) অথচ চিত্র 1.3-এ কুঁজোর সামনে থেকে আকা ছবিটা 
স্কেচ নয়__এলিভেশান। মোড়ার ছবিটা কেন এলিভেশান নয় জানেন? ঠিক 
সামনে থেকে এলিভেশান আকলে মোড়ার উপরের এবং নীচেকার বৃত্ত দুটি 
দেখাত মরলরেখার মতো--কুঁজোর মাথার ছোট্ট গোলটা অথবা নীচেকার 
গোলট! যেমন সরলরেখা| হয়ে গেছে সেই রকম। চিত্র 15 দেখে আপনি যে 
কথা বলেছিলেন আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম; কিন্তু আপনি যদি ভেবে 
থাকেন, প্রানের বদলে এলিভেশান দেখলেই ' সব জিনিসের স্বরপটা সহজে 
বোঝা যায়, তাহ'লে আমি আপত্তি 
করন | পরা হাড়ে হা) এবার. ২ 
উল্টো প্রশ্ন করছি! আমার টেবিলের , চিত্র_1.6 
উপর একট! জিনিস রাখা আছে। চিত্র 16 হচ্ছে তার এলিভেশান। বলুন তো 
জিনিসটা কি? পারলেন না তো? এখন চিত্র 2.13 দেখুন ; এটা হচ্ছে একই 
জিনিসের প্র্যান। আশা করি, জিনিসটির নামোল্লেখের আর প্রয়োজন নেই। 

এতকথা এইজন্য বলছি কারণ মনে রাখতে হবে, বাস্তবিষ্ঠায় প্যান ও 
এলিভেশান দুটিই অপরিহার্য 
প্রান দেখে কোনও. জিনিসের 
সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া 
যায়; আবার এলিভেশান দেখে 
অন্ত সংবাদ জানা যায় । 

চিত্ৰ -1.1 এবার আঙ্গুন, একটা বাড়ীর 

প্রশ্নেণ ধরা যাক. চিত্র 1 7-এর বাডীটি। এটি একটি দ্কেচ বা ছবি। | 


৬ বাস্ধ-বিজ্ঞান 
7. তীর-চিহ্ছ দিয়ে বিভিন্ন: বিন্দুর দূরত্ব দেখানো হয়েছে। এই বাঁড়ীটির 
২8 সরলবেখার প্রায় 'সামনে থেকে যদি বাড়ীটির একটি ফটো! ' তোল! 
বায়) তবে সেট] দেখতে হবে চিত্র-18-এর মতে|। আমর! কাছের 
জিনিসকে বড় দেখি, আর দুরের জিনিসকে দেখি ছোট। কথায় বলে, 
“হাতের সামনের মুঠি দূরের হিমীলয়কে "আড়াল ক'রে দেয়”. ক্যামেরার 
চৌখেরও এ অবস্থা!। যেহেতু কামেরাটি AB লাইনের সামনে আছে, 
ট _ সেজন্ত সবচেয়ে কাছের AB লাইনটি ফটোতে 
"খাড়া : রেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় উঠেছে। 
যদিও AB; CD, C'D' এবং EF প্রত্যেকটি 
সবলরেখাই ১*' লঙ্ন| কিন্তু তার| দূরত্ব অঙ্গ্যায়ী 
বড়-ছোট হয়েছে! গ্রপ ফোটোর বেলাতেও আমর! 
দেখি,! যারা সামনে : মাটিতে বসে, তাদের চেহাঁরাগুলো বড় ওঠে, আর 
পিছনের সারিতে . যার দাড়ায়, তাদের ছোট লাগে। কিন্ত, আমর! ফটো না 
তুলে, ছবি ন| একে যদি এলিভেশান আকতাঁম? তাহ'লে, আমর! প্রতিটি 
'সরলরেখ| আকবার সময় ঠিক তাঁর সামনে থেকে এবং সমান দূরে দাড়িয়ে 
যেমন ' দেখছি তেমনি আকতাম। ফলে AB এবং 0 সরলরেখা ছুটি 
সমান মাপের দেখতে হ'ত। আর একট| কথা, চিত্র 1.7টি আকা হয়েছে 
কোনাকুণি এবং উপর থেকে । ফলে ABD'C' এবং CDFE দেওয়াল দুটি 
অর্থাৎ যে দেওয়াল দুটিতে রোজ লাগছে না মে দুটি বেশ বড় দেখাচ্ছে। কিন্ত 
চিত্র--:.8টি আকা হয়েছে 4১ রেখার কাছে প্রায় সামনে থেকে; তাই এ 
ছায়াঞিড়। দেওয়ালে ছুটি খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেছে--মানে ছোট হয়ে গেছে মনে 
হচ্ছে কারণ চিত্র] EN ETE আরও সামনের দিকে 
সারে এসেছি) ফলে চট রেখাটি 0) রেখার কাছে সরে এসেছে। তেমনি 
১1 বেখাটি স'রে এসেছে 4১9 “রেখার কাঁছে। কিন্ত এলিভেশান আকবার 
সময় তৌ আমরা একেবারে ঠিক সামনে থেকে আকবর + -ভখন-কি. হবে? 
তিন চট সরলৱেখাটি 0D রেখার উপৰ এমে পড়বে। আর. 61: বেখাটি 
উস, পড়বে 4B রেখার উপর । শুধু তাই পঁয় যেহেতু এলিভেশান একটি 
‘বিশেষ স্কেলে আঁক! তাই" রেখাচি 6 রেখার মমান মাপের “হবে, অর্থাৎ 
ESF বিন্দু যথাঁক্তমে 0 এবং) কিছুর গায়ে এসে মিশরে। 0' এবং 
ধর Bre 


Gp BT বুল 


বাস্তবিপ্ঠায় নক এ 
" যেহেতু এলিভেশানটি ১০১৫ স্কেলে আক, আমরা তীর-চিহ্ন ছাড়াই 
এখন ব'লে দিতে পারব বাড়ীর উচ্চতা = ই" f 
১5১০/-:০৪1:১৯১৪" মাপের স্বেল হাতে 
পেলে আমরা এখন অনায়াসে বলতে পারি 
দরজাটা কত ফুট উচু। পাশের ঘরের 
জানালার মাপ এমনকি জানালার উপরের 
গোল খঘুল-খুলিটার মাপও আমর| বুঝতে 
পারি। এই সুবিধাগুলি চিত্র 17 অথবা চিত্র 1.8-এর স্বেচে নাই_ কারণ, সে দুটি 
স্কেলে আকা নয়। 
কিন্তু একটা কথ|। ৭ ছাঁয়া-পড়। দেওয়ালগুলে|, যেগুলে| এলিভেশন 
আকবার সময় বেমালুম হারিয়ে গেল, তার জানালার মাপ জানব কি করে? সে 
দেওয়াল দুটি কত লঙ্হা_ তাই বা বুঝব কি ক'রে? এলিভেশান থেকে সভিই 
তা জানতে পারা যায় ন!; এইজন্ত পাশ থেকে দেখা আর একটা এলিভেশান 


চিত্র_1.9 


চিত্র_1.10 


আঁকতে হবে। সেটাকে ব বলব পাশের এলিভেশান, ইংবাজীতে সাইড- 


_ এলিভেশান অব এণ্ড-ভিয়ু (চিত্ৰ 110)। তাহলে চিত্ৰ 19-কে শুধু 
’ এলিভেশান না ব'লে নতুন নামকরণ করা যাক্‌ সামনের এলিভেশান, ইংবাজীতে 


_ ফ্ৰুণ্ট-এলিভেশান অব ফ্রণ্ট-ভিু। 


পিছন থেকেও “বাড়ীটার এলিভেশান অকা যেতে পারে; তাকে বলৰ 


পিছনের এলিভেশান বা ব্যাক-ভিয়ু। 
সেকুশানাল ল্যান্স £ প্রান আকার সময় আমাদের আর এক ) 


অন্থবিধায় পড়তে হয়। ধরা যাক চিত্র 111-2 বাড়ীর নন্তাটি। এটাও 
স্কেচ ৷ এর প্ল্যান হচ্ছে চিত্র 111- j 


৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


যায়, তাহ'লে ভীমার ঝাঁকড়া চুল আর পণ্ডিত মশায়ের টিকি দুই-ই ঢাকা পড়বে। 
এই দুজনের প্লানেই আমরা দেখব শুধু ছাতা। তাই ব'লে ভীমা তো আর পণ্ডিত 
মশাই হয়ে যাবে ন|। *এইজন্ত-প্রান আকবার নিয়ম হচ্ছ ছাতা খুলে প্রান আকা। 


চিত্র-1.11 


বাড়ীর প্রান আকবার সময়ে আমর! মনে করি, জানালার মাঝ-বরাবর করাত 
চালিয়ে উপরের অংঅটা প্রথমে টুপীর মতো! খুলে ফেলব। এখন নীচের অংশে 
যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তারই প্লান আকৰ (চিত্র__1.11- দেখুন )। 
মনে মনেও ধারা একটা গোটা বাঁড়ীকে চিত্র-1.11--এর মতো পেট বরাবর 
করাত চালাতে ভরসা পাচ্ছেন না, তীরা না হয় মনে করুন, প্র্যানটা আঁকা হচ্ছে 
জানালার আধখানা পর্যন্ত গীথনি হবার পর, কাজ বন্ধ রেখে । ফলে ওঁ চিত্র 
1.11-8-এর বাড়ীর প্ল্যান দাড়ালো চিত্র_1.11-৩। এখন দেওয়াল কতটা চওড়া, 
জানালা-দরজাই বা কতকটা চওড়া, তা বুঝতে আর কো'ন রকম অস্থৃবিধা নাই ; 
কারণ প্রানটি স্কেল অনুসারে আকা। এই রকমের করাত চালানো প্লানকে বলে 
সেকৃশানাল-্্ীযান। বাড়ীর প্যান মাত্রেই সেবৃশানাল-প্যান হয়ে থাকে। 

কিন্তু এ বাড়ীতে জানালা-দরজা কতটা উচু হবে, মেঝে থেকে কতটা 
উঠতে জানালাগুলি বসবে ইত্যাদি সংবাদ আমরা জানব কি করে? আগেই 
বলেছি প্রান দেখে ত| বোঝা যায় না। এজন্য দরকার এলিভেশান ও এণ্ড 
ভিষু। চিত্র-1.11-এর € এবং £ যথাক্রমে এ বাড়ীটির ঝট এলিতেনন ও 
এওভিমু। 
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েক্্পানাল-এনিনভেস্পান্ন 2 আরও একটি কথা। প্রান বা 
সেকৃশানাল-প্রান,. এলিভেশান, এগু-ভিযু--এই সবগুলি নম্সা পেলেও তো 
বাড়ীটির সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পাওয়া গেল না।  বনিয়াদট| কত গভীর, 
হবে, কত চড়া হবে, ছাদের কাঠের মাপ কি হবে, কি ভাবে লাগানো হবে, 
মেঝের নীচে এক-রদ্দা ইট বিছানো হবে, কি হবে ন|-এ-সব খবর তো 
পাওয়া গেল না। এই _সব খবর পাওয়ার জন্য দরকার ৫সকৃশানাল- 
এলিভেনান। সেক্শানাল-প্রান আকবার সময় যেমন মাটির সমান্তরাল ক'রে 
বাড়ীর পেট-বরাবর. মনে মনে করাত চালানে| হয়েছিল, এবারও তেমনি 
ক’রেই মনে? মনে 


বাড়ীটাকে কাটতে 

হবে; তবে" মাটির 

সমান্তরাল কারে 

নয়-মাটি.... থেকে 

খাড়াভাবে। একটা 

বাড়ীকে এ ভাবে 

কেটে (চিত্র_1.12) 

দেখানো. হয়েছে। সি 1০, 

বাম দিকের চিত্রটি ' ৪-ছাদের টিন ॥=মটকা 
হেট 04 জমির লেভেল P.L.=প্লিন্থের লেভেল 


কাটলে কেমন দেখতে হবে তাই বোঝানো হয়েছে। ডান দিকের ছবিটি: হচ্ছে 
প্রকৃত সেকৃশানাল-এলিভেশান, অর্থাৎ কাটার পর ঠিক সামনে থেকে আকা! 
এলিভেশান। এখন এ সেকৃশানাল-এলিভেশান থেকে আমরা সহজেই বলতে 
পারি বনিয়াদ ২'_৬" চওড়া, ১'_৪” গভীর । বলতে পারি মেঝের নীচে. 
এক-রদ্ধা ইট বিছানে! আছে। ছবিটির গায়ে ৪, ৮+ €, এ ইত্যাদি লিখে ছবির 
তলায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখন বাড়ীটি তৈরি করতে আর 
অন্বিধা হবে না। 

প্রযান-এলিন্ডেস্ানেন্র সাক্ষেতিক্ত নিল্ডজ্ম 2. প্রান-এলি- 
ভেশান সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা হয়েছে। এখন জেনে রাখ। উচিত, এই 
প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং নক্সায় কতকগুলি বিশেষ আইন-কানুন বা কন্ভেন্শন্‌ 
মেনে চলা হয়। এই সাঙ্কেতিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হাতে, 


হবে। 
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() আগেই বলেছি, বাড়ীর জন্য আমরা-যে প্রান আঁকি, আমলে তা 
জানালার মাঝ-বরাবর কাট! একটা সেক্শানাল-প্রযান। এটি স্কেলে অক 
হয়। প্লানে ষ্বেলটির উল্লেখ খাকে। বিশেষ উল্লেখ না থাকলে বুঝতে" হবে 
এলিভেশান, সেক্শানাল-এলিভেশান ইত্যাদিও এ একই স্কেলে আকা | 

18) যে: জমিতে রাড়ীটি তৈরি হবে, সেই জমির চতুঃসীমা,“ আশপাশের 
বাড়ী ঝা বাস্ত। ইত্যাদি দেখিয়ে একট| জমির প্লান-ও দরকার । এটার স্ধেল 
আলাদা ক'রে লেখা থাকে । একে বলি সাইট্‌-প্ল্যান ; 

(9) সাইট প্লানে ও বাড়ীর প্যানে উত্তর-নির্দেশক-রেখ! বা নথ- 
লাইন থাকৱে।- না থাকলে বুঝতে হবে কাগজের উপর দিকটা উত্তর দিক। : 

(৯): মেকৃশানাল-এলিভেশানে যে অংশ কাটা পড়ে, সেইটুকুর উপর ছোট 
ছোট সারি সারি বারা রেখ! অণকা হয়। একে বলি হ্যাচ-লাইন ৷ যেখানে 
অংশট কাট। পড়ে না, সেখানে হাচ-লাইন পড়ে ন|। চিত্র_1.12-তে দেওয়ালে 
উড ভারি বা জা বোৰ গেলা 

(৮) কোনও. বরের মাঝখানে যদি লেখ| থাকে ১২৯১০ তবে বুঝতে 

হবে “ঘরটির ভিতর ভিতর মাপ হচ্ছে লম্বায় ১২" এবং চওড়ায় ১৯-০" । 
‘কোনও বারান্দায় যদি একদিকে দেওয়াল থাকে, আর অপরদিকে না থাকে 
“এবং লেখ। থাকে .“বারান্দ। ৫-০", তবে বুঝতে হবে বারান্দার শেষপ্রান্ত থেকে 
“দেওয়ালের পাঁদদেশ পর্যন্ত ৫'-০ | এ 

ইদানিংকালে কোন ঘরের মাপ ১২৯ ১০ হ’লে প্যানে লেখ| হয় ৩৬৫৮ মি, 

*৩:*৪৮ মি. | দশমিক বিন্দুর স্থানচ্যুতিতে মারাত্মক গণ্ডগোল হওয়ার আশঙ্ক। 
থাকা মাপগুলি লেখা হয় মিলিমিটারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে হবে ৩৬৫৮৮ ৩৪৮ সিসি. । 
= যেহেতু সর্বত্রই দৈর্ঘ্য মিলিমিটারে প্রকাশ্য, তাই “মি. মি” অর দুটিও সবসময় l 
লেখা হয় ন| ৷ সংক্ষেপে লেখা হয় ৩৬৫৮% ৩০৪৮ । 

দশমিক পদ্ধতি, যাকে নংক্ষেপ বলে সি. জি. এস্‌ পদ্ধতি (সেন্টিমিটার-গ্রাম 
'মেকেও্পদ্ধতি), সেখানে ঘরের মাপ এঞানভাবে  হওয়। উচিত, যাতে, শেষের 
অঙ্গুলি ‘শৃন্ত' হয়। অর্থাৎ, ১২: ১! ঘরটা প্ল্যান করার সময় সামান্ত বীড়িয়ে- 
কমিয়ে করা উচিত ছিল ৩৬৫৮ ২ ৩০৪৮ নয়;_৩৬০০% ৩৪০০" কিন্তু, তৰু 
আমর প্রথমোক্ত জাতের মাপ বাড়ির প্লানে দেখতে পাই। এর ছটি হেতু ৷ 
“প্রথমতঃ ধীর প্রান করেন, তীদের মাথায় আছে পুরানো দিনের ফুট-ইঞ্চির ছিমাব। 
দ্বিতীয়ত. “ইটের মাপ এখনও ৪ ছু ইকির মাপে__মশলাসমেত টি ke 8 
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যাচ্ছে। “মডুলার ইট’, মশল্লাসমতে যার মাপ হবে_-২০০১৫১০০৯৫১০০ মি, মি. 
সেটা, চালু হ'লে এই অন্থবিধার হাত থেকে আমর! রেহাই পাব । 

যদিও নক্সাগুলি_ স্কেলে আকা তাহ'লে বিশেষ তীর-চিচ্ছ দিয়ে মাপ লেখা 
থাকে। এইগুলিকে বলে মাপ-নির্দেশক-রেখা। ব| ডাইমেন্শন্লাইন। 
এই ডাইমেন্শন্ললাইনগুলি নানারকমভাবে আক! হয়| কখনও তীর-চিন্ছের 
মতো, কখনও রেখার দুই প্রান্তে ছুটি ফুট্কি দিয়ে, ইত্যাদি ৷ আমরা প্রচলিত 
প্রায় সব কয়টি পদ্ধতির উদাহরণ দিয়েছি পরবর্তী নক্সা গুলিতে! 

() প্রানে বা এলিভেশানে যে রেখাগুলি দেখা যাচ্ছে নাথ! নাকি 
পিছনে পড়েছে, অথচ যার অবস্থিতি জানানে| দরকার, সেগুলি ফুটকি-চিহ্নিত 
রেখ| দিয়ে “বোঝানো হয় চিত্র 1-5-তে টেবিলের প্র্যানে তাঁর পায়ার অবস্থিতি 
এইভাবে দেখানো হয়েছে। 

(অ) তেমনি. যদি কৌন কিছু সেফৃশানের সামনে পড়ে_অথচ দেখ! ন 
খায়, তাহ'লে তাকেও ফুট্‌কি-চিহ্নিত রেখার সাহায্যে দেখানে| হয়। জানালার 
মাঝখান দিয়ে যখন সেক্শানাল-প্যান আকা হচ্ছে, তখন জানালার উপরের “ছাজ।' 
প্লানে দেখতে পাওয়ার কথা নয়? তবু এই জানালার উপরে বাইরে মুনি থাকা 
‘ছাঁজ!' প্যানে দেখানো হয় ফুট্কি-চিহিতরেখ। দিয়ে। * 

(8) ' বাড়ীর প্রানে অর্থাৎ সেকশানাল-প্রানে লেখা না থাকলেও, বোঝা 
যায় - কোন্টা দরজ। ' আর. কোন্টা, জানালা: দেওয়ালের ছু'পাশের দুটি 
সমান্তরাল টানা রেখা দরজার ফোকরের কাছে ফাক থেকে যায়, আর jal 
বেলায় এই রেখ! দুটি অভগ্ন থাকে। এইভাবে বোঝা যাচ্ছে চিত্র 19-এ 
‘চিহ্নিত নক্সাটি জানালার, *B’ ও ‘0’ ছুটি দরজার ৷ আরও বোঝা a 
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‘B’ দরজাটা ফ্রেম চারকাঠের; তাই নীচেকার চৌকাঠখানি প্রানে দেখা 
যাচ্ছে। আর ‘0'-চিহ্নিত দরজাটি তিনকাঠের; তাই মেঝের সঙ্গে লাগানো 
নীচেকার চৌকাঠটি এখানে দেখানো হয়নি । 
(ix) রা ও জানালার পালা কোন্‌ দিকে খুলে নক্মাতে তা-ও অনেক 
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দেখেই বোঝা যাচ্ছে '৪'-চিহিত দরজাটি একপাল্লার_সেটি খোল| অবস্থায় 
দেওয়াল থেকে খাঁড়া বেরিয়ে থাকে । € হচ্ছে একটি ছৃইপাল্সার় দরজ। ; এর, 
পাল্লা খোলা অবস্থায় দেওয়াল থেকে খাঁড়া থাকে অর্থাৎ সমকোণ বৃচনা করে। 
চ দরজাটিও দুইপাল্লার, কিন্তু পালা ছুটি খোলা অবস্থায় দেওয়ানের গায়ে মিশে যাস, 
অর্থাৎ পাল্লা ছুটি ১৮০* ডিগ্রি কোণ রচনা করে। ০ দরজাটিও এভাবে খোলে, 
কিন্তু সেটি একপাল্লার। 


গু © শি © 
চিত্র--1,14 

(&) " কোনও একটা বড় জিনিসের বিশেষ কোনও অংশকে যখন প্রানে বা 
এলিভেশানে একে দেখানো! হয়, তখন অসমাপ্ত রেখাগুলি দেখাবার বিশেষ: 
বাবস্থা আছে। যেমন চিত্র--1.13-তে লক্ষ্য ক'রে দেখুন A, B, 0 তিনটি 
প্রানেই দেওয়ালের শেষ প্রান্তগুলি সরুলরেখা টেনে শেষ কর! হয়নি, আঁকা- 
বাঁকা রেখা অথবা ভগ্ন-রেখা টেনে শেষ করা  হয়েছে। তার মানে বস্তুতঃ 
দেওয়!লটা ছুই দিকের আরও লঙ্। কিন্তু অপ্রয়োজনবোধে তার অংশমাত্র প্র্যানে 
দেখানো হয়েছে। শুধু প্র্যান নয়, এলিভেশানেও এজীতীয় আকাবীকা রেখা 
আঁকা হয়। যেমন চিত্র 2.2-তে A এবং B দেওয়াল দুটির সেকৃশানাল এলিতেশান 
আকবার সময় উপর দিকে অসমাপ্ত দেওয়াল শেষ করা হয়েছে এভাবে আঁকাবীকা 
লাইন টেনে। 

(1) নার্মা এভূতির টাল কোন্‌ দিকে অর্থাৎ জল কোন্‌ দিকে যাবে, তা তীর- 
চিহ্ন একে দেখানো হয়। 

ইঞ্জিনিয়ারিং নক্সার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা হা'ল। এ ধারণা আরও 
পপষ্ট হবে, পরবর্তী অধ্যায়গুলি আলোচনা করার সময় । এন্টিমেট অধ্যায়ে যে: 
বাড়ীগুলির প্রযানএলিতেশীন দেওয়া হয়েছে, সেগুলিও বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। 
সেকৃশানাল-এলিভেশান অনেক সময় একটি সরলরেখাম্ব না কেটে নিজেদের, 
সুবিধা অনুযায়ী একেবেঁকে কাটা যেতে পাঁরে। পরে এবিষয়ে আলোচনা, 
কর! যাবে। 


বিঃ দ্রঃ ও পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর $= 

চিত্র 53. ().--একটি চায়ের কাপ ও ডিস । 
(0)---সাইকেল। i 
(০)--আসনে বসে একটি মহিল! লুচি খাচ্ছেন। = 


ছ্িতীক্তর পৰ্রিচ্ছেদ 
বনিয়াদ (ফাউগ্ডেসন্‌) 


পর্রিভক্ম 2 বাড়ীর যে অংশটি মাটির নীচে থাকে, তাকে বলি বাড়ীর 
বনিয়াদ বা ফাউণ্ডেসন্‌ ৷ বাংলায় ‘ভিত’ কথাটা অবশ্য কখনো কখনো এই 
"অর্থে ব্যবহৃত হয়। জমি বা মাটি থেকে বাড়ীর মেঝে কিছুটা উচুতে করা৷ হয়। 
'এ অংশটাকে ইংরাজীতে বল! হয়-প্লিন্থ.। বাংলাতে কিন্তু একেও কেউ 
‘কেউ বলেন “ভিত' | বিজ্ঞানে প্রতিটি শব্দের একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকা উচিত। 
তাই আমর এই গ্রন্থে রনিয়াদ বলতে শুধু ফাউণ্ডেদন-ই বুঝব। মাটি থেকে 
মেঝের উচ্চতাকেই শুধু বলব ভিত। ভিতের উপরের গাথনির নাম স্ুপার- 
জ্রাকৃচারু। স্বতরাং আমর! এখন বলতে পারি চিত্র_-1.12-তে বাড়ীর বনিয়াদ 
হচ্ছে ১৪" (৪০৭ মি. মি.) গভীর, আর “ভিত'-এর উচ্চত| হচ্ছে ১'_৬" 
(8৫৭ মি. মি. )। 

কেন বনিয়াদ £ মনে করুন, একটা বালির স্তংপের উপরে একট। টুল রাখা! 
হয়েছে, আর সেই টুলের উপর একটা ভারী ওজন বানে! হ'ল। তাহ'লে চিত্র 
2]1-তে বাম দিকের অংশে যেমন ' 2 
দেখানো হয়েছে টুলের পায়া সেই- 
ভাবেই বালির ভিতর বসে যাবে। কিন্তু, 
যদি আমর! টুলটাকে উল্টে নিয়ে বালির টা 
ন্তপে রাখি_ান দিকের ছবিটির gy s 
অতে| এবং তার উপর ওজনটা রাখি, তাহ'লে টুলট| বালিতে বসে যাবে না। 
কেন এটা হয়? দুটি ক্ষেত্রেই ওজনট| সমান, দুটি ক্ষেত্রেই বালির ভীরবাহী 
ক্ষমতা এক ; তাহ'লে প্রথম ক্ষেত্রে টুলটা বালির ভিতর বসে গেল এবং দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে বসে গেল না কেন? কারণ, বাম দিকের অবস্থায় লোহার ওজনট! মাত্র 
চারটি পায়ার উপর আছে, আর ডান দিকের অবস্থায় এ ওজনটা অনেকট| 
জীয়গার উপর চারিয়ে ব| ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধরা যাক, ওজনটা ১২ সের, 
টুলের উপরের কাঠখানার মাপ ৪১৩: এবং এক-একটি পায়| ৪”%৩"। 
তাহলে ট্রলের উপরের ক্ষেত্রফল ৪'৯:৩'-১২ বর্গফুট এবং চারটি পায়ার 
সম্মিলিত, ক্ষেত্রফল = ৪ ২ ৪*১৩"-৪৮ বর্গইঞ্চি- ৪৮--১৪৪ বর্গফুট = 3 বর্গ- 


১৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ফুট । তাহ'লে বাম দিকের অবস্থায় ১২ সের ওজনটা মাত্র ১ বর্গফুট বালিস্ত-পের 
উপর ভার ন্যস্ত করছে-_অর্থাং প্রতি বর্গফুট স্থানে ওজন আসছে ৩ * ১২ = ৩৬. 
সের। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ ১২ সের ওজনটা ১২ বর্গফুট বালির উপর পড়ছে 
- অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট স্থানে মাত্র '১ সের ওজন পড়ছে। এইজন্য প্রথম ক্ষেত্রে 
পায়াগুলে! বালিতে বসে গেল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বসল না! 

ওঁ অঙ্কটাই এবার নতুন নিয়মে, অর্থাৎ দি. জি. এম্‌ -পদ্ধতিতে কষ 


যাক ঃ 
ধরা যাক ওজনটা_-১* কে. জি. ৷ টুলের উপরের কাঠখানার মাপ ১৫০! সে 


মি ২ ১০০ সে.মি. এবং এক একটি পায়ার মাপ ১৭ দে মি ২৭৫লে মি.। 
এক্ষেত্রে টুলের উপরের ক্ষেত্রফল- ১৫০% ১০৮ ১৫০৬০ বগ-সেট্টিমিটার এবং" 
চারটি পায়ার সন্মিলিত ক্ষেত্রফল = ৪% ১5 ২৭৫ = ৬.৪৯ বর্গ-সেঁ্টিমিটার। ২: + 
তাহলে বাম দিকের অবস্থায় ১০ কে. জি. ওজন মাত্র ওই বর্গ সে্টিমিটার) 
বালি পের উপর তার ন্তন্ত করছে_-অর্থাৎ প্রতি বর্গ-সে্টিমিটারে ওজন আসছে 
১১-৩০-১1৩০ কে. জি.। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ ১৭ কে.জি ওজন” 
১৫০০০ বর্গ-সেষ্টিমিটার বালির উপর পড়ছে__অর্া২ প্রতি বর্স-সের্টিমিটার : 
স্থানে ওজন আসছে ১০+ ১৫০০ = ১/১,৫০*' কে. জি.) এজন্যই প্রথম ক্ষেত্ৰে 
পায়াগুলে! বালিতে বদে গেল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলল না। 
আমরা ফে: বাড়ী করি; তার দেওয়াল যদি বাড়ী তৈরি করার পর কোন 
কোন জায়গায় বসে. যায়, তাহ'লে অনমান বসার জন্য দেওয়ালে ফাটল দেখ! 
দেবে। স্থতরাং : আমরা. দেওয়ানগুলি যে পরিমাণ 'ভার বহন করছে, তাঁর 
অনুপাতে মাটির নীচে সেগুলিকে চৎড়া করি। তাহ'লে ওজন বেশী জমির: 
উপর ছড়িয়ে পড়ে। যে দেওয়াল যত বেশী ভার বইছে, তার বনিষ়াদ তত: 
বেশী চৎড়| করি-_ঘাঁতে প্রতি বর্গফুট জমিতে যে ভারণা ন্তন্ত হচ্ছে তার যেন: 
সমতা থাকে| বনিয়াদের নীচে দেওয়াল চওড়া ক'রে গাথার এটাই হচ্ছে কারণ 1" 
আর একটা কথা। আমরা যখন একটা: বাঁশকে মাটি থেকে খাড়াভাবে' 
রাখতে চাই, তখন তার খানিকটা, অংশ মাটিতে পুঁতে দিই। কারণ, আমরা” 
দেখেছি, বেশ খানিকটা অংশ মাটির মধ্যে পুঁতে না” দিলে, সেটা পড়ে যায় ।" 
এটা বোঝা সহজ। বাড়ীর দেওয়ালকেও তেমনি মাটির মধ্য খানিকটা টা 
দিতে হবে। এর বৈজ্ঞানিক কারণ কি এবারে দেখা যাকি। 7 ly 
চিত্র--2.2-তে ছুটি দেওয়ালের সেব্শানাল-এলিভেশীন * আকা হয়েছে। 
উপরের ওজনের ভারে যখন কোন দেওয়াল মাঁটিতে বলে যেতে চাঁয়, তখন তাঁর * 


বনিয়াদ ১৫ 


তলাকার মাটি স'রে গিয়ে দেওয়ালকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পথ ছেড়ে 
দিয়ে সে মাটি যাবে কোথায়? চিত্র 2.2-তে দেওয়াল: দুটি ধর! যাকৃ সমান, 
ওজন বহন করছে।; লক্ষ্য করে দেখুন, &- 
চিহ্নিত, দেওয়াল মাটিতে বসে: যাচ্ছে_-তাই এ ০ 
তার নীচেকার মাটি জায়গা ছেড়ে দিয়ে 
দু'পাশে ফুলে উঠছে। ৪-চিহ্নিত দেওয়াল মা 
কিন্তু বসে যাচ্ছে না; তাই তার পাশে মাটিও = 
ফেঁপে উঠছে না। কেন এই তফাৎ? চিত্র2: 

কারণ B-চিহ্নিত দেওয়াল মাটির ভিতর অনেকট! গভীরে নিয়ে যাওয়া! 
হয়েছে, A দেওয়ালকে সেরূপ নেওয়া হয়নি। বস্তুতঃ মাটি যখন দেণ্য়ালকে 
জায়গ! ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ফুলে উঠতে চায়, তখন দেওয়ালকে বসে যাওয়া: 
থেকে “রক্ষা করে কে? তাকে সাহায্য করে দেওয়ালের পাশের মাটির ওজন। 
A 'দেওয়লকে বসে যেতে তাহ'লে বাধা দিচ্ছে & পরিমাণ মাটির ওজন । 
তেমনি টি দেওয়ালকে বধি দিচ্ছে ৮ পরিমাণ মাটির ওজন। যেহেতু ছুটি 
দেওয়ালই সমান ওজন বইছে এবং যেহেতু ৮ বড়, তাই সে  দেওয়ালকে বসে 
যাওয়া থেকে আটকে: রাখতে পারছে, আর ৪. ছোট ব'লে A ‘দেওয়াল তাকে; 
ঠেলে সরিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। ॥ 

এইজন্য আমর! বনিয়াদকে শুধু চওড়া করেই সন্ত থাকি না, সেটাকে 
মাটির, গভীরে কিছুটা দূর নিষ্ধে যাই। এছাড়া, জমির উপরিভাগের অংশটা 
বর্ষায় ভিজে, গ্রীন্ষে শুকিয়ে ফাটি ধরে এবং মাটির স্তর আলগা তাই আমর], 
দেওয়ালগুলিকে খাঁনিকটা গভীরে নিয়ে গিয়ে শেষ করি-_যেখানে জলবায়ুর 
প্রতিত্য়া কম। রা 


বত লিমা ৪. স্বতরাং বাড়ী তৈরি করার আগে আমাদের স্থির 
করতে হবে_বনিয়াদ কতটা গভীর হবে, কতটা চওড়া হবে, আর কি জাতীর 
বনিয়াদ হবে। অবশ্য সেটা স্থির করবেন বাস্তকার । তার জন্য তাঁকে বিশেষ শিক্ষ] 
নিতে হয়__বিশেষ ধরনের অঙ্ক শিখতে হয়। আমর! এ-বিষয়ে একট! মোটামুটি 
ধারণা রাখতে পারি মাত্র। বাড়ীর বনিয়াদ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হ'লে 
আমাদের জানতে হবেঃ 

0). যে অঞ্চলে বাীটি তৈরি হচ্ছে সেখানে মাটি কি জাতীয় । তাতে বালি,, 
কাকর মাটি, জলীয় অংশ ইত্যাদির কোন্টা কতখানি আছে। 


১৬ বাঞ্থ-বিজ্ঞন 


(২) দ্বিতীয়তঃ, ঠিক যে জমিটির উপর বাড়ী তৈরি হবে, তার পরিচয় । 
সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই আমর! জানি ; পুকুর-ভরাট-কর! জমি বাড়ী তৈরি করার 
পক্ষে নিরাপদ নয় । এরকম ভরাট-জমি বিশ-ত্রিশ বছরের আগে যথেষ্ট ভারসহ হয় 
না, যদি না বিশেষ অবস্থায় এ জমিকে তৈরি কর| হয়। মোট কথা, এ জমির 
ভারবাহী ক্ষমত| জানা থাক! দরকার । 


(৩) তৃতীয়, যে বাড়ীটি তৈরি হবে_জানতে হবে তীর প্রতি বর্গফুট 
'দেওয়ালে কতটা ওজন আসবে | এটা জানবার জন্য দেখতে হবে কী কী মাল- 
মশলায় বাড়ীটি তৈরি হচ্ছে, প্র্যান-এলিভেশান দেখে হিসাব করতে হবে, প্রত্যেক 
“দেওয়ালে প্রতি বর্ণপুটে কতটা ওজন আসছে। 

সাটি পল্লিচস্ত 2 মাটি বলতে আমর! য| বুঝি, ত| খানিকটা! খনিজ 
“পদার্থ, কিছুটা জান্তব দেহাবশেষ, কিছুটা জলীয় অংশ। খনিজ পদার্থ আবার 
‘যৌগিক বা মৌলিক অবস্থায় থাকে না__নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক সংমিশ্রণে 
মিলেমিশে নান! মিশর অবস্থায় থাকে। যেমন-__ত্যালুমিনিয়াম ও সিলিকা দুটি 
মৌলিক পদার্থ। মাটিতে এদের দেখ। মেলে গ্রযালুমিনিয়াম-িলিকেট-বূপে 
অর্থাৎ বালুকণার মৃত্িতে। বাড়ী তৈরি করার জন্য বাঞ্কারেরা মাটিতে নানা ভাগে 
ভাগ করেছেন। গ্ণানুসারে তাদের নানান নামকরণ হয়েছে। আমাদের 
বাংলাদেশে বাস্তশিল্প ঠিক বৈজ্ঞনিক পন্থায় বাংল| ভাষায় কেউ আলোচন! করেননি । 
ফলে, আমরা এই ইংরাজী নামগুলোই ব্যবহার করব। বাস্ুশিল্পের প্রয়োজনে ন। 
হোক, চাষের প্রয়োজনে আমর মাটি-মাকে নানান্‌ নামে ডাকি। এ'টেলমাটি, 
পলিমাটি ব| গঙ্গামাটি, বেলেমীটি, রাঙামাটি বা! কাকর মাটি প্রভৃতি নাম আমাদের 
“দেশের নিরক্ষর চাষীরাও ব্যবহার করে। 

যাই হোক, বাস্তশিল্পের প্রয়োজনে যখন বিজ্ঞানীর! মাটির বিচার ও বিশ্লেষণ শুরু 
"করলেন, তখন দেখা গেল, শুধু এই কাজের জন্য অনেক কিছু জানবার আছে। 
ফলে ভ্রমশঃ বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায়ই জন্ম নিল এ কাজের জন্য; তাঁকে 
বলা হয় সরেল-মেকানিক্স অর্থাৎ মৃত্তিকা-বিজ্ঞান। 

মাটি আসলে কতকগুলি লুক্ষ-উপাদীনে গঠিত। এই হুক্ছ-উপাদানের স্বরণ, 
আকার এবং পরিমাণ অন্ুমারে মাটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন মৃত্তিক- 
বিজ্ঞানীরা । তীরা নানা রকম পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, এই কুক 
উপাদানগুলি সবই কিন্ত এক জাতের নয়। এই বিভিন্ন উপাদানের মিএগ- 
পরিমাণ আর জল।র অংশের অঙ্গপাতের উপরেই জমির ভারবাহী ক্ষমতা নির্ভরশীল । 
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মাটিতে যে-সব স্রহ্ম-উপাদান থাকে, তার কিছুটা পরিচয় জেনে রাখা 
ভালো! 


উপাদানের নাম উপাদানের মাপ 

খগ্র্যাভেল এ ১3 ২5 মিলিমিটারের চেয়ে ছোট নয় 

মোটাঁদীনা বালি -*২.. ০, ০২ মি মি. থেকে ২'* মি মি. 

স্ুন্ম-দান| বালি ঘর ee ০৩২ রর 4:17 

কাদামাটি ২ ৯০০২, » মিমি অপেক্ষা ছোট । 

এই উপাদীনগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণে বিভিন্ন রকমের মাটির জন্ম এবং এদের 
ওপরেই তার ভারুবাহী ক্ষমত! নির্ভরশীল ৷ 


জমির নিরাপদ ভাব্বাহাী ক্ষমতা 2 এক বর্গফুট বা এক 
বর্গমিটার জমির উপর যতটা ওজন নির্ভয়ে চাপানো চলে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত 
বনিয়াদ বসে যাওয়ার ভয় থাকে না, সেই সর্বোচ্চ ওজনকে বল! হয় এ জমির 
নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমত1) ইংরাজীতে সেফ বিয়ারিং পাওয়ার অফ, 
সয়েল বলে। পুরাতন পদ্ধতিতে এটি প্রকাশ করা হ'ত প্রতি বর্গফুটে কত টন’ 
হিসাবে। নয়া পদ্ধতিতে বল! হয় ‘প্রতি বর্গমিটারে কত টোন'।. প্রসঙ্গত বলি, 
১ টোন = ১০০০ কে. জি. = ০৯৮৪. টন। সাধারণভাবে বল! হয়, পশ্চিম বাংলায় 
পলিমাটি অঞ্চলে জমির নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমত হচ্ছে, প্রতি বরগফুটে এক টন 
অথবা ১:১৬ টোন অর্থাৎ নয়া হিসাবে প্রতি বর্গমিটারে ১৯৩ টোন । উপরের 
অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি কোন জমিতে মাটির উপাদানগুলির পরিমাণ জানতে 
পারি আর জলীয় অংশ কতটা আছে বুঝতে পারি, তা হ'লে জমির ভারবাহী ক্ষমতা 
সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হ’তে পারে। কিন্তু জমির ভারবাহী ক্ষমতা তো 
শুধু ও ছুটি কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। জমির ঘনত্বের উপরেও সেটা নির্ভর 
করে। জমি যদি আলগা (যেমন, পুকুর-ভরাট-করা জমি ) থাকে, তাহ'লে তার 
ভারবাহী ক্ষমত| কম হবে। এজন্য পরীক্ষা ক'রে জমির ভারবাহী ক্ষমতা! বের করা 
হয়। কোন বড় বাড়ী অথবা ব্রীজ, বীধ প্রভৃতি মূলাবান ও ভারী কিছু মাটির ওপর 


নবি বোলার আগেই এই পরীক্ষা ক'রে নেওয়া হয় । নলকুপের মতে৷ মাটিতে 


পাইপ বসিয়ে দেখা হয়, কত ওজনে কত বসছে। আর মাটির নিচে ষে-সব ভু-স্তর 
আছে, তাদের স্বরূপও জেনে নেওয়া হয়। এ-মব কাজ কিন্তু বাস্তকারের ; কাজেই 
এ-বইয়ের তা আওতার বাইরে। 
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বাড়ীল্প ওজন ও নিস্রাদেক্র মাপ-নিজপ্প 2 বনি- 
স্বাদের মাপ-নিরূপণের উদ্দেশ্য হ'ল, বাড়ীর ওজন অনেকটা জমির উপর ছড়িয়ে 
দেওয়া । বনিয়াদ যত চওড়া হবে, ততই প্রতি বর্ণমিটার/বর্গফুট জমির উপর 
চাপ কম পড়বে। কিন্ত জমির ভারবাহী ক্ষমতার কথা মনে না রেখে বনিয়াদ 
যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী চওড়া করা যায়, তাতে লাভ কিছু হ'ল না_ শুধু 
খরচ বাড়লো । তাই বনিয়াদ কতটা চওড়া হবে, ত| নির্ভর করবে এই মূল 
ুত্রটির উপর-বনিয়াদ কতটা চণ্ড়া করলে মাটির উপর প্রতি বর্গমিটার! 
বর্গফুটে চাপটা এসে পড়বে ভারবাহী ক্ষমতার অল্প কম৷ কারণ, ভারবাহী ক্ষমতার 
চেয়ে ওজন বেশী হ'লে, বনিয়াদ মাটিতে বসে যাবে ; আবার ভারবাহী ক্ষমতার 
চেয়ে খুব কম হ'লে ডিজাইন সন্ত! হবে না। কিভাবে এটা নির্ণয় করতে হয়, ত| 
আগেই বলেছি_-জানবেন বাস্তকার ৷ 

বাড়ীল্প লে-আভউউ নেগুয্তরা £ বাস্তকারের কাছ থেকে যে বাড়ীর 
প্যান পাওয়া গেছে, তাই দেখে জমিতে সেই অনুযায়ী প্রথম দাগ দেওয়ার নাম 
লে-আঁউট দেওয়া! এটাই বনিয়াদ কাটার আগে প্রথম কাজ। এ কাজের 
জন্য প্রয়োজন (১) প্লান, (২) কোদাল, খুঁটি, (পেগ), তার-কীটা! ব| পেরেক 
(নেল), হাতুড়ি, স্থতালি, চুন প্রভৃতি সরঞ্জাম, (৩; ফিতে, গলন, মাটাম স্কোয়ার) 
প্রভৃতি যন্ত্র এবং (৪) কয়েকজন মজুর ও রাজমিস্থি | 

সর্বপ্রথমে প্রান দেখে নির্ণয় করুন, বাড়ীর সামনের দেওয়ালের মাধাম-রেখা! 
জমির নীমানা থেকে কত দুরে 
আছে। প্যানে স্কেল অন্যায়ী 
এ দূরত্ব যতটা আছে, জমিতে 
ফিতে মেপে সেই দূরত্ব স্থির 
কারে দেওয়ালের মধ্যম রেখাটি 
জমির উপর বার করুন, অর্থাৎ 
সে রেখার ছুই প্রান্তে ছুটি খুঁটি 


পুতে দিন । 
চিত্র--£.3-এর বাড়ী দক্ষিণ- 
-আউিট 
৬২ টং মুখী। সামনের দেওয়ালের মধাম- 


Scale—1 mm=0°6 093 R. চা. 11600 রেখো জমির দক্ষিণ সীমানা 
থেকে প্লান অনুযায়ী ৭ মি. দুরে সমান্তরালভাবে আছে। সামনের ঘরের পূর্বের 
আর পশ্চিমের দেওয়ালের মধ্যম-রেখা৷ প্ল্যান অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা থেকে 
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যথাক্রমে ৩ মি ও৭ মি. দূরে সমান্তরালভাবে আছে |. সর্বপ্রথমে. জমিতে A 
এবং B খুঁটি দুটি পু'ততে হবে দক্ষিণ সীমানা, থেকে ৭ মি. দ্বরে।.. তারপর 
অঙ্করপভাবে 0D ও Eচ খুঁটি চারটি পু'ততে হবে। এখন লক্ষ্য করা দরকার 
CD এবং যেন 4B সরলরেথার্‌ সঙ্গে সমকোণ রচনা. করে। এই পরীক্ষ। 
করার বহু নিয়ম আছে। এখানে তিনটি বল! হ'ল £- 

প্রথমতঃ? মাডাম কা ক্কষোল্সালেব্র সাহাস্ব্যে 2 এটা 
বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বল৷ হয়েছে। সেখানে মাটাম়ের পরিচয়ও দেওয়! 
হয়েছে। } ; 

ছিতী=হতঃ? ৩? 29 0-এক্ লিস্মস্ম $ আমর! জ্যামিতি থেকে 
জানি যে, কোন একটি সযকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু যদি যথাক্রমে ৩ ফুট, ৪ ফুট 
হয়, তবে তার তৃতীয় বাহ, ডায়াগোনাল বা কর্ণটি ৫ ফুট হ'তে বাধ্য। স্থতরাং 
ফিতার এক প্রান্ত এবং ১২' চিহ্নিত স্থানটি যদি এক জায়গায় ধ'রে রাখা'যায় 
এবং ৩ ফুটের দাগ যেখানে, সেই স্থানটি যদি অপর একজন সমকোণের জায়গায় 
ধ'রে রাখেন, তাহলে, ৭' ফুট চিহ্িত স্থানটি আঙুলে ধ'রে টানটান ক'রে রাখলে 
যে ত্রিভুজ তৈরি হ’ল, সেটা ৩' চিহ্নিত স্থানে সমকোণ রচনা করবে ( চিত্র--2.4 )। 
৬১১ অথবা ৭'-১'' স্থান ছুটি ধারে যদি টানটান ক'রে অঙ্গরূপ ত্রিভুজ রচন| 
করা যায়, তাহ'লে আমর! 4810 ও ABC ত্রিভুজ ছুটি পেতাম । এ ছুটি 
কখনই সমকোণী ত্রিভুজ লয় । এর গাণিতিক ক্ুত্রটাও : ০ 
জেনে রাখা! ভাল। সুত্র বলছে যে, “সমকোণী 
ত্রিভুজের বৃহতম বাহু অর্থাৎ কণটির ওপর বর্ক্ষেত্ 
অপর ছুটি বাহুর ওপর টান! বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির 
যোগফল ।” আমাদের অঙ্কে কর্ণটি ছিল ৫ ফুট এবং চি: 
অপর ছুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩ ফুট ও ৪ ফুট। যেহেতু ৫% ৫=৩% ৩+ 
৪৯৪, তাই আমরা একটি সমকোণ লাভ করেছিলাম | 

অন্থরূপভাবে কর্ণ যদি "হয় ১৩ সেন্টিমিটার এবং অপর ছুটি বাহু হয় ৫ সে. মি: 
ও ১২ সে. মি. তাহলে আমরা একটি 'সমকোণী ত্রিভুজ পাঁব। : যেহেতু কর্ণের 
বর্গ = ১৩২ = ১৩৮ ১৩ = ১৬৯ এবং অপর ছুটি: বাহু বর্গের “যোগফল = ৫২+-১২৭ 
-২৫+-১৪৪.--১৬৯। 

তুতীক্তঃ কুর্ণ-পল্রীক্ষান্ নি্ম্ম ৪ জ্যামিতির আর একটি 
সুত্র থেকে: আমর! জানি যে, কোন একটি আয়তক্ষেত্রের বিপরীত, ছুটি কোণ সমান 
দুরে অবস্থিত। অর্থাৎ কোন আঁয়তক্ষেত্রের দুটি কর্ণ ( ডায়াগোনাল) দৈর্ঘ্য 
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সমান। আমরা যে খরটির লে-আউট নিচ্ছি, তার ডায়াগোনাল ব কর্ণ ছুটি মেপে 
দেখতে পাঁরি--সে ছুটি সমান হয়েছে কিনা। না হ'লে বুঝতে হবে, লে-আউটে 
কোথাও তুল হয়েছে। কোণগুলি ঠিক সমকোণ হয়নি অর্থাৎ চৌকা থরটা ঠিক 
আয়তক্ষেত্ৰ হয়নি । তখন ভুলটা শুধরে নিতে হবে। কোন একটি ঘরের মধাম- 
" রেখাগুলি যদি ০" আর ১২'--০" লঙ্কা হয়, তাহ'লে কর্ণ দুটি হবে ১৫'-০''। 
এই কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্য কোন্‌ ক্ষেত্রে কত হবে, তা হিমাব ক'রে বার কর' যায়। দে 
হিসাব না জেনেও, আমরা আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখতে পারি যে, কোণগুলি 
সমকোণ হ’লে ডায়াগোনাল বা কর্ণ দুটি সমান মাপের হবে। 
যেখানে কৌন মূল্যবান বাড়ী করা হচ্ছে, সেখানে খুটি না পুঁতে পাঁকা পিলার 
গীথা উচিত। এই পিলার প্লিন্থংলেভেল ব৷ ভিতের মাথা পর্ন 
গীথ্ হয় এবং এর উপরটা নিখু'তভাবে ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে সমতল করা হয়। উপরে 
পলেস্তারা৷ ক'রে সেটা! কাচা-থাকী-অবস্থায় মধাম-রেখার দাগ দিয়ে দেওয়া হয়। 
পিলার বনিয়াদ থেকে কিছুটা দূরে থাকবে, যাতে বনিয়াদ কাটার সময় সেগুলি 
বাধার সৃষ্টি না. করে অথবা বনিয়াদ কাটার সময় মাটিতে চাপা পড়ে না যায়। 
সাধারণ বাড়ীর জন্ত এত হাঙ্গামা করার দরকার নেই। ভালো শল-খু'টি 
মাটিতে পুঁতে তার ওপর তারকীটা বা পেরেক পুঁতে নিলেই চলে। খুঁটিগুলি 
ফেন মাটি থেকে সমান উচুতে অর্থাৎ এক সমতলে থাকে। লে-আউট, কাজ শেষ 
হবার পর, বনিয়াদ কাটার আগে সেটি কোনও বাস্তবিগ্ঠা-পারদর্শীকে দিয়ে পরীক্ষা 
করিয়ে নেওয়া উচিত। এখানে ভুল হ'লে, ভবিষ্যতে সে ভুল শোধরানো খুব কঠিন 
ও ব্যয়নাধ্য । 
গোল লেশুল্রীভল 3. প্রানে অনেক সময় এমন দেওয়াল দেখা যায়, 
যা সরলরেথী নয়_বৃত্তের একটি অংশ । এ-জাতীয় দেওয়াল মাটিতে লে-আউট 
নেবার আগে প্র্যানে এ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে আর কেনদরটা কোথায় আছে, 
ত জানতে হবে। সেটা জেনে নিয়ে স্বপ্রথমে কেন্দরটী মাটিতে বার ক'রে, 
সেখানে একটা খুঁটি পুঁতে তাঁর মাথায় একট। পেরেক খাটাতে হবে। এইবার 
একটা ্তংলির এক, প্রান্ত এই পেরেকে বেঁধে অপর প্রান্তে আর একটা খুটি 
বাধতে হবে। দড়িট| লঙ্বায ব্যাসার্ধের সমান হবে। এখন এ খু'টির সাহাযো 
জমিতে মধাম-রেখার দাগ দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। 
বসিকাদ-কাটাব্স আগে দাগ দেও! ৪ এ পর্যন্ত আমরা 
জু মধ্যম-রেখা ( সেণ্টার-লাইন )-গুলি বার করেছি। তা-ও মাটিতে নম, 
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শৃন্ে। এখন প্রথম কাজ হাল, খুঁটির মাথায় মাথায় যে হতো বাধা আছে, 
সেই অন্যায়ী মাটিতে দাগ দেওয়া। অধামরেখার 
স্ৃতলির গায়ে গুলন ধ'রে, ঠিক তার নিচের বিন্দুটি 
নির্ণয় ক'রে দাগ" দিতে হবে। কিছু দুরে দূরে এ- 
ভাবে ( চিত্র--3.5) মাটিতে দাগ দিয়ে, কোদালের 
সাহায্যে মধ্যম-রেখাটি পুরোপুরি মাটিতে দাগ দিয়ে 


চিত্ৰ2"5 
নেওয়া গেল । একে আমর। বলি, দাঁগ-মারি কর৷। - P০৪ (পেগ)_খু'টি ; 


String—(lং) তলি; 


এই দাগ-মারির কাজ চুনের সাহাযোও করা হয়। Plumb (পরান)--ওলন | 


এবার স্থতলি সরিয়ে নিলে মাটির উপর প্ল্যান 
অনুযায়ী মধাম-রেখ! পাওয়া যাবে । বনিয়াদ র্বনমেত যতট! চওড়া হবে, তার 
অর্ধেক এক এক পাশে দাগ দিয়ে, মধ্যম-রেখার সমান্তরাল ক'রে বনিয়াদের রেখার 
দাগ-মারি করতে হবে; 

ব্ৰনিয্রাদ ক্ষাী। 2 বনিয়াদ কাটার সময় সর্বদা লক্ষা রাখতে হবে, যেন 
কোথাও বেশী গভীর কাটা নাহয় । সর্বসমেত গভীরতা যদি ১ মিটার অর্থাৎ 
১০০ সেন্টিমিটার হয়, তা'হলে মজুরদের ৯০ সেন্টিমিটার অথবা! ৯৫ সে. মি. গভীর 
ক'রে কাটতে বল৷ উচিত। সবটা এভাবে কাঁটা, হয়ে গেলে, দেখতে হবে, 
ওলদেশটা মোটামুটি সমতল আছে কিন! | তারপর বাকি দশ বা পাচ সেন্টিমিটার 
গভীরত। ছুমু'শ ক'রে বসিয়ে দেওয়! উচিত । যদি দুমু শ ক'রে প্রয়োজনীয় গভীরতা 
না পাওয়া যায়, তাহ'লে অবশ্য সাবধানে কিছুটা, চেচে তা মিলিয়ে নিতে হবে। 
মোট কথা, দেখ। দরকার যেন সমস্ত বনিয়াদের তলদেশ সমতল হয় এবং কোন 
ক্ষেত্রেই যেন বেশী কাটা ন! হয়ে যায়। 

যদি ভুলে বেশী কাটা হয়ে যায়, তাহ'লে সেটা আবার মাটি দিয়ে ভরাট 
করানো নিয়ম-বিরুদ্ধ। সে ভুলের মাশুল দিতে হয়, এখানে কংক্রিট ক'রে। 

বনিয়দ কাটা শেষ হ'লে, তলদেশ সমান হয়েছে কিনা! মাটামের সাহায্যে এবং 
ম্পিরিট-লেভেলের সাহাযো পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে। বড় কাজে, অনেক 
সময় লেভেল-যন্তের সহাযো পরীক্ষা করা হয়। সরকারী কাজে ঠিকদীরকে এপর্ধায়ে 
ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অশ্মতি নিয়ে, তবে গাথনি অথবা কংক্রিটের কাজ শুরু করতে 
হবে। বনিয়াদের গভীরতা এবং চড়ার মীপও এই সময়ে মাপের পাকা-খাতা 
(মেজারমেন্ট বুক )-য় তুলে নিতে হবে। 

থাপ-দেওস্্। বলিক্সাদ (স্টেপিং ফাউণ্ডেশন্) 8 জমি যদি অসম- 
তল ও ঢালু হয়, তাহ'লে বনিয়াদের তলদেশ সমতল না করে, সিডির মতো! ধাপ 
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দিয়ে তৈরি করলে খরচ কম পড়ে । অনেক সময় প্র্যানে নির্দেশ না থাকলেও 
ভারপ্রাপ্ত বাস্তকার এটা করান। এই জাতীয় ধাপ-দেওয়! বনিয়াদ তেরি করার 
সময় ' লেভেল যন্ত্রের সাহাযো সমস্ত জমির ‘লেভেল’ মাপ নিতে হয়। জমির 
যেখানটা সবচেয়ে নীচু, সেখানে প্রয়োজনীয় বনিয়াদ ( চিত্র--2.6 নক্সায় যেমন 
১০০ সে. মি. ৷ কাটা হ'ল । তারপর. সমতল ক'রে বনিয়াদ কাটার কাজ এগিয়ে 


13১ PLINTH LEVEL 
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স্টেপিং বনিয়াদ 
চিত্র_26 
Plinth level _ প্রিশ্ব-লেভেল্‌ : Slope of ground = জমির ঢাল ! 
চলল । গভীরতা যখন ১৫ নে. মি. বেড়ে গেল অর্থাৎ ১১৫ সে. মি. হল, তখন 
একট! ১৫ সে. মি. ধাপ ছাঁড়া হ'ল_যতক্ষণ না গভীরতা আরও ১৫ সে. মি. 
বাড়ে অর্থাৎ ১১৫ সে. মি. হয়। এইভাবে দু-তিনটি ধাপ দিয়ে বনিয়াদের গভীরতা 
কমান হ'ল। এই নিয়ম না মেনে যদি সব জায়গায় প্রথম স্থানের সমতল ক'রে 
বনিয়াদ কাটা হ'ত, তাহ'লে অনর্থক পয়লার অপবায় হ'ত নাকি? কারণ, 
ধনিয়াদের গভীরতীর প্রয়োজন তো মাত্র ১০ সে.মি | চিত্র--26-তে লক্ষ্য 
কারে দেখুন, ধাঁপ-দেওয়| বনিয়াদের তলদেশ কোন স্থানেই জমি থেকে নিয়তম- 
গভীরতার অর্থাৎ, ১০০ সে. মি-র কম হয়নি। অবশ্য প্নিস্থ, লেভেলের নির্দেশিত 
উচ্চতা কোন্‌ স্থান থেকে ধর! হবে, সেট! ভারপ্রাপ্ত বাস্তকার বলে দেবেন । 
সালা! গীর্থন্িতে বন্িস্থাদ ৪ সাধারণ বাড়ীতে ভিতের কাছে 

দেওয়ালট| যতটা চগ্ড়া থাকে, মাটির নিচে গিয়ে সেটা তাঁর চেয়ে ত্রমশঃ বেশী চওড়। 
হয়। বনিয়াদ চওড়া হয় এক এক দিকে ২৫" ক'রে ধাপ ছেড়ে, একে বলে ২৫" 
অফসেট ৷ যে-ক্ষেত্রে ঠিক প্রিন্থ, লেভেলে ২২ অফসেট ছাড়া হয়, সেখানে বাইরে 
থেকে ত! দেখা যায়। যেখানে ভিত ও একতলার দেওয়াল সমান চওড়া, 
সেখানে এই অফসেট দেখা যায় না। সে যাই হোক, ইটের ধাপগুলি সচরাচর ৬% 


বনিয়াদ ২৩ 
ক'রে গভীর হয়। অর্থাৎ প্রতি দুই-রদ্দা ইট গীথার পর এক-এক দিকে ২৫" 
ক'রে অফসেট ছাড়া হয়! ফলে প্রত্যেকটি ধাপ ওপরের ধাপের চেয়ে চণড়ায় 
৫% বড় এবং নীচের ধাপের চেয়ে ৫ ছোট হয়। এটাই প্রচলিত নিয়ম। শুধু 
শেষ ধাপ যেটা কংক্রিটের ওপর গাথা হয়, সেটা এক-এক দিকে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি 
অফসেট ছাড়ে 
; কেন এমন কর] হয়? কারণ ইট চুড়ায় ৫ ইঞ্চি। এক-এক দিকে ২২ ধাপ 
দিলে দু'দিকে মিলে ৫” হয়; ফলে ইট কাটতে হয় না। কংক্রিটের ঠিক ওপরের 
ধাপ চৎড়ায় পীঁচ ইঞ্চির গুণিতক কোনও সংখ্য। হবে--যাতে ইট কাটতে না হয়। 
প্রদঙ্গত বলি, বাস্তবিজ্ঞানে নতুন নীতি অর্থাৎ সি. জি. এম্‌. পদ্ধতি গ্রহণের 
অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে, এই পশ্চিম বাংলার ইটের মাপ। মশলা-সমেত এর মাপ 
১০/১৫৫/১৫৩। এজন্যই এখানে ইঞ্চির হিসাব উল্লেখ করতে হল। তবে এ 
অস্থবিধা বেশি দিন থাকবে না, কারণ -সের্টিমিটার হিসাবের ইট- যার নাম 
হয়েছে 'মডুলীর ইট' ) শীঘ্রই বাজারে আসছে। তার মাপ মশলা-সমেত হবে ২০ 
সে. মি. ১০সে, মি.৮১০ সে.মি.। অন্যান্য রাজো এ জাতীয় ইট এখন যথেষ্ট 
ব্যবহৃত হচ্ছে_-পশ্চিম বাংলায় এখনও ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
কংক্রিটের ওপরের ধাপটি কেন ২% স্থলে ৪ বা ৬ করা হয় আপাততঃ 
সে-কথা আমাদের না জানলেও চলবে । 
বনিয়াদেব্র কুৎ্রিন্উ ? কংক্রিট শব্দটির সঙ্গে আমাদের কম-বেশী 
পরিচয় আছে। আমরা জানি যে, কংক্রিটে কতকগুলি মাল-মশলা মিশিয়ে তাতে 
জল দেওয়! হয়__যাঁতে জলট! শুকিয়ে গেলে সেটা জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে ওঠে । 
কংক্রিটে প্রধানতঃ চারটি উপাদান থাকবে £ 
(0). প্রধান উপাদান (কোর্স এগ্রিগেট )--খোয়া, পাথরের টুকরা, 
গ্র্যাভেল ইত্যাদি | 
() ক্ষুদ্রতর উপাদান (ফাইন এগ্িগেট )--সুরকি, বালি প্রভৃতি । 
(7) জমাট-বীধানোর উপাদান (সিমেণ্টিং ফ্যাক্টর)-চুন, সিমেন্ট। 


২৪ বাস্ব-বিজ্ঞান 
উপাদানকে জমিয়ে একটা শক্ত, নিশ্ছিদ্র ও নিরেট জিনিসে রূপান্তরিত 
করে। 

বনিয়াদের কাজে আমরা যে কংক্রিট ব্যবহার করি, তা হ'তে পারে খোয়ারি 
টুকরা7-ন্রকি+ চুন $ অথবা টুকরা পাথর--বালি+-চুন ; কিংবা টুকরা পাথর + বালি 
+সিমে্ট ইত্যাদি। একে একে বহুল-প্রচলিত কয়েকটির বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচন! করা যাক।. কিন্তু তার আগে কংক্রিট-সম্বন্ধে দু-একটি সাধারণ কথা 
বলে নিই £ 

(ক) মশলার বিভিন্ন উপাদানগুলি যেন পরিষ্ণীর এবং ঠিক মাপের হয়| 
মাটি, খড়কুটো, গাছের শিকড় ইত্যাদি ময়ল| যেন না] মিশে যায় । 

(খ) জমাট-বীধানোর উপাদানটি জলের সংস্পর্শে এলেই জমাট বাধার কাজ 
শুরু হয়ে যায়, তাই প্রথমে জমাট-বীধানোর উপাদানটির সঙ্গে ক্ষত্রতর উপাদানকে 
শুকনো! অবস্থায় মেলাতে হবে । এহ যুক্ত মশল!কে তারপরে ভালে। ক'রে মেশাতে 
হবে প্রধান উপাদানের সঙ্গে এবং সবশেষে জল দিতে হবে। প্রতিটি উপাদানের 
পরিমাণ সঠিক এবং নির্দেশান্স্যায়ী হওয়া! চাই। 

(গে) কংক্রিট বানানোর. আগে ইটের একটি প্ন্যাটফর্ম বানিয়ে নিতে হবে__মাটিতে 
মেশানো চলবে না। যদি মেশিনে কংক্রিট মেশানোর আয়োজন হয়, তাহলেও 
বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্লাটফর্ম তৈরি ক'রে রাখতে হবে। কারণ, যাস্তিক গণ্ডগোলে 
মেশিন বন্ধ হয়ে গেলেও যেন অসমাঞ্চ কাজ দিনের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া 
যায়। 

চুন-্সন্রকিন্প কহ ত্রিন্উ £ চুন-রকির কংক্রিটে চারটি উপাদান 
খোয়া, স্বরকি, চুন ও জল। প্রথম তিনটি উপাদীন কি পরিমাণে মেশাতে হবে, 
স্পেসিফিকেসনে তার উল্লেখ থাকে । যদি বলা হয়, কংক্রিটের ভাগ ৬ ২ ৩3১ 
অথবা ১১ ৩ £ ৬, তখন বুঝতে হবে ৬ ভাগ খোয়া ৩ ভাগ স্থরকি এবং ১ 
ভাগ চুনের মশলার কথা বলা হচ্ছে। এ ভাগ হবে আয়তন অন্গমারে, ওজন 
অনুসারে নয়। প্রথমে মশলাগুলির পরিচয় দিই : 

শ্োক্রা ৪. ১নত ইটের আদা ভেঙে খোয়া তৈরি করতে হবে। জলছাদ 
ভিন্ন অন্যত্র কংক্রিটে কিছু নীলচে ঝামার টুকরা! খোয়াও মেশাতে হবে । বনিয়াদের 
কংক্রিটে খোয়ার মাপ হবে ৪* মি মি. থেকে ১২ মি.মি। তার মানে 
৫০৮৫০ মি. মি. চৌঁকো ফৌকরওয়ালা চালুনি দিয়ে এই খোয়াকে চাল্লে সমস্ত 
খোয়ার টুকরাই নীচে ঝরে পড়বে; অথচ ১০% ১০ মি. মি. মাপের চৌকা 
ফোকরওয়াল! চালুনিতে একটি টুকরা গলে যাবে না। 


বনিয়াদ ২৫ 


প্রসঙ্গত:, মেঝের কংক্রিটের ক্ষেত্রে খোয়ার আকার হবে ২৫ মি মি থেকে 
১২ মি.মি-। 


জুল্রবিচ ৪: ১নং ইটের আদ্লা থেকে যে স্ুরকি হয়, ভালো কালে তা 
ব্যবহার করা উচিত। একে বলি ১নং স্থরকি | এর দীন! বেশ মিহি হবে এবং 
কাকর বা অন্ত কোনও ময়ল। এতে থাকবে ন1। 

চুন ৪. বাংলা চুন শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে লাইম। কিন্ত লাইমের 
অনেক অবস্থা । চকখড়িও চুন কিন্তু তার জমীট-বীধাণোর কোনও ক্ষমত| নেই। 
এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেভ ৷ পাথুরে চুন অথবা 
চুনা-কাকর পুড়িয়ে আমরা যে চুন পাই, তাকে বলি কুইক-লাইম ( ক্যালসিয়াম্‌ 
অক্সাইড )। আমর! একে বলব নাফোটানো। চুন ৷ এই না-ফোঁটানো চুন বা 
আনঙ্গেকেড-লাইম জলের সংস্পর্শে এলে অথবা বাতাস থেকে জলীয় অংশ 
টেনে নিয়ে স্লেকেড-লাইম বা ফোটানো-চুল ( রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম্‌ 
হাইড্রক্সাইভ )-এ পরিণত হয় । এভন না-ফোঁটানো চুন খুব সাবধানে 
গুদামজাত করতে হয়, যাতে জল বা বাতাস না পায় । বেশী দিন এই চুন গুদামে 
অবাব্ৃত অবস্থায় ফেলে রাখা'ও ঠিক নয়। এজন্য কাজের ঠিক আগে চুন ফোটানো 
উচিত। এই কাজটি দু'রকমে করা হয়। প্রথমতঃ, কোনও পাক৷ প্লাটফ্ণে না- 
ফোটানো! চুন ১৫০ থেকে ২০৭ মিমি উচু ক'রে সমানভাবে বিছিয়ে নিন। এর 
ওপর একটি সরু নলের সাহায্যে ধীরে ধীরে জল চালতে থাকুন তখন চুন শব্দ 
ক'রে ফুটতে থাকবে | এবার বেলচা দিয়ে এচুন বার বার উল্টে-পান্টে দিতে হবে । 
এখন দেখা যাবে, চুন মিহি পাউভানে পরিণত হয়েছে। এটাই ফোটানৌচুন ব! 
স্লেকেড-লাইম। এ পদ্থ| বর্জনীয় । বাঞ্ছনীয় দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে_-্র্যাটফর্ণের বদলে 
চৌবাচ্চায় ফোঁটানে|। চৌবাচ্চায় প্রথম পরিষ্কার জল রাখতে হবে এবং এতে ধীরে 
ধীরে না-ফোটানো চুন ( জলের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে ) ঢালতে হবে। পূর্ণ চব্বিশ 
টা চুন এই অবস্থায় থাকবে। এর পর এই “ফোঁটানো-চুন তুলে কাঁজ করতে 
হবে। 

প্রত: বালে রাখি, চৌবাচ্চার জল ওপর থেকে ফেলে দিয়ে ফোটানো-চুনের 
খব্থকে ক্রীম নিয়ে গীথনির কাজ করা হয়, এই থক্থকে জরীমকে বলে লাইম- 


পাটি ৷ 
যাই হোক, এই বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় বর্ণনা! করার পর, এখন বলতে হয় 
কংক্রিট মেশানোর কথা । প্রথমে খোয়াকে ঘণ্টা চারেক জলে ভাল ক'রে 
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ভিজিয়ে নিয়ে, একটি পাঁকা প্ল্যাটফর্মে গাঁদা দিতে হবে | অর্থাৎ, প্রায় ৩০* মি.মি. 
উচু ক'রে সমানভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। প্ন্যাটফর্মের অপর প্রান্তে চুন ও স্থরকি 
পরিমাণ অন্যায়ী শুকনে| অবস্থায় ভালে! ক'রে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন মিশ্রিত 
চুনন্থরকির এই মশলাকে এবারে অন্থপাত অনুসারে খোয়ার সঙ্গে মেলাতে হবে । 
বেলচার সাহায্যে সমস্ত মশলা অন্ততঃ বার-তিনেক উল্টে দিতে হবে। এখন 
প্রয়োজনমতো! জল ধীরে ধীরে ঢালতে থাকুন এবং বেলচার সাহায্যে মেশাতে থাকুন। 
প্রয়োজনমতো! মানে হচ্ছে, জল এতটা দিতে হবে, যাতে মশল! খুব বেশী পাত লা না 
হয়ে যায়, আবার যেন খুব শুকনোও না হয়। অর্থাৎ, আমরা যাকে “মাখোমাখো? 
বলি, যেন ঠিক সেই রকম হয়। মশল্লায় একসঙ্গে বেশী জল মেশানে| ঠিক হবে না। 
জল-মেশানে| কংক্রিট যেন ঘট চারেকের মধ্যে ঢালাই হয়ে যায়। 


এবার বনিয়াদে কংক্রিট ঢালার কথা। যদি এক-রদ্দা ইটের উপর ঢালাই 
করা হয়, তাহ'লে সেই ইটের রদ্দাকে প্রথমে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। যাতে 
ইট কংক্রিটের জলীয় অংশ শুষে নিয়ে সেটাকে ঝুরঝুরে ন। ক'রে দেয়। যদি 
মাটিতে কংক্রীট ঢালা! হয়, তাহ'লে তলদেশটা ঠিকমতো দু্,শ হয়েছে কিনা ও 
তলদেশ ঠিকমতো! লেভেলে আছে কিনা! দেখতে হবে! 


বনিয়াদের ভেতর কংক্রিট যেন উঁচু থেকে ঝরঝর ক'রে ঢালা না হয়। 
বনিয়াদের গর্তে মজুর নিচু ক'রে কড়াই ধরবে, আর মিস্তি নিচে দাড়িয়ে কনিক 
দিয়ে সেটা কড়াই থেকে টেনে নাবিয়ে নেবে। একসঙ্গে ১৫০ মি. মি-র বেশী 
মোটা বা সরু কংক্রিট করা চলবে না। ১৫০ মি মি. অপেক্ষা বেশী হ'লে 
প্রথম দফ| কংক্রিট ঢালাই শেষে ক'রে, তার উপর দ্বিতীয় দফা করতে হবে। 
কাঠের অথবা লোহার দুমুশ ( আনুমানিক ওজন ছয় সের অর্থাৎ প্রায় € কে জি.) 
দিয়ে কংক্রিটকে পেটাতে হবে। প্রতিদিন যে পরিমাণ কংক্রটে জল মেশান! 
হবে, ততখানিই ঢালাই কাজে ব্যবহার ও পিটিয়ে শক্ত করতে হবে। পেটানোর 
কাজে প্রথমে তাড়াতাড়ি ছোট ছোট ক'রে দুমু'শ চালাতে হবে এবং ত্রমশঃ উচু 
থেকে ছুমুশ ফেলে শক্ত করতে হবে। 


কংক্রিট যদি দু'দফায় ঢালাই করতে হয়, তাহ'লে নিচের স্তর শক্ত ক'রে 
পিটিয়ে তার উপরিভাগ গাঁইতি দিয়ে অল্প খুবলে নিতে হবে । তারপর সেটা জল 
দিয়ে ধুয়ে অল্প চুন-হুরকির মণল! ছড়িয়ে দিয়ে, তার ওপর নতুন অর্থাৎ দ্বিতীয় 
দফায় কংক্রিট ঢালতে হবে। 
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িেল্ই-কহভ্রিলউ £ পিমেট-কংক্রিটের উপাদানও চারটি। প্রথমতঃ, 
পাথরের অথবা বাঁমা-ইটের ১২” থেকে ১” (৩৭ মি. মি থেকে ২৫ মি. মি.) মাপের 
টুকরা; দ্বিতীয়তঃ, মোটা দানার বালি ? তৃতীয়ত” সিমেন্ট এবং সবশেষে জল । 

সিমেন্ট-কংক্রিটের বিভিন্ন মশল্লার পরিচয় ও গুণাগুণ, এগুলি মেশাবার পদ্ধতি, 
জলের পরিমাণ, স্বস্থানে কংজিট ঢালাই করা ইত্যাদি বিষয় পরকর্তী আর. সি সি. 
পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে ব'লে বর্তমান পরিচ্ছেদে বেশী 
কিছু উল্লেখ করা হ'ল না। বলিয়াদের তলদেশ লেভেল করা, ১৫০ মি মি অপেক্ষা 
বেশী কংক্রিটে কি কি সাবধানতা, নেওয়া উচিত ইত্যাদি যে-সব নির্দেশ চুন-ম্থরকির 
কংক্রিটে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সিমে্ট-কংক্রিটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ; অন্যান্য নির্দেশ 
আর সি. সি. পরিচ্ছেদ থেকে ভালভাবে বোঝা যাবে। 


রাফউ-বনিয়াদ 
চিত্ৰ-2.7 


বিভিন রকমের বনিস্থাদ ৫ মোটামুটিভাবে বল! চলে যে, বাস্ত- 
বিজ্ঞানে পচ রকম বনিয়াদের প্রচলন আছে; যথ!--(5) ফুটিং-বনিয়াদ, (1) রাফ টু, 
(45) গ্রিলেজ-বনিয়াদ, (০) পাঁইল-বনিয়াদ এবং (৬) কুপ-বনিয়াদ। 

0) ফুটিং-বনিয়াদ £ নাধারণ বাঁড়ীতে কিভাবে ইটের অফসেট ছেড়ে 
মাটির গভীর বনিষ্াদকে জম: চওড়া করা হয়” তা ইততিপূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্ত 
জমির 'ভীরবাহী ক্ষমতা যদি দেওয়ালের সমস্ত অংশে সমান না হয়, তখন 
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সুটিং বনিয়াদের সাহায্যে কাজ কর] মুশকিল হয়ে পড়ে। একই বাড়ীর নান! 
অংশ যদি অনমানভাবে ( আন্-ইকোয়াল সেটেল্মেন্টে ) বসে, তবে দেওয়ালে 
ফাটল দেখা দেয়। 

(i) রাফ উ.বনিয়াদ £ ওপরে উল্লিখিত অঙ্থবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাবার জন্য রাফ উ-বনিয়াদ তৈরি কর) হয় । শুধু তাই নয়, জমির ভাববাহী ক্ষমতা 
অল্প হ'লে হয়তো দেখ! যাবে, একটি ছুটিবনিয়াদ অপরটির উপর গিয়ে পড়েছে । 


৪ষ্টানশন ;৮-জয়েস্ট; ৩-পাইপ; ৭ -ঞ্যাঙ্গেল ; ৪সবেস-প্লেট : £লগ্যাসেট, প্লেট । 

এই সব ক্ষেত্রে আমর! চিত্র-2.7-এর মতে৷ রাফউ বনিয়া তৈরি করি। 
রাফটবনিয়াদ আবার নানান্‌ ধরনের হ'তে পারে। চিত্র--27-4. হচ্ছে, 
একটি সাধারণ আর. সি. রাফ উ এবং চিত্র--2.7-8-কে বল যেতে পারে, একটি 
আর সি. ফুটিং-বনিয়াদ । 

(i শ্রিলেজ-বনিয়াদ £ অনেক সময় আর. সি. রাফটের বদলে 
লোহার আই-সেকসান জয়েস্টের সাহাযোও খিলেজ-বনিয়াদ তৈরি কর! হয়। 

লোহার জয়েস্ট বা কড়িগুলি দুই সুরে সাজানে| হয়। চি-28-এ একটি 
গ্রিলেজ-বণ্য়াদের স্বেট দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য ক'রে দেখুন, লোহার কড়িগুলি 
ছুই স্তরে সাজানে৷ হয়েছে। নীচেকার সুরে আছে নয়টি ( তিনটি কংক্রিটের 
আড়ালে ঢাকা পড়েছে ) জয়েন্ট । প্রতোকটি জয়েস্ট ( নিচের স্তরে ) ৭৮১৫৪/ 
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মাপের আই-সেকদান, ৭০" লম্বা । এগুলি যাতে স্থানচ্যুত না হয় বা সরে 
না যায়, তাই দু'পাশে ছুটি লোহার এাক্গেল দিয়ে ( ৫-চিহ্িত ) নাট-বল্ট,র সাহাযো 
আটা আছে: এই নিচের স্তরের নয়টি জয়েস্টের ওপর তাঁদের সঙ্গে সমকোণে 
সাজানো! হয়েছে আরও তিনটি জয়েন্ট_দ্বিতীয় স্তরে ( ৮-চিহ্নিত)। এগুলি যাতে 
সরে না যায়, তাই ছোট ছোট পাইপ এবং তাঁর ভিতর দিয়ে চালানো ল্ব ব্ল্ট,র 
সাহায্যে এটে দেওয়া হয়েছে। ওপরের স্তরের জয়েস্টের ওপর বসানে৷ আছে" 
একটি লোহার বেম-প্লেট (চিহ্নিত) | এই বেস-প্লেটের সঙ্গে এযাঙ্গেল-আয়রন 
দিয়ে অণটা হয়েছে দুপাশে ছুটি গাসেট-প্লেট (-চিহিত)। এই গাসেট প্লেটের 
সঙ্গে নাট-বল্ট, দিয়ে এটে এ-চিহ্নিত স্ট্যানশনটিকে খাড়া করা হয়েছে। 
সমস্ত  গ্রিলেজ-বনিয়াদটিকে ৭--প1৯৭/-০৯২৬% আপের একটি 
কংক্রিটের আবরণী দিয়ে পরে ঢেকে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে, স্টানশনটির ওপর 
আম| বাড়ীর ওজন গ্রিলেজ-বনিয়াদের মাধ্যমে ৭-২ ৭'--" জমির 
ক্ষেত্রফলের উপর ছড়িয়ে পড়বে । 


(০) পাইল বনিয়াদ £ নরম জমিতে অনেক সময় শাল-বল্লার খুটি 
পুঁতে, তার উপর বনিয়াদের ভিত্তি স্থাপন কর! হয়। চিত্র--2.9-এ দেখানো 
হয়েছে, কিভাবে এই জাতীয় শাল-বল্লার খুঁটি মাটিতে পৌতা হয়। চিহ্নিত 
শাল-খুঁটি একটা দু-মুখে-ফাক লোহার চোঙীর মধ্যে রাখা হয়েছে। এই 
লোহার চোঙাটিকে ওলনে রাখা হয়, যাতে খুঁটি খাড়াভাবে মাটিতে ঢোকে । 
চ-চিহ্নিত বস্তুটির নাম “মাংকি’ (Monkey)| কেন যে এর এমন অদ্ভুত নাম 
হয়েছে জানি না। বারে বারে লাফ মারে বালে অথবা প্রতিবেশীদের কণপটহে 
বাদরামির চুড়ান্ত করে ব'লে, তা ঠিক জানা নেই। বস্ততঃ, এটি একটি ভারী 
ডামের আঁকারে (সিলিপ্ডিিক্যাল ) নিরেট লোহার ওজন, যেটা একট! মস্ত বড় 
হাতুড়ির কাজ করে। চিহ্নিত যয়ের সাহায্যে লাটাইয়ের তো জড়ানোর 
পদ্ধতিতে মীংকিকে টেনে উপরে তোলা হয়। মাংকি যখন ০চিহ্িত পুলির 
(কপিকলের) কাছাকাছি আসে, তখন হঠাৎ দড়িতে ঢিল দিয়ে ওজনকে উপর 
থেকে নিচে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাংকি অর্থাৎ ওজনটি সজোরে এসে শাল-বল্পার 
মাথায় আঘাত করে। ফলে শালখুটির সচালো অংশ মাটির ভেতর কিছুটা 
ঢুকে যায়। বার বার আঘাত ক'রে, ক্রমশঃ শাল-খুঁটিকে সম্পূর্ণভাবে মাটির ভেতর 
পুঁতে জয়া হয়। এভাবে পাশাপাশি পৌঁতা শাল-খুটির ওপরে বনিয়াদ গড়ে 
তোলা হয়। টি 
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পাইল বনিয়াদ যে শুধু শাল-খুঁটিরই হ'তে হবে, তার কোনও মানে নেই। 
আর দি. সি. পোস্ট আগে ঢালাই ক'রে, শক্ত হ'য়ে গেলে, কাঠের বদলে খুটি 
হিনাবেও একে বাবহার করা হয়। একে আমরা বলি আর. সি. সি. পাইল । 


ন) 
AS) 


_ চিত্র--24 
»সশ্রালণু'টি : ১=মাংকি; ০-কপিকল; এ-মোটর। 


গ্রদঙ্গত, আর একটি কথ! বলি। পাইল-বনিয়াদ বেশী ওজন বইতে পাঁরবে। 
তার একমাত্র কারণ এই নয় যে-_ 
সেগুলি নীচেকার ভারবাহী স্তরে 
গিয়ে পৌচেছে। বান্-বিজ্ঞানীবা 
লক্ষ্য কারে দেখলেন-খু'টির চার- 
পাশের মাটি ঘর্ষণজনিত বাধার 
( ফ্রিকুশনের ) জন্যও তাকে নেমে 
2 খে যেতে বাধা দেঁয়__অর্থাৎ, ঘর্ষণ- 
ফ্রান্ধি-বনিয়াদ জনিত বাধাও খুঁটিকে বেশী ভার 
ROE Ea নিতে সাহায্য করে। তাই তাঁরা 
খনি লা ভাবলেন, যদি খুঁটির যে অংশটা 

মাটির গায়ে লেগে থাকে, তার ক্ষেত্রফল কোন রকমে বাড়ানো যায়, তাহ'লে 
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অল্প গভীরে পোতা খু'টিও খুব বেশী ভার বইতে পারবে। কারণ, খুঁটির গায়ের 
ক্ষেত্রদল যত বাড়বে, ঘর্ষণজনিত বাধাও তত বাঁড়বে। এই চিন্তা থেকে জন্ম নিল 
এক নতুন ধরনের পাইল--তার নাম ফ্র্যান্কি পাইল । 

চিত্র__210-এ এ-চিহ্নিত একটি ফাপ| নল প্রথমে মাটিতে বনিয়ে দেওয়! 
হবে। পরে এ 'ফাপ। নলের ভেতর কিছুটা কংক্রিট ভ'রে ৮চিহ্ছিত মাংকির 
সাহায্যে খানিকক্ষণ বারে বারে পেটানো হয়। ফলে, নলের নীচে একটি বান্ধের 
মতে। আকারে কংক্রিটটা ফেঁপে ওঠে এবং জমে যায়। তখন নলটিকে টেনে কিছুটা 
ওপরে আনা হয় এবং আবার এঁ-ভাবে কংক্রিট ভ'রে দ্বিতীয় একটি রান তৈরি করা 
হয়। ক্ৰমে, যখন এই নলটি একেবারে তুলে ফেল! হয়, তখন মাটির ভেতর পোত 
থাকে কংক্রিটের ঢেউ খেলানো একটি পাইল যেহেতু, মাটির সংস্পর্শে এর 
ক্ষেত্রফল শাল-খু'টি বা সাধারণ আর দি. সি. পাইলের চেয়ে বেশী, তাই এই ফ্র্যান্কি 
পাইল অনেক বেশী ভার বইতে পাঁরে। এ ছাড়াও নানারকম পদ্ধতিতে নানারকম 
আর. সি. সি. পাইল তৈরি করা হয়। | 

(৬) কুপ বনিয়াদ £ কুপ-বনিয়াদ বা ওয়েল ফাউণ্ডেদনের ব্যবহাব। আমর! 
দেখতে পাই ব্রীজের কাজে ৷ বাড়ী তৈরির কাজে এর বাব্হার না থাকায় এবিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম । | 
. শোৌক্রিহ2 কোন কোন ক্ষেত্রে জমি যেখানে ভূদ্ভূসে আল্গ! অর্থাত 
বেলে মাটির জমিতে বনিয়াদ . 
কাটার সময়. আমরা একটা 
অন্থবিধায় পড়ি। পাশের মাটি 
ধ্বসে বনিয়াদ ভরে ওঠে। 
এজাতীয় বিপদে ছাপাশের বনি- 
য়াদের দেওয়ালকে কাঠের তক্তা 
দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার এক বিশেষ 
বাবস্থা করতে হয়। এ কাজের 
নাম শোঁরিং ৷ চিত্র2.7-এ 
প্রথমে নির্দেশিত পন্থতিতে 
কতকগুলি খাড়া তক্তা পাশাপাশি ভিত্র_2.11 
সাজানে। হয়। এর ইংরাজী নাম পোলিংবোর্ড। জমির মরণশীলতার 
ওপরেই  চোথ-মীন্দাজে স্থির করতে হবে, এই খাড়া পোলিংতক্তা কতটা 
তফাতে বসানো উচিত। : সচরাচর দেঁড়হই মিটার তফাতে,এগুলি বলানো হয়। - 
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জমির সমান্তরাল (Horizontal board) তক্তার সঙ্গে এগুলি সংযুক্ত কর! 
হয় এবং ৩/৪ মিটার তফাৎ তফাৎ অপরদিকের শোরিং-এর সঙ্গে কাঠের সুরা 
দিয়ে ঠেকো দেওয়া হয়। ৪ থেকে ৫* মি মি মোটা বা পুরু জারুল কাঠই 
শোরিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়। - 

জমি যদি খুব বেশি ভুম্‌তুসে অর্থাৎ বালুক৷স্তুপের মত হয়; তখন পোলিং 
বোর্ডগুলি একেবারে গায়ে গায়ে না'লাগালে পাড় ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা থাকে । বিকল্প 
হিলাবে, এখানে পুর্বানে৷ করোগেট টিনও ব্যবহার করা হয়! 

ক্ষেত্রবিশেষে, যেখানে বনিয়াদের গভীরতা বেশি, সেখানে একাধিক ধাপ দিয়ে 
বনিয়াদের প্রস্ত/বিত গভীরতায় পৌছতে হয়। চিত্র__3.11-এ এ জাতের দুই- 
ধাপের একট গভীরতর বনিয়াদ দেখানো হয়েছে। 

বনিয়াদ গাথার কাজ শেষ হলে, ও শোরিংএর তক্ত। কিভাবে সরানো হবে, 
বা৷ আদৌ সরানে| হবে কিনা, ত| নির্ভর করবে ভারপ্রাপ্ত বাস্তবিদের নির্দেশ অন্ুমারে । 
সচরাচর, শুধু স্টরাটগুলিই খুলে নেওয়া হয়, বাক৷ কাঠগুলি নিজ নিজ জায়গায় 
থেকে যায়। 

ড্যাম্প-এ্রস্ক কোর্স $ মাটি থেকে জলীয় অংশ দেওয়াল বেয়ে 
ওপরে ওঠে এবং দেওয়াল ও মেঝেকে ম্যাতগেঁতে ক'রে দেয়। আমরা কথায় 
বলি দেওয়ালে ড্যাম্প লেগেছে। বস্তুতঃ হঢের ভেতর দিয়ে কিংবা ছুটি ইটের 
মাঝধ।শে জোড়াই-স্থল দিয়ে জমি থেকে জলীয় অংশ ওপরে ওঠে। এইজন্ত তাকে 
প্রতিহত করতে ভিতের গীঁথনির ওপর একটা জলনিরোধক প্রলেপ দেওয়ার 
রেওয়াজ আছে; তাকে বলে ভ্যাম্প-প্রুফ-কোর্স। কয়েকটি ব্যবস্থার কথা 
বল৷ হলঃ 

ও) মন্ত| বাড়ীর জন্য ভিতের ওপর এক-রদ্দা গরম টার বা পীচে ভোবানে! 
ইটের গাথনি ড্যাম্প-্রফ-কোর্সের কাজ করতে পারে। 

(৫) ভিতের ওপর দিমেট-বালির ৩:১ ভাগে মেশানো মশলার ( মটার) 
এক] ই (১৯ মি. মি.) মোটা পলেস্তারা ক'রে দেওয়া। যায়। এর সঙ্গে প্রতি 
ব্যাগ সিমেন্টের অনুপাতে এক কে. জি থেকে আড়াই কে. জি. জল-নিবারক 
কোনও অন্নপান মিশিয়ে নিতে হবে । এ সব কাজের জন্য অনেক রূকমের রাসায়নিক 
অহপান বাজারে কিনতে পাওয়| বায়; যথা--পাড লে, সিকো বা সিকা 
ইত্যাদি ৷ 

(৷৷) পলেস্তারার বদলে খুব ছোট ক'রে ভাঙা পাথর-কুচি (২ ইঞ্চি 
থেকে ৪ মাপে অর্থাৎ ১২ থেকে ১৯ মি. মি.) দিয়ে পিমেট-বালির কংক্রিটও 
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করা চলে। কংক্রিটে মশলার অঙ্গপাঁত হবে ৪ £ ২: ১ এবং সেটা গভীরতীরয় 
হবে ১" থেকে ১২" ইঞ্চি অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩৭ মি মি. মোটা বা পুরু। এর 
সঙ্গেই উপরে বণিত হারে পাড লো অথবা সিকো প্রভৃতি মেশাতে হবে। 


ডি. পি. সি. (ড্যাম্প-প্রশ্ফ-কোর্স। করবার আগে দেওয়ালের উপরিভাগটা! 
পরিষ্কার ক'রে নেওয়া চাই, জল দিয়ে ধুয়েও দিতে হবে। অল্প অল্প ভিজ 
থাকা অবস্থায় তার উপর পলেস্তারা করতে হবে অথবা কংক্রিট ঢালতে হবে। 
যেখানে দেওয়াল ভিতের উপরে উঠবে শুধু সেখানেই ভি. পি সি. হবে? বারান্দার 
প্রান্তে, দরজার ফাকটুকুতে ডি পি. সি. হবে না। পলেম্তারা অথবা কংক্রিট 
ঢালাইয়ের পর সেটাকে উশ| অর্থাৎ কাঠের পাটা দিয়ে ভালো ক'রে টিপে টিপে 
দিতে হবে_যাতে সেটা নিশ্ছিদ্র ও নিরেট হয়। কীচ| অবস্থাতেই তার উপর 
কণিক দিয়ে বরফির মতো চৌকে। দাগ দিতে হবে--যাতে সেটা পরবর্তী পর্যায়ের 
গাঁথনির সঙ্গে ভালোভাবে ধরে। ডি পি. সি. ঢালাই করার পর যদি গাথনি 
হ'তে দেরী হয়, তা'হলে সেটাকে দিন-দশেক জল-থাওয়াতে ( কিওরিং করতে) 
হবে; যদ্দি গাথনি শুরু করায় কোন অন্কবিধা না থাকে, তবে অন্ততঃ দু'দিন 
ডি.পি. সি-টাকে সম্পূর্ণ জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ ডি. পি. সি-র 
পাশে কাদার বীধ দিয়ে জল বেঁধে রাখতে হবে অথবা ভিজা বস্তা! দিয়ে ঢেকে 
রাখতে হবে । 


জমিটা যদি নিচু ও স্যাত সেঁতে মনে হয়, তাহ'লে উপরের ব্যবস্থা করার 
পরেও আর একটি সাবধানতা অবণদ্থন করা! চলে । ডি. পি. সি-র জল শুকিয়ে 
গেলে তার উপর ৭ ভাগ গরম এ্যাসফাণ্ট ( গীচজাতীয় জল-নিরোধক দ্রব্য) 
এবং ৩ ভাগ পরিষার বালি মিশিয়ে সেই মিশ্রিত মশলার একটা প্রলেপ ৬ মি. মি. 
পুরু ক'রে দেওয়া চলে। 

ধরা যাক কোন বাড়িতে ডি. পি. সি. করা হয়নি; বাড়িটি শেষ হবার বেশ 
কয়েক বছর পর দেখা গেল নিচে থেকে 'ড্যাম্প' উঠ ছে এবং দেওয়াল স্যাত- 
সেঁতে করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় এ রোগীর কোনও চিকিৎসা আছে কি? আছে। 
কুরকি-স্থিত সেন্ট্যাল বিন্ডিং রিসার্চ ইন্ট্িট্্টের একটি সাম্রতিক আবিষ্কার । 
পদ্ধতিটি বর্ণনা করি £ k 

মেঝে থেকে কিছু উপরের একটা হরাইজন্টাল' রদ্ধা বেছে নিন। সেখানে 
গ্রাম পৌনে এক ইঞ্চি (১৯ মি. মি.)ব্যাসের সারি সারি গর্ত করুন_ প্রতি 
৪” (১০০ মি. মি.) তকাত্তফাৎ্। দেওয়াল ষদি ১০" চওড়া হয় তবে এ 
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গর্তটা করতে হবে ৮” বা ৯/-_অর্থাৎ এফোড় ও-ফৌড় হবে ন|। গর্তগুলি ছেনি 
অথবা “রওল-প্লাগের" তুরপুন দিয়ে করতে হবে। 

এবার এঁ গর্ভে ঢুকিয়ে দিতে হবে একটি রানায়নিক ভব । সেই দ্রবণ ব| 
সলুশানে থাকবে সোডিয়াম মিথাইল পিলিকেট এবং রাবার লাটেক্স। পরে 
গর্তের মুখ পলেস্তার! করে বন্ধ করে দিতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই 
পদ্ধতিতে 'ছ্যাম্প' রোধ করা যায়। বিস্তারিত প্রয্নোগ-পদ্ধতির জন্ত হ্ল্পমূল্যে 
Publication Manager C.B.R.L Roorki-র কাংছ তাদের Building 
Digest No 99 চেয়ে পাঠান । 

শিকাদাব্রের হিস্পেন্ম জ্ঞাতব্য ? ঠিকাদারের পক্ষে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রতিযোগিত|-মূলক পরিস্থিতিতে লাভজনক রেটে কাজ 
ধরা। এজন্য প্রত্যেকটি আইটেমের দরের এযানালিসিস্‌ তাকে জানতে হবে। 
যেকোন রেটের ছুটি অংশ--মাল-মশলার দাম ও শমমূল্য। আমরা প্রত্যেকটি 
পরিচ্ছেদ দুএকটি ক'রে গুরুত্বপূর্ণ আইটেমের এযানালিসিস্‌ এই অনুচ্ছেদে দেব। 
মাল-মশলার মৌলিক মূল্য এবং শমমূল্য কার্যক্ষেত্রে যে রকম হবে তা" থেকে 
পাঠক বুঝতে পারবেন, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কত দর হওয়া উচিত এবং এ থেকে 
ঘন্থান্ত আইটেমের এন|লিপিস্‌ তৈরী করতে পারবেন ।। 

ও্যানালিসিস্‌ £ (ক) বনিয়াদে ১ £ ৪ £ ৮ মণলার সিমেপ্ট-কংক্রিট 
প্রতি ঘনমিটারের হিসাব £_ 
পাথরকুচি (২০ থেকে ৬০ মি. মি.) ৯৬ ঘ. মি. ১৩৫ টাঃ প্রতি ঘ. মি. দূরে 


_১২৯'৬০ 
মোটা বালি ৮৪৮ ঘ. মি. ৬ টাঃ প্রতি ঘ. মি. দরে = ২৮৮০ 
শিমেট ০১২ ঘ. মি.-০'১৭ টোন ৫০» টাঃ প্রতি টোন্‌ দরে = ৮৫:5৭ 
পরিবহন বাবদ খরচ (আঃ) সু ১৫০ 
২৪৪৯০ 
ঠিকাদারের ঘর-খরচ, লভ্যাংশ ও ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ @ ২০%... ৪৮৯৮, 
২৯৩ ৮৮ 
মজুরি: রাজমিস্টি -.. *'*৬ দৈনিক ১৫:০০ দরে = ০৯০ 
মিস্তবি *** ০৭০ 55 5৩:15:৯১ 
মুর ০১০১৭ ৭৯৫5 » ১৯০০ 
খুচরা *-* (আনুমানিক) = ৩5 ৩২০০ 
৩২ ০০ ৩২৫৮৮ 


, ধর যাক ৩২৬ টাকা প্রতি ঘ. মি.। 


বনিয়াদ ৩৫ 


(খ) বনিয়াদে ১£ ৩ £ ৬ মশলার পিমেণ্ট-কংক্রিট 
প্রতি ঘনমিটারের হিসাব ৪ 
পাথরকুচি (২০ থেকে ৬০ মি. মি.) ০৯৪ ঘ. মি. ১৩৫ টাঃ 
প্রতি ঘ. মি. দরে = ১২৬৯৭ 


মোটা বালি -**০৪৭ ঘ. মি. ৬০ টাঃ প্রতি ঘ. মি. দরে = ২৮২০ 
মিমেন্ট "১৫৬ ঘ. সি.= «২২ টোন :--৫০০ টাঃ প্রতি টোন্‌ দরে (১১৮5৮ 
পরিবহন বাবদ খরচ (আঃ) ১৫5 

২৬৬৬৪ 

ঠিকাদারের ঘর-খরচ, লভ্যাংশ ও ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ @ ২০% ৫৩০২ 
৩১৯৬২ 

মজুরি *পূর্বের মতই ৩২০ 


৩৫১ ৬২ 


ধরা যাক ৩৫০ টাকা প্রতি ঘ. মি.। 

বনিয়াদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৪ (ক) বনিয়াদের মাপ ও 
আকার কত হবে সে সম্বন্ধে ঠিকাদারের বন্ততঃ কোনও বক্তব্য নেই; কিন্ত 
প্ল্যান অন্্যায়ী বাড়ীর লে-আউট নেবার দায়িত্ব ঠিকাদীরের। সরকারী কাজে 
এ সময় ভারপ্রাপ্ত বাস্তবিদের উপস্থিতি কাম্য; অন্যথায় লে-আউট নেওয়া শেষ 
কারে বনিয়াদ কাটার আগে তাঁকে দিয়ে পরীক্ষা! করিয়ে তীর লিখিত অনুমতি 
রাখতে হবে।  বনিয়াদ কাটা শেষ হ'লে তার গভীরত| ও চওড়ার মাপ পাক৷ 
মাপের খাতায় (মেজারমেনট বুকে) ভুলিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর! উচিত। অফিসারের 
লিখিত অশ্রমতি ব্যতীত বনিয়াদের খাদে মাটি ভরাট করানে! চলবে না। 

(খ) ঠিকাদার যদি দেখেন, জমি খুব বেশী অসমতল ও ঢালু; অথবা! জমি 
খারাপ, তাহ'লে প্ল্যান-অন্ুযায়ী বনিয়াদ কাটার আগে সেটা ভারপ্রাপ্ত অফিসারের 
নজরে আন! উচিত। মনে রাখ! দরকার যে, অনেক সময় সরকারী নক্স! মৌলিক 
বক্স! বা স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রইং হিসাবে প্রন্ভত কর! হয়। স্কুল, হাসপাতাল, পোস্ট- 
অফিস প্রভৃতির জন্য এই রকম মৌলিক নক্সা বা স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রইং থাকে__যা| 
দেখে সার! দেশে বাড়ী তৈরী কর! হয়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার জমির অবস্থা বুঝে 
বনিয়াদের মাপ বাড়াতে অথব| ধাপ দিয়ে বনিয়াদ কমাতে পারেন।  স্বতরাং তাঁকে 
সে সুযোগ দেওয়! উচিত। 

(গু) বনিয়াদের কাজে অনেক সময় কার্য-ত|লিকার (সিডিউল অফ ওয়ার্ক) 
বাইরেও কোন কাজ হয়তে। ঠিকাদারকে করতে হ'তে পারে। এজন্য ঠিকায় 
( কষ্ট ক্টে) যদি কোন তপশীলভুক্ত সুচী (-সিভিউল্ড আইটেম ) না থাকে, 
তাহ'লে সেই বাড়তি কাজের জন্য পৃথক দাম দেওয়! হয় ( সাপ্লিমেণ্টারি 
আইটেম)। এ জাতীয় সাপ্লিমেন্টারি কাজ শুরু করার আগে ভারপ্রাপ্ত 
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অফিসারের লিখিত অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন এবং কাজ শুরু করার আগেই 
দরদাম (সাপ্লিমেণ্টারি রেট ) এবং কতটা কাজ করতে হবে ( ভল্যুম অফ 
ওয়ার্ক) নির্ণয় ক'রে নিতে হবে। শুধু বনিয়াদের কাজ কেন, সব কাজে যখনই 
সাপ্রিম্ট্টারি হবে, তখনই এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে; তবে 
বনিয়্াদের কাজে যে সব সাপ্লিমেন্টারি হয়, মনে রাখতে হবে তার অধিকাংশই পরে 
মাপ করা যায় না। ঠিকাদার যখন এ জাতীয় কাজ করার আদেশ পান, তখন 
তাঁর নিজ স্বার্থে দেখে নেওয়। উচিত যে, কাজ শুরু করার পূর্বে অথবা কাজ শুরু 
করার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী যেন পাকা খাতায় মাপ তুলে নেন। 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল £_ প্রথমতঃ, জমিতে ঝোঁপঝাঁড় অথবা! কাটা গাছ- 
ওয়ালা জঙ্গল থাকলে, সেই জঙ্গলের ক্ষেত্রফল ; দ্বিতীয়তঃ, বড় গাছ কাটতে 
হ'লে তার. বেড়ের মাপ উল্লেখ ক'রে কাটা গাছের সংখ্যা) তৃতীয়তঃ, শোরিং 
করতে হ'লে তার উল্লেখ ও মাপ। এছাড়া, বড় গাছ তুলে ফেলার জন্য অথবা গর্ভ 
ভরাট করানো হ'লে, তার মাপ, ইত্যাদি । 

এছাড়া, মনে রাখতে হবে, জঙ্গল বা গাছ কাটা হ'লে সে গাছ সরকারী 
মম্পত্তি। তাই সেগুলি ভারপ্রাঞ্ধ কর্মচারীকে বুঝিয়ে দিয়ে, তীর কাছ থেকে 
রসিদ রাখতে হবে। কাজ শুরু করার সময় একটা পাকা খাতা কার্যস্থলে 
(সাইটে ) রাখা উচিত। রোজ কতটা কাজ হচ্ছে, কতজন লোক খাটছে 
ইত্যাদি সে খাতায় লিখে রাখতে হবে। এটাকে বলে লাইট-ইনফ্রাকৃশন্‌ বুক 
বা সাইট-অর্ডার বুক। পরিদর্শনকারী অফিসার কোনও বিশেষ নির্দেশ দিলে 
মেটা এঁ খাতায় লিখিয়ে নেওয়া উচিত। গাছ ঝ। জঙ্গল সরকারী কর্মচারীকে 
বুঝিয়ে দিয়ে এ খাতায় লিখিয়ে নিতে হবে । 

(ঘ) বনিয়াদ গাথা শেষ হ'লে, বনিয়াদের গর্তে মাটি ভতি করানোর আগে 
সহকারী অফিসারের লিখিত অন্থমতি নেওয়ার প্রযোজন। তার পূর্বেই পাকা! 
খাতায় মাপ তুলিয়ে নিতে হবে। 

(ঙ) পিডিউলে বর্ণিত কাঁজ-অন্ুসারে কোন্‌ মাল-মশল| কতটা লাগবে, 
সেটা হিসাব করা৷ দরকার হিসাব অনুযায়ী মাল যোগাড় করতে হবে__খোয়! 
ভাঙানোর কাজ চালু রাখতে হবে। যাতে বনিয়াদ-কাটা শেষ হ’লেই কংক্রিটের 
কাজ শুরু হ'তে পারে। জলের ব্যবস্থাও সেই সঙ্গে করতে হবে। 

লোকবল অনুযায়ী গুদাম থেকে সিফে্ট বার করতে হবে। তাছাড়া, খেয়াল 
রাখতে হবে, মশলা যতটা মেশানো হচ্ছে তা যেন সন্ধ্যার পূর্বেই ঢালাইয়ে সব শেষ 
হয়ে যায়| ; 


সিটি রর টন রর রি ১২ ২ নিত 


মিরর নারির 7 “UE 


বনিয়াদ ৩৭ 


তস্ত্বাবপাক্সরকেন্স কর্তব্য 2 তত্বাবধায়কের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে 
স্পেসিফিকেশন* অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা ত| দেখে নেওয়া । মাল-মশলা 
পরিমাণ মতে! মেশানো হচ্ছে কিনা, সেটা তাঁকে সর্বদ! দেখে নিতে হবে। 
তাছাড়া, বনিয়াদের ক'জে নিম্ললিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে 
হবে__ 

() বনিয়াদ কাটবার সময়েই ‘জমির লেভেল’ কোথায় ধর! হচ্ছে, সে কথ! 
ভারপ্রাপ্ত এক্িনিয়ারের কাছ থেকে জেনে নিন। পাক! পিলারে সেটা চিহ্ন দিয়ে 
রাখুন এবং মেজারমেণ্ট বুকে সে-কথা ঠিকমত লিপিবদ্ধ হ’ল কিন! দেখে নিন। 

(ii) প্রানে উল্লিখিত বনিয়াদ ঠিকমত গীথা হয়েছে কিন! দেখতে হবে। 

(0) বনিয়াদের তলদেশ সমতল আছে কিনা। 

(৫৮) কোন ক্ষেত্রে বনিয়াদ ভুল ক'রে বেশি কেটে ফেল! হয়েছে কিনা। 
অনেক সময় এই ক্রুটি মজুরের! লুকিয়ে ফেলতে চায়। ভুল যদি হয়েই থাকে 
তাহলে বাঁড়তি-কাটা অংশটা মাটি দিয়ে ভরাট করা চলবে ন|। কংক্রিট দিয়ে 
ভতি করতে হবে। ঠিকাদার তার ভুলের জন্য এক্ষেত্রে মাপ পাবে ন!।' কাটা 
মাটি যেন বনিয়াদের গর্তের ধার থেকে ১ মিটার দূরে থাকে। 

(৮) বনিয়াদের মাপ পাকা খাতায় (মেজারমেন্ট বুক) ওঠানো হয়ে যাবার 
পর যখন বনিয়াদের পাশে মাটি ভতি কর! হবে, তখন যেন একসঙ্গে সবটা ভতি 
না করা হয়। মাটি ভরাট করার আগে বনিয়াদের গর্ত থেকে ইটের টুকরো 
ইত্যাদি বেছে ফেলে দিতে হবে| ১৫০ মি. মি: অথব| ২২৫ মি. মি. পরিমাণ গর্ত 
মাটি দিয়ে ভরাট ক'রে জল দিতে হবে এবং বীশ দিয়ে খুঁচিয়ে শক্ত করতে 
হবে। বনিয়াদের গাথনি জমির লেভেল পর্যন্ত উঠলে তখনই বনিয়াদের গর্ত ভরাট 
করানে| চলবে | কাঁজ শেষ হবার আগে বনিয়াদের পাশে বাইরের দিকে কিছু বেশি 
মাটি দিতে হবে__যাঁতে বর্ষার জল গড়িয়ে বাইরের দিকে চলে যায় । 

(৫) ঠিকাদারকে যদি গাঁছ ও জঙ্গল কাঁটতে হয়, তাহ'লে যতদিন না সরকারী 
নির্দেশে সেগুলি নিলাম-বিক্রি করা হচ্ছে, ততদিন সেগুলি রক্ষা করাও তীর কর্তব্য । 

(৩) গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশলার মাপ টিনে করা ঠিক নয়। ঠিকাদীরকে 
দিয়ে তীর নিজব্যয়ে মাপের কাঠের বাক্স বানিয়ে নিতে হবে। 

(৮3) বনিয়াদে কংক্রিটের কাজ যদি দিনের শেষে অপমাঞ্ত থেকে যায়, 
তাহ'লে কংক্রিটে জোড়াই ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেক্ষেত্রে 


৯* কিভাবে ও কি অনুপাতে কাজ করতে হবে তার. বিস্তারিত. নির্দেশ-নাম়ীর নাম 
স্পেসিফিকেশন? । 


৩৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


জোড়াইট! জমি থেকে খাঁড়া হয়ে উঠবে না । চিত্র--2.12-এ যেসব দেখানো 
হয়েছে এ রকম ঢাল দিয়ে শেষ করতে হবে! 
পরের দিনের কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে 
পূর্বদিনের কংক্রিটের উপর চাপান দেওয়! যায়। 


চিত্ৰ -2.12 যদি কংক্রিট দুই দফায় করা হয় এবং দুটি স্তরেই 
এ=উপরের স্তরের কংক্রিটের জোড়াই দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে লক্ষ্য রাখতে 
৮-নিচের NE হবে উপরের স্তরের জোড়াই-স্থলটি যেন নিচের স্তরের 
মাড়াই ঠিক উপরে না পড়ে । চিত্র 2.12 সেটাও লক্ষণীয় 


() চুন-স্থরকির কংক্রিটের স্পেসিফিকেশনে বল! হয়েছে যে, সেটাকে 
দুম দিয়ে পিটিয়ে প্রয়োজনমতো শক্ত করতে হবে। এই পেটাইয়ের কাজ 
্থসপ্পন্ন হয়েছে কিনা এ নিয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়া অস্বাভাবিক 
নম্ব। সেখানে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি হয়তে| কাজে লাগবে £_ 

চুন-সুরকির কংক্রিটের বনিয়াদের গভীরতা যদি ১৫০ মি. মি হয়* তখন কিছু 
দূরে দূরে ১** মি. মি... ব্যামবিশিষ্ট 
এবং ৭৫ মি. মি. গভীর কতকগুলি গর্ত 
করুন। এবার গর্তে জল ঢেলে দিন। খে 
যদি দেখা যায়, প্রতি দ্রশ মিনিটে চিত্র-2.131 « পৃষ্ঠা দেখুন ] 
জলটা ২৫ মি. মি. অথবা তার চেয়ে বেশী গভীরে নেমে যাচ্ছে, তাহ'লে 
বুঝতে হবে কংক্রিট যথেষ্ট শক্ত হয়নি। বলা বাছুলা, মেরামতটা ঠিকাদীরকে 
নিজবায়ে ক'রে দিতে হবে। 

(হ) বনিয়াদ কাটার পর যদি দেখেন তলদেশ বেশ ভিজা বা কাদী-কাদা 
তাহলে বনিয়াদের নিচে একরদা ইট পাতার চেয়ে শুকনো! খোয়া আর বালি দিয়ে 
দুমুশ করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। নক্মাকীর তো জানতেন না! যে, বনিয়াদের তলদেশ 
কেমন হবে, তাই এক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত ইঞ্চিনিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। 

' বনিয়াদ প্রসঙ্গে তত্বাবধায়ককে শেষ কথা 3 বনিয়াদ কাটার সময় যদি জমিতে 
উইপোরার টিপি দেখতে পান, অথবা যে সব অংশ মেঝের তলায় পড়েছে 
সেখানে যদি উই-এর টিপি: নজরে পড়ে তবে ঢালাই করার পূর্বে বিশেষজ্ঞের 
শরণাপন্ন হন। এ অনেকটা যন্ম্মারোগের প্রাথমিক লক্ষণের মতো । একেবারে 
প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থা নিলে অতি অল্প খরচে ভবিষ্যতের প্রভূত দুর্গতির হাত থেকে 


রেহাই পাবেন। বাড়ি একবার তৈরী হয়ে গেলে উইপোকা তাড়াতে অনেক অনেক 
- বেশি খরচ পড়বে। 


স্াাীকীটী 


তৃতীয় পৰ্রিচেছদ 
দেওয়াল (ওয়াল ) 


দেগহাল্নের এ্রন্মোজনীক্স্রত্তা ৪ বাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলির 
মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে দেওয়াল। দেওয়ালের কাজ হচ্ছে বড়-বৃষি, 
শীতাতপ থেকে গৃহবাসীকে রক্ষা করা। চোর-ডাকাতের হাত থেকে তাকে 
বাঁচানো | এছাড়া, বাইরের জগৎ থেকে অথবা পাশের ঘরের লোকের চোখ, 
কান থেকে গৃহবাসীকে আড়াল করা। এই কাজগুলি করতে পারলেই 
দেওয়ালের ছুটি। এক রকমের দেওয়াল কিন্তু ছুটির পরেও ওভার-টাইম 
খাটে। তারা এই কাজগুলি তো করেই, তার উপর বহন করে ছাদের ভার। 
তাদের বলে ভারবাহী দেওয়াল বা লোড-বিয়ারিং ওয়াল। অন্ত আর 
এক ধরনের দেওয়াল আছে, যারা ছাদের ভার বহন করা তো দূরের কথা _ 
নিজেদের ভারই বইতে পারে না। তাদের খাড়া রাখার জন্য পিলার ঝ। খু'টির 
ব্যবস্থা করতে হয়। দেওয়ালের কাজ তার দু'পাশের অংশকে পৃথক করা, এ- 
পাশের দৃশ্য বা কথা ওপাশের লোকের কাছ থেকে আড়াল করাই এ-জাতীয় 
দেওয়ালের কাজ। একে ইংরাজীতে বলে নন্-লোড-বিয়ারিং ওয়াল, অথবা 
পার্টিশন্‌ ওয়াল, যাকে আমর! বলব অ-ভারবাহী দেওয়াল । 

দেওয়ালের একটি বংশ-ত।লিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। এ থেকেই 
কত রকমের দেওয়াল হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হবে।- 

সর্বপ্রথমে ইটের দেওয়ালের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব ঃ 

ইটেল্প পাঁথনি ৪ ইটের গাথনিতে উপাদান মাত্র দুটি--ইট এবং 
মশলা বা মর্টার । ইটের মাপ সব দেশে একরকম হয় না। কোন দেশে ৯" 
ইটের প্রচলন আছে, আবার কোন দেশে ১*" ইটের বাবহার দেখতে পাওয়া 
যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পি. ডাবলু. বিভাগের ৯" মাপের ইট লঙ্বায় ৮৪" 
থেকে ৯২, চওড়ায় ৪$% থেকে ৪8 এবং বেধে ২২ থেকে ৩" অনুমোদিত 
হয়। অনুরূপভাবে ১*৮ ইট লঙ্বায় ৯২ থেকে ১০", চওড়ায় ৪২ থেকে ৫'' 
এবং বেধে ২3” থেকে ৩২: পর্যন্ত হয়ে থাকে । ইংলগ্ডে ইটের প্রচলিত মাপ 
৮৪/৯৪৯৮১৫২%, আবার আমেরিকায় ৮১:৪১:২৯" ইটের চলন বেশী। 
বাঁতা। দেশে প্রচলিত ইটের মেট্রিক মাপ ২৪৮৮ ১২১৯ ৭৩ মি. মি-। 


৪ বান্ধ বিজ্ঞান 


চারপাশের মশল্লাসমেত এক-একটি ইট গড়ে ১.২৫" ২৩ স্থান নেয় । 
একশত ঘনফুট গীথনিতে হিসাবমতে| ১১৫২ খানি ইট লাগার কথা । একটি 
ইটের সঙ্গে অপর একখানি ইটের জোড়াই হয় মর্টারের সাহায্যে; আমরা এ 
বইতে তাকে মশল্লা বলব 3 ‘৪০৮৭! অর্থে মাল-মশলা'র সঙ্গে তার পার্থকা 
বোঝাতে। গীঁথনিতে অনেক রকমের মশল্লার ব্যবহার আছে; যথা__-কাদা, 
চুন-হুরকি, চুন-বালি অথবা সিমেন্ট-বালি প্রভৃতি । 

আগেই বলেছি, আবার বলি--ভারতবর্ষে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হবার পর 
নির্দেশ এসেছে এখন মেট্রিক পদ্ধতিতে ইটও বানাতে হবে। তার নাম 
‘মডুলার ইট' এবং তার মাপ ১৯* ৪৫১৯৫ (মি. মি. কথাগুলি এর পর থেকে 
,আর লিখব না) পশ্চিম বাংলায় এ ইট বিশেষ কেউ বানাচ্ছেন না, কারণ চাহিদ। 
নেই। ফলে এটি বিষচ্র। এই মড়ুলার ইট চালু হলে দেশের উপকারই হবে, 


যদিও আমাকে কষ্ট করে এবই আবার লিখতে হবে। 
পারি 
শী I না 
পল nla ন 
LEE RE TTT 
এ Kt দুঢীকৃত কাদার 
এযাসলার ঝারল্‌ ইটের মাটির 


চিলেট বালিয গাঁথনি চি গাঁথনি RN 
(7811৮ 
কংক্রিটের দেওয়াল টিন/এাস্বেষ্টস্‌ সা ' বনজ 


। ] 
লা, পূর্বে ঢালাই করা সবস্থানে ঢালাই কর ৩“ চওড়া 
(প্রিকাই্ট) : (কাস্ট সিট) 
Be SCE | 
নী দম আধলা বাশ ইত্যাদি 
নি TS 
৷ বুক্কাগুলি পিঠা 


ইউ ও সম্পল্লা সি্্বাভন £ গু-বিচার অন্ধ্যায়ী বাজারে এক- 
নম্বর (ফাস্ট ক্লাস ), দুই নথ (সেকেণ্ড ক্লাস) ও তিল নম্বর 
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(খার্ড ক্লাস ) ইট পাওয়| যায়। চিমনির ভ টায় তৈরী ইট পীজা-ভ' টায় তৈরী 
ইটের চেয়ে ভালে! | ইট বানানোর কাদাকে পাঁগমিলে তৈরি করলে 
উৎকৃষ্ট ইট পাওয়া যায়, অথচ পায়ে কাঁদা মাখলে এত ভালো ইট হয় না। 
মোট কথা, মাটির গুণে অথবা! নির্গাণ-পদ্ধতি এবং নির্মাণ-কৌশলের জন্য ইট 
ভালো অথবা খারাপ হয়। দামেও তফাৎ হয় সেই অনুসারে । ভালে| এক- 
নম্বর ইটের লক্ষণ হচ্ছে--তার রঙ হবে সিদুরে-কাল্‌চে লাল । তার ধারগুলি 
বীকা-চোর| হবে না, কোণাগুলি হবে ঠিক সমকোণ । : সবগুলি ইট সমান 
মাপের ও প্রমাণ মাপের হবে। দুটি ইট ঠোঁকাঠুকি করলে অনেকটা ধাঁতর 
শব্দের মতো আওয়াজ উঠবে | দুটি ইটকে ইংরাজী '[ অক্ষরের মতো! হাতে 
ধ'রে যদি মাটির এক মিটার উপর হ'তে ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে 
উপরের ইটখানি ভাঙবে ন৷। কাচা-ইটের উপর বৃষ্টির দাগ লাগলে, সেটা 
পোড়া-ইটের উপরে বসন্তের দাগের মতো দেখা যায়; তাকে বলে রেইন- 
স্পটেড ইট । এই বৃষ্টির চিহ্ন এক-নম্বর ইটে থাকবে না। এই সবগুলি লক্ষণ 
যে জাতের ইটে পাওয়া যাবে, তাঁকে বলব এক-সম্বর ইট | 

কাজের গুরুত্ব এবং বায়-ক্ষমতার উপর ইটের নির্বাচন করতে হবে। আর 
সেই অঙ্ুদারে মশল্লাও বেছে নিতে হবে|: মনে রাখ! দরকার যে, ইট ও 
মশলা ফুক্তভাবে বাড়ীর ভার বহন করে| স্ৃতরাং, পাগমিলে প্রস্তুত চিমনি 
ভাটার এক-নন্বর ইটের সঙ্গে কাঁদার-মশলার গীথনি হবে দামী মজবুত সিন্দুকে 
সন্ত। দামের বাজে তাল। লাগানোর মতো । অপরপক্ষে, তিন-নম্বর ইটের সঙ্গে 
সিমে্ট-বালির মশল| হবে ভাঙা বাক্সে ভারী হবসের তালা লাগানোর মতো 
নিবুদ্ধিতার পরিচয় । 

সুতরাং উৎকৃষ্ট কাজে এক-নম্বর ইটের সঙ্গে সিমেট-বালি, অপেক্ষাকৃত 
সাধারণ কাজে এক বা দুই নম্বর ইটের সঙ্গে চুন-স্থরকি, আর সন্তা কাজে তিন 
নম্বর ইটের সঙ্গে কাদার গীথনিই বিধেয়। 

প্রদঙ্গতঃ ব'লে রাখা উচিত, আগুনে না পুড়িয়ে শুধু রৌন্রে শুকিয়েও ইটের 
ব্যবহার আছে; তাকে বলি সাঁন-ড্রায়েড-ইট বা কীচা-ইট। বলা বাহুল্য, 
এইটের সঙ্গে একমাত্র মশলা! হ'তে পারে কাদা। 

এই সঙ্গে আরও ব'লে রাখা যায় যে, অল্প পোড়া খারাপ ইটকে বলে 
আমা-ইট। আর বেশী পুড়ে নীলচে হয়ে গেলে তাঁকে বলে ঝাম/ইট। 
বেশী পুড়ে ইট যদি নিজস্ব চৌকোণ! আকুতি হারিয়ে ফেলে, তখন তাকে বলি 
তাল-বামা; আবার বেশী পুড়ে নীলচে রঙ ধরলে ইট যদি নিজস্ব আরুতি 
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ঠিক রাখে তখন তাকে বলি পিকেট-ইট। পাজার একেবারে বাইরের দিকের 
ইট-_যা নাকি প্রায় কীচাই থাকে--তাকে বলে ছাঁলট-ইট। 

কয়েকটি সাস্ফেতিক্ত শব্দের পরিচয় ৪ 

() রদ্দ|ঃ মাটির মঙ্গে সমান্তরাল এবং মমতল এক লেয়ার গাথনিকে 
বল! হয় এক-রাদা! গাথনি; ইংরাজীতে বলে এক-কোর্স গাঁথনি । ৷ চিত্র-3.2-তে 
পীঁচ-রদ্দা গাথনি আকা হয়েছে। চিত্র -3.1-এযে পিলারের গাঁথনি দেখানো 
হয়েছে, তাতে নিচের দৃই-রদ্দায় অফসেট ছেড়ে পিলার দুটি তের-রদ্দ| গীঁথা 
হয়েছে। 

(i) হেডার-রদ্দা ই প্রচলিত গাঁথনির কায়দায় এক-রদ্দা গাথনিতে 
ইটগুলি একই দিকে মুখ ক'রে বদানে| হয়। (প্রথম ইটখানির ক্ষেত্রে অবশ্য 
ব্যতিক্রম হ'তেও পারে |) ঘে রদ্দায় ইটের পাঁচ ইঞ্চি চওড়া দিকটা! দেওয়ালের 
পাশ থেকে দেখা যায়, তাকে ৰলে হেডার-কোস“।  “চিত্র--3.4-এ দ্বিতীয়, 
চতুৰ্থ ও ষষ্ট রদ্দ| গাথনি হেডার-রদ্দ|। 

(i) ফ্টচোর-রলদ্দ। 2 যে. রদ্ধায়. ইটের দশ ইঞ্চি লঙ্বা দিকট| দেওয়ালের 
দুই পাশ থেকে দেখতে. পাওয়| যায়, তাকে বলা হয় ষ্ট্রেচার-রদ্দা। চিত্র - 
3.4=এ প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বদ গাথনি স্ট্রেচার-বদ্দ!। 

(iv) বেড মাটির সঙ্গে সমাস্তরাল যে সমতলে এক-রদ্দা ইট গাথা যায়, 
তাকে বলে এঁ রদ ইটের বেড। স্থতরাং, সংজ্ঞা অনুযায়ী যে-কোন একটি 
রদ্দা ইটের বেড হচ্ছে তার নীচেকার ( অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্বে গাথনি-করা ) 
রদ্বার উপরের সমতল ক্ষেত্র । ছাদের পাঁচিল বা প্যারাপেটের বেড. হচ্ছে 
ছাদের সমতল, ভিতের উপর প্রথম রদ্দা গাঁথনির বেড হচ্ছে ড্যাম্প-প্রফ-কোসের 
উপরিভাগ | 

(৮) বণ্ড ৪ একটি ইটের সঙ্গে আর একখানি ইটের জোড়াই করার কায়দাকে 
বলে ৰণ্ড। এমনভাবে গাঁথনির কাজ করতে হবে, যাতে পর পর দুটি রদ্দায় 
মশল্লার জোড়াই-স্থল ঠিক উপরে-উপরে না হয়। শুধু উপর-উপর নয়, জোড়াইগুলি 
যেন পাশাপাশি একই লাইনে অর্থাৎ দেওয়ালের এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত 
দোজান্জি না হয়। ছুটি জৌঁড়াই যদি একই লাইনে পড়ে তখন বণ্ডিং-এর ভুল 
হয় আমরা বলি ‘স্ট্েট-জয়ে'্ট' ত্রুটি হয়েছে । 

(4) ক্লিট-জয়েপ্ট £ বগ্ডি-এর একটি ক্রটির নাম স্ট্রেট-জয়েণ্ট । 
চিত্র -3.2 লক্ষ্য ক'রে দেখুন, এই  দেওয়ালটিতে ছুই রকম শ্ট্রে-জয়ে'ট-ই 
হয়েছে। প্রথমতঃ দেওয়ালের মাঝ-ব্রাবর উপর থেকে নীচে. জৌড়াই-্থল- 
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গুলি একই লাইনে আছে; দ্বিতীয়তঃ উপরের বদ্ধাটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, 
জোড়াইগুলি দেওয়ালের এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত একই লাইনে আছে। 
দশ ইঞ্চি গাথনিতে অবশ্য এটা অনিবার্ধ, কিন্ত পনের ইঞ্চি বা তার. চেয়ে চওড়া 
গীথনিতে দেওয়ালের এপাশ থেকে এ-পাশ পর্যন্ত একই লাইনে জোড়াই পড়লে 
সেটাকে ত্রুটি ব'লে গণা করতে হবে। 

আরও লক্ষণীয় যে, চিত্র__3.2-তে মাঝ-বরাবর অর্থাৎ মধ্যম-রেখা-বরাবর উপর 
থেকে নীচে যে স্ট্রেট-জয়েণ্ট ত্রুটি রয়েছে, ত! দেওয়ালের কোনও পাশ থেকে দেখে 
বোঝা যাচ্ছে না। 

(%) ক্লোজার £ গীথনিতে স্ট্রে-জয়েণ্ট এড়িয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন 
হয় ক্লোজারের। ক্লোজার আর কিছুই নর, ইটের সুনির্দিষ্টভাবে ভাঙা একটি 
টুকরো । সাধারণতঃ আমরা ছুই রকমের ক্লোজার ব্যবহার করি। একখানা 
ইটকে লঙ্ষালদ্বিভাবে যদি দুই-আধখানা করি, তবে তার নাম রানী-ক্লৌজার 
বাকুইন-ক্লোজার ৷ স্থতরাং রানী-ক্লোজারের মাপ হচ্ছে_-১*'১২২১৩। 
চিত :3.40-র প্রথম সারির দ্বিতীয় ইটখানি রানী-ক্লোজার। কিন্তু ইটকে এভাবে 
দু্টুকরো করা বড় সহজ নয়। তার চেয়ে চার-টুকরো৷ করা মহজ। একদিকের 
দুখানি ৫/৯৫২২৯৩ টুকরে! মাথার মাথায় মশল্লা দিয়ে গাথলেই বানী- 
ক্লোজারের আকুতি হবে। 

এছাড়া, আর এক রকমের 
ক্লৌজারের ব্যবহারও গাথনিতে প্রচলিত । 


£ 


সেক্ষেত্রে একটি তিন-পোয়া ইট ১২% 
S22 

(৭৫X৫৩) ক্লোজার হিদাবে ২2 

ব্যবহার কর! হয়। এর নাম কিং- SS 


fl 


ক্লোঁজার বা রাজা-ক্লোজাঁর । 

চিত্র-_39-তে রানী-ক্লোজার 
ও রাজা-ক্লোজারের আকৃতিটা একে ১৫৭ ২১৫“-পিলার; ১৭১১০--পিলার 
দেখানো! হয়েছে। ইটের এক পিঠে প্রস্ততকারকের ছাপ মারা থাকে_তাকে 
বলে ফ্ৰগ !। 

(পন) ব্যাট ই. ইটের ভাঙা টুকরোকে বলে ব্যাট বা আধল। ইট ৷ 
রাী-ক্লোজার : এবং রাজা-কলোজারও বন্ততঃ আধলা-ইট বা ব্যাট ।  গাথনিতে 
আধলা-ইটের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইট আনবার সময় বা নামানোর সময় কিছু 


৪৪ বাস্ধ-বিজ্ঞান 


সংখ্যক ভেঙে যাবেই। বেশী পোড়া পিকেট অথব| এক-নম্বর ইট ভেঙে 
গেল সেট! দিয়ে খোয়া করা উচিত। ভাঙ| ইট দিয়ে ইট-ভেজানোর চৌবাচ্চ। 
বা তাগাড়। অথব| মশলল| মাখার জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা চলে । মোট কথা, 


nr পাকা গাথনির দেওয়ালে আধলা-ইটের প্রবেশ 
= নিষেধ । তবে নাকি রাজ'-রানীর| হচ্ছেন ভি. 
NESE EEE আই.পি. ; তাই বাজ-ক্লোজার ও রানী-ক্লোজার 

2 একশ্রদ্া অন্তর গীথনিতে ঢুকতে পারে-_শুধু- 


Straight ভরে মাত্র স্্রেট-জয়েন্ট ত্রুটি এড়িয়ে যাবার জন্য । 
ইডেন গাখন্নিতে শি ? ইট সাজাবার কায়দাকে বলে বণ্ডিং । 
স্টেট-জয়েণ্ট এড়াবার জন্য বিভিন্ন বঞ্জি-এর প্রচলন আছে। আমাদের ঘরোয়া 
কাজে ১০ ও ১৫% গীথনিরই বাবহ!র বেশী । এজন সাধারণতঃ ইংলিশ-বণ্ড 
ও ফ্রেমিশ-বণ্ড কর] হয়। বিভিন্ন বণ্ি-এর একটু বিস্তারিত পরিচয় এবার 
জানা যাক । 

হেডিং-বণ্ড £ যেখানে-প্রতোকটি ইটকে হেডার হিদাবে -বসানো। হচ্ছে 
তাকে বলে হেডিং-বণ্ড গীথমি। যখন ১: চওড়া গোলাকার দেওয়াল বানাতে 
হয়, তখন আমর| হেডিং বণ্ডের সাহায্য নিই |. অথবা যেখানে প্রতি রদ্দাতে 


০৪5 Coser 
ল্লানী জাল 


h চিত্ৰ -3.3 
ইটের দীড়। ব! ধাপ ছাড়া হচ্ছে (যেমন করবেলিং কাজে অথবা কানিনের গীথনিতে ) 
সেখানে এই বত্ডিংএর সাহায্য আমরা নিয়ে থাকি । 
ফ্টেচিং বগু £ঃ যেখানে প্রতি রদ্দাতেই স্ট্রেচার-ইট বলাতে হয়, তাকে 
বলি স্ট্রেচিং-বণ্ড গাঁথনি । $২৫ অথব| ৭৫ পার্টিশান দেওয়াল গাথার সময় 


দেওয়াল ৪৫ 


সৌ্রচিংবগ্ ছাড়া উপায় নেই। ভারবাহী দেওয়ালে শুধুমাত্র স্ট্েচিতবগড করা, 
চলে না। 

ইংলিশ-বগু £ ২৫০ অথবা ৩৭৫ ভারবাহী-দেওয়াল গাঁথার সময় এটিই 
সহজতম পন্থা। আমাদের দেশী মিস্তির এই বগ্ডিয়েই সচরাচর অভ্যন্ত। 
চিত্র_-3.4-এ এর স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে । এর মূলস্থত্র হচ্ছে যে, এক-রদ্দা, 


চিত্র_3.4 
A সামনের দিকের এলিভেশান 8-_পিছন দিকের এলিভেশান 
0. প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি রদ্দার প্রান. D- দ্বিতীয়, চতুর্থ, বষ্ঠ ইত্যাদি রদ্দার প্ল্যান । 


হেডারের উপর এক-রদা স্ট্রচার-গথনি হবে এবং ২৫০ দেওয়ালে একই রদায়' 
হেডার ও সশ্ট্েচার-ইট বসবে না। এছাড়া, চড়া দেওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের 
মাঝখানে কোনও স্ট্রেচার-ইট বসানো হবে না। চিত্র_-3.4 একটি ১০" অর্থাৎ 
২৫০ মি মি. চওড়া দেওয়ালের । 

ইংলিশ-বন্ডের মৃলম্র হচ্ছে :_ 

(i) যেখানে দেওয়ালের চৎড়ার মাপ ২৫* অথব! তার গুণিতক অর্থাৎ 
২৫০) ৫০০; ৭৫০ প্রভৃতি, সেখানে প্রতি রদ্দার ইটকে সামনের দিক থেকে 
এবং পিছন দিক থেকে একই রকম লাগবে, হয় সেরার অথবা হেডাঁর অর্থাৎ 
যে রাদ্দাটির সামনের দিকের এলিতেশান হেডার-কোর্ণ, সেটির পিছন দিকের 
এলিভেশান-ও হবে হেডার-কোর্স। 

(ii) কিন্তু দেওয়াল চণড়ায় যদি ৩৭৫, ৬২৫, ৮৭৫ প্রভৃতি হয় অর্থাৎ 
দশ... ইঞ্চির গুণিতক না হয়, তাহ'লে যে বদধাটিকে সামনের, দিক. থেকে 
হেডার-কোর্সরাপে দেখা যাবে, পিছন দ্বিক থেকে সেটা দেখতে পাওয়া যাবে 
সেচার-কোর্দরূপে । এ রদ্দাটির উপরের ও নিচের রদ্দা সেক্ষেত্রে সামনের 
দিক থেকে হবে স্ট্রেচার-কোর্স এবং পিছন দিক থেকে হবে হেডার- 
কোর্স। 


৪৬ ১... বাস্ু-বিজ্ঞান 


ইংলিশ-বগড ৩৭৫ এবং 'তদুধ্ব দেওয়ালের পক্ষে খুব কার্ধকরী। ১২৫ 
চওড়া দেওয়ালে তে] স্ট্রেচিং-বণ্ড ছাড়া উপায়ই নেই; ২৫০ দেওয়ালে 
ৃ হংলিশ্বও খুব ভালো হয় না। তার কারণ 

৮ একটি হেডার-ই: চওড়ায় যতখানি হয়, দুটি 
[স্ট্রেচারইট মশলাসমেত তার চেয়ে বেশী : চওড়। 
"4 হয়। ফলে দেওয়ালের বাইরের দিকটা যদি ঠিক 
ওলনে গাথা হয়, তাহ'লে ভিতর দিকের দেওয়ালের 

3 এক-রদর অন্তর ইট সামান্য বেরিয়ে থাকে। 
৮-হেডার কোর্স; ০-্ট্রেচার দেওয়ালের যেদিকটা ঠিকমতো! ওলনে থাকে, 
কো (4 সদ দিক; সাধারণত; সেটাই বাইরের দিক_-আমব। বলি সদর 
দিক। যেদিকট। এবড়ে খেবড়ে| হয়, সেদিকটাকে 
বলি মফঃস্বল দিক । এজন্য ২৫* দেওয়ালে সদর দিকে যদিও ২ ( ১২ ) মোট। 
পলেস্তার৷ কর! চলে, তবু মফঃস্থল দিকে অন্ততঃ $'' (১৯) মোটা পলেস্তার৷ 
করার প্রয়োজন হয়। চিত্র--35 হচ্ছে ইংলিশ-বণ্ডে গাথা একটি ২৫০ গুড়া 
‘দেওয়ালের এণ্ড-ভিয়ু। 

ফ্লেমিশ-বগ্ড £ ফ্রেমিশ-বণ্ডের মূলক্ত্র হচ্ছে যে, একই রদ্দায় হেডার 
ও স্ট্েচার ইট দুই-ই থাকে। তার! পর পর বশে | ফ্লেমিশ-বণ্ডে প্রতিটি 
হেডার-ইট বপবে উপরের এবং নিচের রদ্দার স্ট্রেগর-ইটের ঠিক মাঝামাঝি । 


A-সামনের দিকের এলিভেশান ৪ পিছন দিকের এলিভেশান 
,0০- দ্বিতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি রদ্দার প্লান 70. প্রন, তৃতীয় প্রভৃতি রদ্দার প্লান 


€( একথ| অবশ্য ইংলিশ-বণ্ডেও প্রযোজ্য ৷ এবং সেই রদ্দাতেই হেডার-ইট- 
খানির দু'পাশে থাকবে দুখানি স্ট্রেচার-ইট (যে কথা ইংলিশ-বণ্ডে খাটবে 
না)। দশ ইঞ্চি চৎড়া গাথনিতে লিঃনন্দেহে ফ্লেমিশ-বগুই বাঞ্ছনীয় যদিও 
বেশী চওড়া দেওয়ালে ইংলিশ-বগু-ই সুবিধাজনক | চিত্র--3.0-এ একটি ২ ২৫5) 
চওড়া ফ্লেমিশ-বগ দেওয়ালের । 


দেওয়াল ৪৭ 


গাথনিতে অন্যান্য বণ্ড 8 পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি ছাড়া আরও 
অনেক রকমের বপ্তি-এর ব্যবহার আছে। যেমন-_ফোসিংবণ্ড, রেকিং- 
বণ্ড, ডায়াগোনাল-বগ্ু, হেরিং-বোন-বণ্ড গ্রভৃতি। এগুলি বেশী চওড়া 
দেওয়ান ব্যবহৃত হয়। আগেকার দিনে, অর্থাৎ যখন বাড়ীর ভারবাহী অঙ্ক 
হিসাবে সিমেন্ট-কংক্রিট ও লোহার ফ্রেমের বহুল ব্যবহার জান! ছিল না, তখন 


স্পসে [ক 
ঠোঠেঠে KASS 
A B 
A--ডায়াগোনাল-বও দিছ ৪4... 8 হেরিযোনগথ 


দিতল ব| ত্রিতল বাড়ী করতে হ'লে তিনইট ব| চার-ইট চওড়া দেওয়াল 
প্রায়ই তৈরী করতে হত। আজকাল আমরা উঁচু বাড়ীতে আর. সি সি. অথব| 
লোহার ফ্রেমের শাহাযো ভারবহনের ব্যবস্থা! ক'রে দেওয়াল কম চওড়া করি । 
ফলে খুব বেশী ,চণৎড়| দেওয়ালের ব্যবহার ত্রমশঃ কমে আমছে। গ্রামে ব| 
দেশের অভ্যপ্তরের শহরে, যেখানে পুরানো ভাঙা ইট সহজলভ্য অথচ লোহা 
ও সিমেন্ট প্রভৃতি দুষ্পাপা, সেখানে, অনেক সময় এখনও ভাঙা ইট দিয়েই 
কাদার গাথনিতে চড়! দেওয়াল করা ক্ষেত্রবিশেষে সন্ত ও স্ব্ধিজনক হয়। 
সেখানে আমর! দেওয়ালের দুটি পাশ ( ওয়াল-ফেশ ) ৫1! চওড়া কারে ভালো! 
ইটের স্ট্রেচার-গাথনি করি ওলন মেনে, আর মাঝের অংশট| ভাঙা ইটের 
টুকরে!| দিয়ে কাদার গাথনি করি বঞ্জি-এর বালাই ন| মেনেই। 

রাস্তায় সোলি-এ রেকিং, ডায়াগোনাল ও হেরিং-বোন-বণ্ড বহল- 
প্রচলিত ( চিত্ৰ -3.7)1 

সস্পল্ল। (মর্টার )£ আমর| ইটের সঙ্গে ইট গাথি মশার সাহাযো। 
আগেই বলেছি, কাজের অঙ্ণূপাতে ইট ও মশল্লার নির্বাচন করতে হবে! 
মশলার মধ্যে থকে কিছু গুঁড়া উপাদান যা নাকি দুটি ইটের মাঝের ফাকটা 
ভরে দেয়; যেমন- স্থুরকি, বালি, সিগার.( ঘাস), আর থাকে জমাট-বাধাবার 
একটা উপাদান ; যেমন-চুন, সিমেন্ট । একমাত্র কাদার গাথনিতে থাকে একটি 
মাত্র উপাদান) অর্থাৎ কাদা__যা! নাকি ফাকও ভরায় আবার জমাটও বীধায়। 

চুন-সুরকির মণল্লা।8 নাঁফোটানো চুন সাইটে এনে ফুটিয়ে ব্যবহার 
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করতে হয় (বিস্তারিত নির্দেশ ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে )। মশল্লার ভাগে 
যদি উল্লেখ থাকে ৩: ১, তবে বুঝতে হবে তিন ভাগ স্থরকি ও এক ভাগ চুন 
আয়তন হিসাবে মেশাতে হবে। গাঁথনির কাজে ২ :১ মশল্লার ব্যবহাঁরই 
বহুল-প্রচলিত। 

একশত ঘনফুট গাঁথনিতে ৩৬ ঘনফুট মশল্লাঁ লাগা! উচিত। এক মণ অর্থাৎ 
১:৭ ঘনফুট ন'-ফোটানো চুন ফুটিয়ে নিলে ২৫ ঘনফুটে পরিণত হয়। 

মশলার ভাগ যদি ২:১ হয়, তাহ'লে একশত ঘনফুট মশল্লার জন্য লাগবে ' 
৯৫ ঘনফুট স্থরকি এবং ৪৫২ ঘনফুট ফোটানো চুন অর্থাৎ ১৯ মণ । এতে ৩০০ 
থেকে ৪০০ খানি ইটের গীথনি হবে| 
ভাগ যদি ৩ ১ হয়, তখন একশত ঘনফুট মশললার জন্য লাগবে ৩৫২ ঘনফুট 
ফোটানে| চুন অর্থাৎ ১৪৩ মণ চুন । 

সিমেণ্ট-বালির মশল্লাও সিমেন্ট-বালির মশললাতেও ছুটি উপাদান। 
পিমেন্টের ভাগ যত বেশী হবে মশল্লার জোর তত বেশী হবে এবং খরচও তত 
বাড়বে, একথা বলাই বাছলা ৷ চৌবাচ্চার দেওয়াল, নম! অথবা কালভার্টের গাথনি 
সর্বদা জলের সংস্পর্শে থাকে; তাই মেখানে মশল্লার ভাগে বেশী সিমেন্ট দেওয়া 
হয়। সেখানে হয়তো ৪ £১ অথবা ৩:১ ভাগে মশল্লা মেশাই। সাধারণতঃ 
বাড়ীর দেওয়াল গাথতে আমর! ৬ £ ১ অথবা ৮3১ ভাগে মশল্লা বানাই। 

ভাগ যদি ৬: ১ হয়, তাহ'লে একশত ঘনফুট মশল্ল| তৈরি করতে সিমেন্ট 
লাগবে ১৭৮ ঘনফুট অর্থাৎ প্রায় ১৪ ব্যাগি। আমর! যদি সমান মাপের ১নং 
ইটের গাঁথনি করি, তাহলে প্রতি শত ঘনফুট গাথনিতে মশল্লা লাগবে ৩১ 
ঘনফুট । আর তার জন্য হিমাবমতো সিমেন্ট লাগা উচিত ৩৪০X১৭৮ 


১০০৮৫৩৪ ঘনফুট অর্থাৎ ৪'৩ ব্যাগ। বালি লাগবে সিমেন্টের আয়তনের : 3 


ছয় গুণ, অর্থাৎ ৬২ ৫'৩৪=৩২ ঘনফুট (প্রায় )। যেহেতু সব ইট এক মাপের 
হয় না, এবং যেহেতু সব মিষ্দিমজুর সমান দক্ষ নয়, তাই .আঁমার অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখেছি যে, প্রতি একশত ঘনছুট গাথনিতে সিমেন্ট লাগে চার থেকে 
সাড়ে চার ব্যাগ । 

চুনন্রকি মশলার থেকে আমরা মেট্রিক পদ্ধতিতে হিদাবটা লিপিবন্ধ 
করিনি, কারণ সচরাচর সরকারী কাজ চু্নহ্রুকিতে করা হয় না এবং ' 
বে-সরকারী কাজে মিপ্পিদের সঙ্গে পুরাতন পদ্ধতিতেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাজ 
করতে হয়। দিমে্ট-বলি মশলার ক্ষেত্রে ত| নয়, তাই এবার মেধি পদ্ধতিতে 
হিলাবটা দেখতে হয়। মশলার ভাগের তারতমা অন্থসারে প্রতি ঘনমিটার 
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গ্লাথনিতে কোন্‌ কোন্‌ মশলার কী-পরিমাণে লাগা উচিত, তা তালিকাকারে 
সাজিয়ে দিলাম । 


প্রতি ঘনমিটারে লাগবে ইট সিমেন্ট বালি 

মশল্লার ভাগ ২ £ ১ ৩৮৯ ০১৫০ ঘঃ মিঃ='২১ টোৰ ০৩০ ঘঃ মিঃ 
2:৩5 ea =e, গত 5 
শী 88১. ০৮৩-১১৮, "5৩, 
এ ৬১ শ্রী 22৫৫ ৩ আগত ৮ 2৩৩ ৮ 


গীখনিতে সাবল্থানতা এবং অক্্রপাতিন্র ব্যবহার ৪ 
গীথনিতে মিক্্িরা যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, সেগুলির সঙ্গে হাতে-কলমে 
পরিচিত হ'তে হবে। ইট কাটা অথবা ভাঙার জন্য বাশুলি, ছেনি ইত্যাদি; 
মাপ নেওয়ার জন ফিতা, ফুটরুল প্রভৃতি ;.ইটের গায়ে মশল্লা লাগাবার জন্য কনিক, 
উশা$ গীথনি ঠিক হচ্ছে কিন! পরীক্ষা করার জন্য গুনিয়া ( স্কোয়ার ), ওলন, পাটা, 
স্পিরিট-লেভেল ইত্যাদির ব্যবহার কেমন ক'রে করতে হয়, তা শিখতে হবে কাজের 
উপর । গীথনির কাজে কি কি দাবধানতা! নেওয়| উচিত, তার আলোচনা-প্রদঙ্গে 
বন্্পাতির অল্প-বিস্তর পরিচয় আমরা পাব। 

ইট-ভেজানে। 8 কংক্রিটের বেলায় আমর! দেখেছি যে, প্রয়োজনীয় 
জলের উপস্থিতিতেই কংক্রিট জমাট বাধে-জল বেশী বা কম হ'লে ফল 
খারাপ হয়, কথাটা! ইটের মশল্লর বেলাতেও সমান প্রযোজ্য।  গাঁথনির 
সময় ইট যদি শুকনো থাকে, তাহ'লে ইট মশল্ল| থেকে জলীয় অংশ শুষে নেয়; 
ফলে, মশলা ঝুরঝুরে হয়ে যায়--তার আর জমাট-বীধানোর ক্ষমতা থাকে না। 
. এজন ব্যবহারের. আগে ইটগুলিকে ভালোভাবে ভিজিয়ে নেওয়া দরকার । বড় 
বড় কাজের ক্ষেত্রে এজন্য ইট ভিজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, মাটিতে একটা চৌবাচ্চা 
ফেটে, তাতে ইটের গাঁথনি ক'রে নেওয়! উচিত। একে বলি ইট-ভেজানোর 
তাগীড়।... প্রতিদিন কাজের. শেষে তাঁগাড়ে ইট জলে ফেলে রাখতে হবে, 
আর সেই ইট দিয়ে পরের দিন কাজ করা উচিত৷ অন্তত ঘটাঁচারেক ইট 
জলে ভেজানো না হ'লে আমাদের গরম দেশে ইট ব্যবহারের উপযোগী 
হয় না। যেখানে গাথনির কাজ অল্প, অথবা অনবরত স্থান বলায় ( যেমন_ 
লম্বা পাকা ড্রেনের কাজ ), সেখানে চৌবাচ্চার বদলে বড় ড্রামে ইট ভেজানো! 
স্ববিধাজনক ৷ মোট কথা, ব্যবহারের আগে, ইট ভালো ক'রে “জলে-খাইয়ে” 
নিতে হবে। 
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ওলনের ব্যবহার ই দেওয়াল মাটি থেকে খাড়া উঠবে--ডাইনে বা বামে 
হেলে যাবে না। এটি ওলনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এর 'ইংবাজী নাম 
প্লান্ধ-বব অথবা! প্লীন্ব-বল । একখানা ছোট চৌকা কাঠের মাঝখানে ফুটো 
ক'রে, তার ভেতর স্থতো ঝুলিয়ে দেওয়| হয়েছে। স্থতোর নীচের প্রান্তে বাধা 
থাকে একটি লোহা অথবা সীসের ভারী বল এবং উপরের প্রান্তে আটকানো থাকে 
একটা কাঠি । এতে স্থতো গলে যেতে পারে ন1। এটাই ওলন ( চিত 3.89 )। 
‘ফুটে! থেকে চৌকা কাঠের কিনার! যত মিলিমিটার দুরে-_নীচের ধাতব বলটার 


চিন্ব_3.8 
৪-স্কোরার -গুনিয় ; ৮ছেনি; ৩-ফুটরুল ;:৫ --প্ান্ব-বব-ওলন ; ০-কর্মিক | 
চিত্র--3.5 থেকে ওলনের ব্যবহার বোঝা যাচ্ছে। কাঠখানি দেওয়ালের 
গায়ে লাগালে, যদি দেখা যায়, ওলনের বলটিও ঠিক দেওয়াল স্পর্শ করছে, তাহ'লে 
বুঝতে হবে, দেওয়াল ঠিক খাড়া উঠেছে অর্থাৎ “গলনে আছে*। বলটা ঠিক 
স্পর্শ ক'রে আছে কিনা, বোঝবার জন্য কাঠখানি ধীরে ধীরে বাইরের দিকে সরিয়ে 
দেখতে হবে--বলটিও সরে আসছে কিনা । 
গুনিয়ার ব্যবহার ১ লে-আউট নেওয়ার সময় কোণাগুলি ঠিক সমকোণ 
হচ্ছে কিনা, কিভাবে তা দেখে নেওয়া উচিত, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। 
এ ছাড়াও, গাথনির কাজ যখন চলতে 
থাকবে, তখন প্রতোক বদ্দাতেই এটি 
পরীক্ষা ক'রে নেওয়া উচিত। গুনিয়ার 
8 সাহায্যে এ কীজটি করা হয়। সেখানে 
এ স্কোয়ার=গুনিয়া ; ৬-ওয়াল = ই'টি দেখাল সমকোনে মিশবে, যেখানে 
দেওয়াল; ০-স্কোয়ারস্গুনিয়া॥ গুনিয়াকে লাগালেই বোঝা যাবে 
গাথনি সমকোণ হয়েছে কিনা। চিত্র--39-এ দেওয়াল ছুটি সমকোণে না 
থাকায়; গুনিয়ার এক পাশ দেওয়াল স্পর্শ করলে, অপর পাশ ঠিকমতো স্পর্শ 
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করছে না। যদি দেওয়াল দু'টি সমকোণে হ'ত, তাহলে গুনিয়ার দু'টি ধারই 
দেওয়ালকে সব বিন্দুতে স্পর্শ করত এবং গুনিয়ার কোণের মাথা দেওয়ালের কোণের 
শীর্ষবিন্দুকে স্পর্শ করত। 


পাট! ও স্পিরট-লেভেলের ব্যবহার £ ইটের দেওয়ালের প্রত্যেকটি 
রদ্দ| মাটির সঙ্গে সমাস্তরাল হবে |: অর্থাৎ, প্রত্যেক রদ্দ৷ গাঁথনি একই লেভেলে 
থাকবে । এটি পাটা ও. স্পিরিট-লেভেলের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। পাটা 
হচ্ছে, ছয় ফুট অর্থাৎ প্রায় ছু'মিটার লম্বা এবং ৫০ মি. মি. অথবা! ৭৫ মি. মি. 
চওড়া একখানা কাঠ। পাটা সুন্দরভাবে লাইন, সমকোণ এবং লেভেল বজায় 
রেখে তৈরি করা হয়। গীথনির ওপরে পাটাখানি, রেখে তার ওপর স্পিরিট- 
লেভেলটি বসানো হয়। গাথনি যদি জমির ঠিক সমান্তরাল হয় অর্থাৎ গাথনির 
মাথা যদি সব জায়গায় এক লেভেলে থাকে, তাহ'লে ম্পিরিট-লেভেলের 
বুদ্বুদ্টাও ঠিক কেন্দ্র বিন্দুতে থাকবে |: বুদ্বুদ যদি ঠিক মাঝখানে না থাকে, 
তবে বুঝতে হবে, বুদূবুদ যেদিকে স'রে যাচ্ছে সে দিকটা উচু হয়েছে। তখন 
দু'চার রদ্। গাথনি খুলে ফেলে আবার পরীক্ষা করতে হবে। বস্তুতঃ যে 
লেভেল পর্যন্ত গাথনি ভুল গীথা হয়েছে, সেই রদ পর্যন্ত ভেঙে ফেলে নূতন ক'রে 
তৈরি করতে হবে । 

এ ছাড়াও পাট! অন্তান্ত কাজে বাব্হত হয়। দেওয়াল ঠিক খাড়াভাবে 
উঠছে কিনা, সে-টা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ওলনের 
ব্যবহারের কথা আগেই বল৷ হয়েছে। কিন্তু কৌন একটি ব| 
দু'টি বদ্দ৷ গীথনি যদ্দি সামান্য ঝুঁকে বা ঢুকে থাকে, তবে 
তা অনেক সময় ওলনে ধরা পড়ে না (ষদি না. ঠিক সেই 
রদ্দাতেই ওলন ধরা হয় )। কিন্তু পাট! ব্যবহার করলে 
সেটা সহজেই বোঝা যায়। চিত্ৰ -3.10 


চিত্র--3.10-এ মাঝের চার-রদ্দা গীথনি ভুল হয়েছে ;' কিন্ত ভুলটা উপরের 
চার-রদ্দায় শুধরে: নেওয়| হয়েছে। ওলনটা ঠিক ওঁ ভুল রদ্দাগুলিতে ধর! 
হয়নি ১ ফলে ওলনের সাহায্যে ক্রটি ধরা পড়ছে ন1। কিন্তু পাটা ব্যবহার 
করলেই গীথনির ত্রুটি বোঁঝা যাবে। চিত্রে অবশ্য ধরা হয়েছে, দেওয়ালের সদর 
ও মফস্বল দু-ই মহ্ণ ও সমতল । বাস্তবে এরকম অবশ্য হওয়া দুঃসাধ্য । 
এইজন্য ২৫০ মি.মি. দেওয়ালের সদর দিকই সাধারণতঃ পাটায়. মেলে, 
অফঃস্বল দিক মেলে ন|। ৩৭৫. মি মি. -দেওয়ালের কিন্তু ছু'দিকেই পাটায় 


৫২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


মেলার কথা। এছাড়াও, পাটার গায়ে চিহ্ন একে দেখা যায়, প্রতি সাত-রদায় 
গীথনি ছু'ফুট অর্থাৎ ৬* মি. মি. উচু হচ্ছে কিনা। 

কয়েকটি শব্দের পহিচহ £ 

কর্বেলিং £ দেওয়াল থেকে বের হয়ে থাক! এক বা পর পর কয়েক রদ 
ইটের গাঁথনিকে কর্বেলিং বলা হয়। সাধারণতঃ, অন্ত কোন কিছুর ভার বহনের 
জন্যই এটা করা হয় এবং সেই কর রদ হেডার-গাঁথনি করতে হয়। বারান্দার 
'ওযাল-পলেট প্রভৃতির ওজন নেওয়ার জন্যও কর্ষেলিং করা হ'তে পারে। টিনের 
চাবাতেও প্যারাপেট চাপা দেওয়ার জন্য কর্বেলিং করা হয়। ]| 

কানিশ ৪ ছাদের ,নিচে দেওয়ালের বাইরের দিকে খানিকটা অংশ আমরা. 
গিওয়াল থেকে বেরিয়ে থাকতে দেখি। একে আমরা বলি কার্সিশ। কার্নিশের Ll 
্রাস্তদেশে পলেন্তারা করার সময় একটা খাঁজ রাখা হয়, যাতে বৃষ্টির জল দেওয়াল 
বেয়ে না নামে। একে বাংলায় বলি নুড়্গু ডু এবং ইংরাজীতে খে_াটিং অথবা 
ড্রিপ-কোর্স। র্‌ vd 

কোপিং £ ছাদের প্যারাপেটে অথবা পাচিলের ওপরে শেফ-রদ্ধ। ইট 1 
অনেক সময় ঢালু করে দেওয়া হয়, যাতে বৃষ্টির জল সহজে গড়িয়ে যায়। একে '! 
বলে কোপিং । a 

জ্যান্বঃ দরজা ও জানালার কাছে দেওয়ালের যে পাশে চৌকাঠ 

লাগানো হয়, তাকে জ্যান্ব বলে। সাধারণতঃ, জ্যাম্বটি ls 
দেওয়ালের দৈর্ঘ্যের রেখা ও মেঝের সঙ্গে সমকোণ রচনা 1 

চিত্ৰ 3.11 a 

স্পেডজ্যাথ।  করে। যেখানে দেওয়ালের দৈর্ঘ্যের রেখার সঙ্গে কাত 1 
হয়ে বসে, সেখানে আমরা বলি স্প্লেড-জ্যান্ব (চিত্র_3.11)। ke 

ফুটিং £ বনিয়াদ অধ্যায়ে আমরা ফুটি-এর সঙ্গে ইতিপূর্বেই পরিচিত ২, 
হয়েছি। ফুটিং যদি এক-রদা ইটের হয়, তাহ'লে সেখানে হেডার-গাথনি i 
করাই বিধেয় ; কারণ তাতে চাপান দিতে সুবিধা হয়। যে রদ্দায় ফুটিং দেওয়া 
হচ্ছে সেখানে “ক্লোজার” ইট গাঁথনির প্রান্তে না দিয়ে মাঝখানে দেওয়া 
উচিত। অনেক সময় প্লিন্-লেভেলে অর্থাৎ ভিতের সমতলে ছু'দিকে ফুটিং 
দেওয়াহ্য়।. 

প্যারাপেট £ ছাদের ওপর ছু-আড়াই ফুট অর্থাৎ প্রায় ৩০০/৭০ মি. মি. 
উঁচু ক'রে চারিদিকে যে পাচিল গাথা হয়; তাকে প্যারাপেট বলে। অনেক 
সময় মাত্র দুই-তিন রদ্দ| গেঁথেই পাচিনটা শেষ করা হয়। তখন তাকে বলি, 


দেওয়াল ৫৩ 


ব্রকিং-কোর্স। যে ছাদে ওঠবার সি'ড়ি আছে, সেখানে সাধারণতঃ নিরাপত্তার 
জন্ত প্যারাপেট গাথা হয়; অপরপক্ষে শুধু দেওয়ালকে বর্ষার জল থেকে বাচাবার 
জন্য ব্রকিং-কোর্স গাথা হয়। 

বেসমেণ্ট £ একতলাকে ইংরাজীতে গ্রাউণ্ড-ফ্লোর বলে।  দ্বিতলকে 
বলে ফাস্ট-ফ্লোর, ভ্রিতলকে সেকেণ্ড-ফ্লোর। তেমনি মাটির নিচে কোন 
তলা থাকলে, তাকে বেসমেণ্ট বা সেলার বলি। আইন, বাংলার, আমরা 
এর নামকরণ করি ভূ-গর্ভ তলা । 

ব্রিক'অন-এজ 2 সাধারণ গীথনিতে ইটের ২৫০১২ ১২৫ সমতল মাটির 
সমাপ্তরাল থাকে; যখন তার বদলে ২৫*১৫৭৫ সমতল মাটির সমান্তরাল থাকে, 
তখন তাকে বলি ব্রিকৃ-অন-এজ গাঁথনি। প্রতি রদদা গাথনি এক্ষেত্রে ১২৫ 
উচু হবে । 

ত্রিক্‌-অন-এণ্ড £ যদি ১২৫৭৫ সমতল্‌ট| মাটির সমান্তরাল রাখা যায় 
অর্থাৎ যখন এ রদ গীথনির উচ্চতা হয় ২৫০ তখন তাকে বলি ত্ৰিক্‌-অন-এণ্ড 
গাথনি বা খাদরি-গীথনি। 

মেজানাইন ফ্লোর £ যেকোন ছু'টি তলার মধ্যে (যেমন-_একতল| 
এবং দ্বিতলের মাঝখানে ) একটা বাড়তি লা! যদ্দি তৈরি করা যায়, তাকে বলে 
মেজানাইন ফ্লোর ৷ ধরুন একতলা! ১২--০ ৩৬০০ উচু, সিঁড়ির ল্যাঞ্জি 
থেকে একতলার গ্যারেজ ঘরের উপর আর একটি ছোট ঘরে যাবার ব্যবস্থা করা 
হ'ল একতলা-দো'তলার মাবামাঝি। গ্যারেজের উচ্চতা এবং এ ছোট ঘরের 
উচ্চত| মিলিয়ে হ'ল ১২০ (৩৬০ মিটার), তখন গ্যারেজের ওপর ওঁ ছোট 
ঘরটিকে বলব, মেজানাইন ফ্রোর। 

সফিট ই লিন্টেল বা আর্চের নীচের (মাটির সঙ্গে সমান্তরাল) অংশটিকে 
বলে সফিট। জানালা অথবা দরজার ওপরদিকের চৌকাঠ এ সফিটে গিয়ে 
লাগে। 

স্িং-কোর্স £ মাটির সমান্তরাল এক-রদ ইট যদি দেওয়ালের গা থেকে 
বেরিয়ে থাকে, তবে তাকে বলি স্টরিং-কোর্স। জানালার নিচে, প্যারাপেটের 
তলায় এই জাতীয় স্্রিং-কোর্স গাথা হয়। উদ্দেশ্য, সৌনদর্বৃদ্ধি এবং বর্ষার জল 
যাতে দেওয়াল বেয়ে ন| নামে । - 

হানি-কম্বঃ অনেক সময় আলো-বাতাস যাতায়াতের জন্য দেওয়ালে 
পাশাপাশি ছোট ছোট জানালার বদলে ফৌকর রাখা হয়। এর মূল উদেশ্য 
হ'ল_জানাল| তৈরির খরচ কমানো। সাধারণতঃ স্ানঘর, পায়খান| অথবা 
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রান্নাঘরে ৫" (১২৫) দেওয়ালে এই ধরনের ৪'১৫ ৩" (১০ ৯৫৭৫) মাপের ফোকর 
রাখা হয়। একে বলি হানি-কন্ধ গাথনি। 

৫ ও ৩" (১২৫ ও ৭৫) দেওয়াল 2 ৫" ও ৩ (১২৫ ও ৭৫ মি. মি) 
চওড়া দেওয়ালে প্রত্যেকটি রদ্দাই স্ট্রেচারকোর্স ক'রে গীথা'হবে। প্রতি রদ্দার 
জোড়াই-স্থল নিচের এবং ওপরের জোড়াই-স্থল দু'টির মাঝামাঝি স্থানে থাকবে, 
অর্থাৎ, স্ট্রেট-জয়েট যেন ন! হয়ে যায়। 

সচরাচর ১২৫ ও ৭৫ মি. মি. গাঁথনির ক্ষেত্রে তারের জাল দেওয়ার ব্যবস্থা 
কর! হয়। জালগুলি সাধারণতঃ ২২ এস. ডবল, জি. তারের হয়। অর্থাৎ 
তারগুলি (৮৭ মি. মি) ইঞ্চি ব্যাসের হয়। এই রকম তিনটি তার লম্বাভাবে 
থাকে, পরস্পরের মধ্যে ফাক থাকে ২'' থেকে 
২ (৫০ মি. মি. থেকে ৬২ মি. মি) আর 
এই তার. তিনটি আড়াআড়িভাবে পরম্পরের 
সঙ্গে বাধা থাকে ২২ থেকে ৩'' (৬২ মি. মি. 
থেকে ৭৫ মি. মি) তফাৎ তফাৎ । ৫ (১২৫ 
মি. মি.) দেওয়ালের গীঁথনির সময় প্রতি 
তৃতীয় রদ্দায় জালতি দিতে হয় এবং ৩ 
(5৫ মি. মি.) গাথনিতে এক রদ্দ৷ বাদে প্রতি 
দ্বিতীয় রদ্দায় জাল দিতে হয়। রুন্দার উপরিভাগে প্রথমে অল্প ক'রে মশল্লা 
দিয়ে জাল পাততে হবে এবং তার ওপর বাকি মশ্ল| দিয়ে দ্বিতীয় রদ্দা 
গাথতে হবে। কোথাও যেন তারের জাল গীথনির বাইরে বেরিয়ে না আসে 
( চিত্র_-3.12)। 

যেহেতু মড়ুলার ইটের মাপ ১৯১৯৯৫৯ মে মি. ফলে ওঁ ইট চালু হলে আমরা 
দু'জাতের দেওয়াল পাব, ১৯ সে.মি. চওড়া অথবা ৯ সে. মি. চওড়া । 


আপা দেওুয্জীভ £ যেখানে জলবামু খুব তীব্র, যেমন, সমুদ্রের ধারে, 


অথবা যেখানে অত্যন্ত বর্ষা হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষ পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে অনেক সময় সেখানে বাইরের দেওয়ালগুলি ফাপা-দেওয়াল হিসাবে গাথা 
হয়। এর ইংরাজী নাম ক্যাভিট-ওয়াল। 

পরপৃষ্ঠায় চিত্র--313-এ একটি ফাপা-দেওয়ালের সেব্শানাল-এলিভেশীন 
দেখানো হয়েছে | লক্ষ্য ক'রে দেখুন, বাইরের দিকের একটি ৫" (১২৫ মি. মি.) 
দেওয়াল আছে, তারপর ২৯" (৫৬ মি. মি.) ফীপা, এর পিছনে যে ১০' (২৫০ 
মি. মি) চগ্ড়। দেওয়ালটা আছে সেটিই বস্তুতঃ ভারবাহী-দেওয়াল। সামনের ৫" 


EN SET টিসি র সা বল বীর টা ক, 
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(১২৫ মি. মি.) দেওয়ালটি ছাদের ভার বইছে ন|। বাইরের ও &" (১২৫ মি. মি.) 
দেওয়ালটি মাঝে মাঝে ওয়াল-টাই দিয়ে পেছনের মোটা দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত 
আছে। ওই .ওয়াল-টাই সচরাচর ঢালাই-লোহার আটার মতো। প্রতি ছয়- 
সাত রদ্| অন্তর এগুলি বলাতে -হয় এবং সেই রদ্দায় ৩ ফুট (৪০ সে. মি.) তফাৎ 
তফাৎ এগুলি বসানো হয়। ইটের গীথনিতে . যেমন স্ট্রেট-জয়েণ্ট' এড়িয়ে যেতে 
হয়, তেমনি এই টাইগুলিও প্রতি স্তরে বাবার সময় ওপর এবং নিচের স্তরের : 
মাঝামাঝি বগাতে হয়। 

জানাল! ও দরজার চৌকাঠের ওপরে টিন অথবা দস্তার পাত পেতে দিতে 
হয়। ফাপ| অংশে হাওয়া টি 
চলাচলের জন্য ওপরে ও 
নিচে কিভাবে ফোকর - 
রাখা হয়েছে তাও দেখুন । 
এছাড়। লক্ষ্য .ক'রে দেখুন, 
একতলার ছাদের, নিচে 
যে ভেন্টিলেটার আছে, 
তাতে এমন ব্যবস্থা! রাখ! 
হয়েছে, যাতে বাইরের 
বাতাসের সঙ্গে ঘরের 
যোগাযোগ থাকে । এ 
প্রসঙ্গে আর একটি কথা 
বলি-_-এই জাতীয় ফাঁপা 
দেওয়াল গীথনির সময় 
খেয়াল রাখতে হবে যাতে 
ফীপা অংশে কোন মশল্লা 
না পড়ে। এজন্য গাথনির 
সময় ওয়াল-টাইয়ের ওপর 
কাঠের পাটাতন পেতে 
রাখতে হবে। গাঁথনি চিত্ৰ-3.13 
ছয়-সাত রদ্দা উঠে গেলে, 
আবার ওয়াল-টাই বসিয়ে ৫-ভেন্টিলেটার ; ৩-লোহার জাল। 
পাঁটাতনকে ওপরের স্তরে তুলে পুনরায় পাততে হবে। ফীপাঁ অংশের ওপর ও 
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নিচের মুখ তারের জাল দিয়ে বন্ধ ক'রে দিতে হবে| তা না হ’লে, ইদুরের উপদ্রব 
হতে পারে। 


ফীপা। দেওয়াল £ নয়! পদ্ধতিতে £ ফাপা-দেওয়াল গাথনির যে কায়দধ৷ 
এইমাত্র লিখলাম, সেটি আমার 'বাস্ত-বিজ্ঞান' গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণ থেকে 'মাছি- 
মারা পদ্ধতি-তে। বাস্ত-বিজ্ঞান কিন্তু এই দশ-পনের বছরে অনেক এগিয়ে গেছে। 
সম্প্রতি এপন্ধতিকে অনেক সরল করা হয়েছে। এই নয়া-পদ্ধতিতে দেশের বন্ধ 
স্থানে বহু বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং ব্যবহারের কোন অঙ্থৃবিধা হচ্ছে না। এই নয়া 
পদ্ধতিতে সুবিধা একাধিক । যথা--(ক) ইট ও মশল্ল| কম লাগবে, ফলে খরচ 
সামান্য কম হবে, (খ) 'ড্যাম্প' ভেতরে কম আসবে, (গ) দেওয়ালের ওজন 
কমবে__অর্থাৎ বীম, বনিয়াদ প্রভৃতির মাপ কমবে, (ঘ) ঘর কম গরম হবে। 
সোজা কথায়_এ গরু খায় কম, দুধ দেয় বেশি! এজন্ত এই নয়া-পনধতি 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করছি। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য নর, কারণ এ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসিত হবার যন্তাবনা এখনও অল্প। করছি, তাদের.জন্ত-_ধারা মাথার ঘাম- 
পায়ে-ফেলা রোজগারে নিজের জন্য বাড়ি করছেন। 

ধরা যাক, আমরা যে ইটে ফাপাদেওয়াল গাথছি, তার মাপ ৯১৫৪৯ 


২৯ অর্থাৎ ২৩৯৯ ১১৯১৬৯ মিলিমিটার । এক্ষেত্রে, নয়া-পন্ধতিতে 


ঘেওয়ালটি নিরেট : ১ (২৫৪)এর পরিবর্তে হবে ১৮০। চিত্র__3.14-এ 
নির্দেশিত পন্থায় ছুটি ২৪ (৬৯) দেওয়াল গাঁথতে হবে মাবখানে ৪২ কাক 
রেখে। দ্বিতল পর্যন্ত সাধারণ ইটে এ জাতীয়' 'দেওয়াল গাথা নিরাপদ । 
এখানে মশলার ভাগ বেশি রাখা দরকার-*এবংণ ৩ ১ মশল্লার?: গাঁথনি 
প্রযোজ্য । 


যে দেওয়ালের ওপর ভারী বীম এসে বসছে, সেখানে এ জাতীয় দেওয়ান 
না গাথাই ভাল। ছাদের নিচে শেষ রদ্দ| পুরে! ইট দিয়ে গীথুন।  নিষ্নলিবিত 
বিষয়ে সাবধান হবেন £ 


৫) প্রিশ্বলেভেলে চিত্র_ 3.14-এ প্রদর্শিত স্থানে যথারীতি ডি পি. সি. 
করতে হবে। 


(8) বাইরের দেওয়ালে প্রথম রদ্দা ( ঞ-চিহ্নিত ) গাথনির সময় ২ মিটার 
তাতে একটি করে ফুটো রেখে যাবেন, যাতে মশলা বেঁটিয়ে বার করে নেওয! 
যায়। গাঁথনি সম্পূর্ণ হলে ফুটোগুলি কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করে দেবেন। 
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(i) বাইরের দিকের দেওয়ালে, সর্বনিয় রদ্দার ১ মিটার তফাতে কিছু 
জলনিকাশী ছিদ্র শেষ পর্যন্ত রেখে দেবেন। ছিদ্রের মুখে জাল দিয়ে দেবেন-_যাতে 
সাপ ইত্যাদি না ঢোকে । 

- (০) চিত্রে নির্দেশিত লোহার টাই বা বন্ধনী () খাড়াইয়ের দিকে চার- 
রদ্। তফাঁতে এবং পাশের দিকে পাঁচ-রদ্া তফাতে বসাতে হবে। বিকল্পে 
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চিত্ৰ-3.14 চিত্ৰ-3.15 
ফাপা-দেওয়ালের দেকশান । কাপ! দেওয়ালের এলিভেশান । 


১৮০১৫১১৯১৬৯ মাপের কংক্রিটের ব্লক (0) বসালো চলে! আমার পরামর্শ 
বাছাই করা এক নম্বর ইটই বন্ধনী হিসাবে ব্যবহার করল না ছেঁটে__অর্থাৎ বাইরের 
দিকে ৪৯২১১৯ মাপের চৌখুপি বার হয়ে থাকতে দিন। ভিন্ন রঙ করে দিলে 
এগুলি 'আকিটেকচারাল ফিচার’ বা বাহার বলে মনে হবে। 

(৮) জানালা-দরজীর ফোঁকরের কাছের দেওয়াল দুর্বলতর হবার আশঙ্ক। 
আছে।. তাই লক্ষ্য রাখবেন, এখানে বন্ধনী যেন ফোকরের প্রান্ত থেকে ৩০* মি. 
মি-র বেশি দুরে ন! থাকে। চিত্র_3.15-এ বন্ধনীর অবস্থান লক্ষ্য করুন। এঁ 
চিত্রে আরও লক্ষ্য কর; জানালার নিচে একদারি ইটকে কেমন তিত্মুখী করে বসানো! 


হয়েছে, যাতে চৌকাঠ ঠিকমত বলতে পারে। : 
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(৮) লিন্টেলের উপরের তলে একটি V-এ্র.ড রাখা হয়েছে, যাতে কোনও 
জলীয় অংশ দু'পাশে মরে ফোকরে না পড়তে পারে। তাছাড়া ওখানে আবার ডি. 
পি. সি. করে দেওয়া হয়েছে। 

(৮) পূর্ববণিত পদ্ধতির মত ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গীথনির সময় মশরা 
ফাকে না পড়ে। 

উপসংহারে বলি--বাড়ির চতুর্দিকের দেওয়াল এপন্ধতিতে না করলেও 
পশ্চিমের দেওয়ালটি এইভাবে করানো খুবই বাঞ্চনীয় । সাধারণ ১০” দেওয়ালের 
চেয়ে এ দেওয়ালে ঘর অনেক ঠাণ্ডা থাকবে। জাতীয় গাথনি ফুরনে 
করাবেন না, দৈনিক-হারে করাবেন। মজুরি হয়তো কিছু বেশি পড়বে, কিন্ধ 
সর্বসাকুল্যে খরচ কম হবে ও আরামপ্রদ হবে। অন্তত তাই অন্যত্র দেখা গেছে। 
সেখানে, পাতিয়ালায়, গুজরাট, রুরকিতে পরীক্ষামূলকভাবে এজাতীয় দেওয়াল 
গাথা হয়েছে । 

কৌতুহলী পাঠককে পড়তে বলব £ (1) Reports from Projects of 
Experimental Housing Schemes; (2) C.BRI—Literature 
on ‘Cavity 21], ও (3) Advisory Report No.5, June °75 
from টব. B. O. 

একটি অনুরোধ £ আপনার বাড়িতে এজাতীয় দেওয়াল যদি আর্দৌ 
কেউ গীথেন, তবে দয়া করে আমাকে প্রকাশকের ঠিকানায় পোস্টকার্ডে 
জানাবেন। 

পান্রেল গীথন্নি ? পাথর যেখানে সহজে পাওয়া যায়, সেখানে 
ইটের বদলে পাথরের গীথনিতেও দেওয়াল গাঁথা হয়। বাংলাদেশে পাথরের 
গাথনির কাজ অল্ই হয়ে থাকে ; তবু আমাদের এবিষয়ে মোটামুটি ধারণা 
থাকা দরকার । ইটের গীথনির সঙ্গে পাথরের তুলনামূলক বিচারে এই কয়টি 
কথা মনে রাখা দরকার £ 

(১) পাথরের দেওয়াল ইটের দেওয়াল অপেক্ষা চৎড়ায় বেশী হয়। পাথরের 
দেওয়াল অন্ততঃপক্ষে ৪* নে. মি. চওড়া হবে, অপরপক্ষে বর্তমান বালা ইটের 
দেওয়াল ১০ (২৫০); ৫" (১২৫); অথবা ৩" (৭৫) চড়া গীথ! যায় এবং 
মডুদার ইট চালু হলে মাত্র ছু'রকমের গাথনি সম্ভবপর হবে, ২০ সে. মি. অথবা ১০ 
সে. মি. চড়া । 

(২) পাথরের দেওয়াল অপেক্ষাকৃত বেশী শক্ত হয়। কিন্ত, গীথতে সময় 
নেয় বেশ। 
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(৩) পাথরের গাঁথনি শুধু সময়নাপেক্ষই নয়, এতে মিস্ত্রির দক্ষতা বেশী 
দরকার ৷ ইটের গীথনির কাজ অনেকটা গতীন্গতিক । কিন্তু, পাথরের কাজে 
বেশী 'এলেম' দরকার । 

(৪) পাথরের কাজে খরচ পড়ে বেশী । 

পশ্চিমবঙ্গে একেবারে উত্তর অংশের দাজিলিঙ জেলা ছাড়া, পাথরের দেওয়ালের 
ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্ত, ব্যবসায় অথব! চাকুরির প্রয়োজনে আমাদের 
. অন্ত রাজ্যে বহুল প্রচলিত এই পাথরের গাথনি সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত থাকা 
প্রয়োজন। 


পাথরের গাঁথনির কাজকে আমর! মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি; 
যথা-_গ্যাশলীর-গঁথনি এবং রাবজ-গ্গাথনি। রাবলগীথনির আবার 
নানান্‌ প্রকারভেদ আছে; যথা_-আন্-কৌসড -রাবজ, কোর্স ড-রাব জ, 
র্যাণ্ডাম-রাব ল প্রভৃতি । 

গ্যাশলার-গীঁথনি £ একাজে প্রথমত: কোয়ারি থেকে পাওয়া পাথরকে 
চতুদ্োণ মাপে নিপুণ করে কাটতে হবে। পাশগুলি যেন এবড়োখেবড়ো না 
থাকে। প্রতি রা অন্ততঃ ২৫ থেকে ৩০ সে. মি.উচু হবে।  গ্যাশলার-গীথনি : 
বন্ততঃ ইটের গাথনির মতোই সাজানো হয়-জোড়াইগুলি ৩ থেকে ৬ মি. মি. 
অপেক্ষা বেশী হয় না। এর খরচ অত্যন্ত বেশী । 

রাবল-গাঁথনি £ রাব-গাথনির পাথরগুলি_ এ্যাশলার-গীথনির চেয়ে 
আকারে ছোট হয় এবং এই পাথরের সবগুলি কোণই যে সমকোণ হ'তে হবে, 
তাঁর মানে নেই। কোন কোন 
ক্ষেত্রে দেওয়ালের বাইরের দিকটা 
শুধু সমতল রাখা হয়ঃ ভেতরের 
দিকে এলোমেলোভীবে  জৌড়াই 
করা হয় (চিত্র__3.16)। র্যাণ্ডাম- 
বাব গাথনিতে রদ ব'লে বস্তুতঃ 
কিছু থাকে-ন!। কোণার পাথর 
(একে বলে কুয়োইন ) বদ, হিসাবে 1185০? 
সমান মাপে সাজানো হ'লেও বাকি চিত্র-3.16 
অংশ এলোমেলৌভাবে গাথা হয় (চিত্র_317 )। কিন্ত অনেক সময় ব্যাণ্ডাম- 
রাবল এমনভাবে সাঁজানো হয়, যাতে প্রতি তিনটি বা চারটি কুয়োইনের পর 
আমর! এক বাদ পাথরের সমতল পাই | চিত্র_3.18-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন, প্রথম 


৬০ এ বাস্ধ-বিজ্ঞান 


ও চতুর্থ কুয়োইনের মাথায় “সমস্ত র্যাণ্ডাম-রাবল পাথরগুলি এক সমতলে শেষ 
হয়েছে। এই জাতীয় গাথনিকে বলা হয় স্থোয়ার্ড কোর্গড ব্যাণ্ডাম-রাবল। 


চিত্র_3.17 চিত্ৰ-3.18 
দো-আশনল! গ’খনি বা কম্পোস্ট ম্যাস্ন্মল্পি € অনেক 
/ সময় দেওয়ালের বাইরের 
অংশটা পাথরের গীথনি ক'রে, 
পেছনের অংশটা ইট বা কংক্রিট 
দিয়ে ভতি কর! হয়। এযাশলার- 
গীথনির খরচ কমানোর জন্য শুধু 
বাইরের দিকটা এাশলার গেঁথে 
পিছনের অংশটা ইট, কংক্রিট 
অথবা কোসপ র্যাডাম-রাব 
গাথনিও করা হয়। এক্ষেত্রে 
পাথরের গাথনির হেডার-রদ্ছ| 
পেছনের অংশের সঙ্গে বঙ্ডিং রক্ষা 
করে। 
এছাড়াও লোহার ব্ল্যাম্প 
দিয়ে অথবা জগল ক'রে 
বণ্ডিংএর ব্যবস্থা করা হয়। 
চিত্র--319-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন 
এই রকম একটি দেওয়ালের 
সেক্শানাল-এলিভেশান দেওয়া 
হয়েছে। 


দেওয়াল ৬১ 


বনিয়াদ এবং ভিত অংশে এ্যাশলার-গাথনির (--চিহ্নিত৷ পেছনে আছে 
কোর্গড ব্যাপ্ডাম-রাবল ছে২-চিহ্নিত। পাথরের গাঁথনি। একতলা অংশে পেছনে 
আছে ইট ।-চিহ্নিত। এবং প্যারাপেটে শুধু কংক্রিটের ব্যাকিং (0-চিহ্নিত)। 
আরও দেখুন, বনিয়াদ অংশে জগ ল করা হয়েছে, একতলায় হেডার-কোর্স-ই' 
বপ্ডিং রক্ষা করছে এবং প্যারাপেট অংশে আছে লোহার ক্র্যাম্প। 

হুহ্রিনটেন্স দেও ফ্রাল্ন ? কংক্রিটের দেওয়াল আমর! এই গরম 
দেশে সচরাচর বাইরের দিকে তৈরী করি না। দু'টি ঘরের পার্টিশান দেওয়াল 
হিসাবে এই জাতীয় দেওয়ালের ব্যবহার আছে।: কংক্রিটের সব দেওয়ালই 
অ-ভারবাহী। সাধারণত; আর সি. পিলারের সাহায্য ছাদের ভার বহন করা 
যয়। কংক্রিটের দেওয়াল তিন রকমের দেখা যায় : 

(১) স্বস্থানে ঢালাই £ চিত্র--320 এই জাতীয় একটি দেওয়ালের, 
চিত্র দেওয়া! হয়েছে। ছবিতে যেমন 
দেখানো হয়েছে, দেওয়ালের দু 
পাশে কাঠের সেটারিং ক'রে কংকিট ৮০৮ 
স্স্থানে ঢালাই করা হয়েছে। ৬" 
অর্থাৎ ১৫০: সেন্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া 
দেওয়ালে লোহার-ছড় দেওয়ালের 
মাঝামাঝি বাধা হয়। তার চেয়ে বেশী 


৫ চিত্র_3.20 
চওড়া হ'লে দেওয়ালের হ'লাশে ছক |... এলাম 7১-লোহার 
লোহার-ছড় বাধতে হয়। ছবিতে লক্ষ্য ০. কংক্রিটের দেওয়াল । 
ক'রে দেখুন, দেওয়ালের সঙ্গে একই সঙ্গে একটি পিলার ঢালাই করা হচ্ছে। 
(২) পুর্বে ঢালাই কর! £' 
চিত্র__3.4]-এ যে দেওয়ালটি- 


দেখানো হয়েছে, তার ইংরাজী 
“আই'-অক্ষরের. মতো দেখতে 
।পিলারগুলি এবং ২. মিটার» 
১৫১৫০ মাপের কংক্রিটের 
্থ্যাবগুলি আগেই ঢালাই 
j করা হয়েছে। সেগুলি জমাট 

__ = পূৰ্বে চালাই করা স্ল্যাব । বেধে গেলে প্রথমে পিলার- 
গুলি স্বস্থানে বসানো হয় এবং জ্গাযবগুলি তার খাঁজে খাঁজে ওপর থেকে 
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ঢুকিয়ে বসানো হয়। অল্প মশলা দিয়ে এগুলি জুড়ে দেওয়া হয়। কংক্রিটে 
মশলার ভাগ হয় ৪ £২: ১। তার অর্থ, আর. সি. সি. অধ্যায় পড়লে বোঝা 
যাবে। 

(৩) কংক্রিট ব্লক ই. মাটি পুড়িয়ে যেমন ইট হয়, তেমনি কংক্রিট 
জমিয়েও ‘কৃত্রিম ইট বা কংক্রিটের ব্লক বানানে! চলে। ইটের মতে৷ অথবা 
এ্াশলার-গীথনির মতো এবার আমরা তাই দিয়ে দেওয়াল গীথতে পারি। 
“এই. ব্লকগুলি বিভিন্ন মাপের হয়। প্রচলিত মাপ ১৬২৮২৮" । অধুন! 
মাঝখানে ফাঁপা রেখে হলো-ব্লক তৈরি করার রেওয়াজ হয়েছে।  চিত্র_-3.22 


চিত্ৰ -3.22 


A এবং B যথাতমে তিন-ফোকরওয়াল৷ ও দুই-ফোকরওয়ালাগুলো-ব্লক। 
চিত্র__3.22-0 এবং D-তে লক্ষা ক'রে দেখুন, প্রতোকটি ব্লক যথাক্রমে ইংরাজী 
গু) এবং ৭0? অক্ষরের মতে| দেখতে। দু'টি ব্লক গায়ে গায়ে লাগালে 
তবে একটি চৌকোণা ব্লকের রূপ নেয় । কংক্রিট ব্লকের দেওয়ালে প্রায় তিন 
ভাগের এক ভাগ অংশ ফপা৷ খাকে। এই জাতীয় দেওয়ালের এ-পাশ থেকে 
ও-পাশে শব্দ এবং উত্তাপ সহজে যেতে পারে না। ফলে, ঘরটি বাইরের উত্তাপে 
সহজে গরম হয়ে ওঠে না। পার্টিশান দেওয়াল হিসাবেই এর ব্যাপক ব্যবহার । 
দাপগুলি এচিত্রে আমরা ইঞ্চিতে দেখিয়েছি। সি. জি. এস পদ্ধতিতে 


দেওয়াল ৬৩ 


এবং ই চিহ্নিত ব্লকগুলি তৈরি হতে পারে ৪০০৮২৩১৮১৯৬: এবং 
০ আর D-চিহ্নিত ব্লকগুলি ৪০ ৩০০৮ ১৯৬ আকারের | 

লাৎ-পলেস্তারা দেওয়াল 2 চিত্র_-3.23-তে একটি লাৎ- 
পলেস্তার| দেওয়ালের স্কেচ দেণয়| হয়েছে। এগুলি অ ভারবাহী দেওয়াল। 
ফলে, মাঝেমাঝে পিলার দিতে হয়। চিত্রে দেখ যাচ্ছে, দেওয়ালের মাঝখানে 
একটি আর. সি. সি. পিলার দেওয়া হয়েছে। পিলারের দু'পাশে ৩” অর্থাৎ 
৭৫ কংক্রিটের দেওয়াল। দেওয়ালে A-চিহ্নিত অংশে বাঁশের বাত] বা কঞ্চি 
বোনা হয়েছে; চ-চিহ্নিত অংশে লোহার এক্সপ্যাণ্ডে মেটাল জালতি আকা! 
হয়েছে । বাহ্ুবে অবশ্য কেউ একই দেওয়ালে এভাবে বীশের বাতা এবং 
তারের জালতি ব্যবহার করে না। একই চিত্রের দাহাযো দু-রকম ব্যবস্থা 
দেখানো হয়েছে মাত্র। 


চিত্র_3.23 
A= বাশের বাতার রি-ইনফোসমেন্ট ; 
B= এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল রি-ইনফোস'মেন্ট ; 
C= আর. দি. পিলার। 


যাই হোক, প্রথমে মাঝখানের জালতিটা খাড়া ক'রে বাঁধা হয়। তারপর 
ছুই দিক থেকে কনিকের সাহায্যে সজোরে মশল্লাকে পলেন্তার৷ করার মতে৷! 
& জালতিতে মারা হয়। দু'পাশের মশল্লা লোহার অথব| বাঁশের জালতির 
ফাক দিয়ে পরস্পরের গায়ে লাগে এবং জমাট বেঁধে একটি নিরেট দেওয়ালে 
পরিণত হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় সেনাবিভাঁগ এই: ধরনের দেওয়াল প্রচুর 
তৈরি করেছিল। 

ম্ুজি-ন্বীশেন্ল দেওয্রাঁভল ?' মুলি বা তরজ| বীশে ভরাট বাঁশের 
মতো! নিরেট গি'ট থাকে না। এগুলি ফাটিয়ে লম্বা লম্বা কঞ্চি বার করা হয়। 
ওপরের মহ অংশ দিয়ে, উন্নততর যে বেড়া হয় তাকে বলি পিঠামুলি 
দেওয়াল। ভেতরের 'অমস্থণ অংশ দিয়ে তৈরী হয় বুকীমুলি দেওয়াল। 
প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি সন্ত, টেকেও অল্লদিন। এই বেড়াগুলি সচরাচর 


৬৪ বাস্ত-বিজ্ঞান * 
প্রায় ২ মিটার অর্থাৎ ৬ ফুট পর্যন্ত চওড়া হস্ব। মুলি দেওয়াল বোনবার নানান্‌ 
ঝকম নমুনা আছে। তিন-ঘরের কোনাকুনি ( ডায়গোনালি উভেন ) বীধুনিই 
.(চিত্র--3.244১) বেশী প্রচলিত । দরমার- মতো দুই-ঘরের - সোজানুজি 
( চিত্র_3.239 ) বাধুনিওচলে। এছাড়া একদিকে ( খাড়াভাবে ) পিঠামুলি 
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চিত্র 3.24 

&=তিন ঘরের কোনাকুনি বুলানি ; B= দুই ঘরের দোজাস্থজি বুনানি ; 

৩ বুকা-পিঠ| বুনানি ; 1) = তিন-ঘরের সোজাহুজি বুনানি। 

কঞ্চি এবং অন্তদিকে ( জমির সমান্তরাল), বুকামুলি ক'& দিয়ে বুক!-পিঠা 
. যুনানিও দেখা যায় (চিত্ৰ--3.240)। এগুলি কিন্ত সম্তা। পড়ে। চিত্ৰ-_3 240-তে 
তিন-ধর-অন্তর, সোজান্থজি বুনানির, প্যাটার্ণ দেখানো হয়েছে। এক বাণ্ডিল 
- তরজায় ৬০/৬৫ বর্গফুট বুনানি. করা চলে । প্রতি বর্গকুটে 2"%৯" বুনানির 
জন্য বাশ লাগে গড়ে ৬ খানি এবং প্রতি বর্গমিটারে - খরচ. পড়ে. স্থান ভেদে 

2 টাকা থেকে ১০ টাক|। ও 
দক্বমাল্প লে ওজন &. দরম। অথবা চাটাই আমরা বাজারে পাই 
৪৮৩ মাপের অথবা ৩'%২৯' মাপের | দুটি দরমা। ছু পাশে রেখে কঞ্চি 
দিয়ে ডবল্‌-দরমার দেওয়াল বীধা হয়। এক-একটি খোপ ৯"১৫৯* থেকে ১২৯ 
১২" পর্যন্ত করা চলে । দরমাঁর দেওয়াল_-সুলির দেওয়ালের চেয়ে সন্ত]. কিন্ত 
বর্ষার সময় উইপোকার আক্রমণে নষ্টও হয় তাড়াতাড়ি। এদের. হাত থেকে 
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বাচবার জন্তু মেঝে থেকে ১২ থেকে ২' পর্যন্ত আলকাতর! লাগিয়ে দেওয়া যেতে 
পারে। অনেকে খরচ কমানোর জন্য মেঝে থেকে প্রথম ছয় ফুট এক প্রস্থ মুলি- 
দেওয়াল বেঁধে উপরের অংশে দরমার দেওয়াল বীধেন। কারণ, উই ও বৃষ্টির 
আক্রমণ নীচের অংশেই বেশী। প্রতি বর্গমিটারে ডবল দরমা দেওয়ালে খরচ 
পড়ে প্রায় ৭০০ টাকা। মুলিবীশ, মাটি বা দরমার দেওয়াল যারা তৈরী ও বিক্রন্ 
করে তার! সেন্টিমিটারের মাপ আজও বোঝোনা, তাই এখানে ফুট-ইঞ্চির হিসাবেই 
কথা বলতে হচ্ছে। 

আাষ্তন-র্জাস্পেলে দেওুয্বাভন 3 আধলা ভরাট-বাশ মাটি থেকে 
খাড়া কারে পাশাপাশি সাজাতে হবে। কিছুটা অংশ  পৌত1 থাকবে মাটির 
ভেতর। মোটা কঞ্চি বা আধলাবাশ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে এই পাশাপাশি 
সাজানে বাশগুলিকে বাধতে হবে। এর দু'পাশে কাদার পলেস্তার! দেওয়| হবে । 
যেখানে আগুন লাগার ভয় আছে; যেমন-_-রান্নাঘরের দেওয়াল -সেইখানে এই 
জাতীয় দেওয়াল খুব কার্যকরী! তা ছাড়া, অ-ভারবাহী দেওয়ালের মধ্যে এই 
আধলা-বাশের দেওয়ালের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে, দৃষ্টি ও শরবণের পথে বাধা 
সৃষ্টি করে | ফলে, গ্রাম্য বাস্ততে পা্টিশান দেওয়াল হিদাবে- এর একটি বিশেষ 
স্থান আছে। খরচ মুলি-বাশের চেয়ে কম এবং দরমার চেয়ে বেশী ৷ অবশ্য 
ধ'রে নেওয়া হচ্ছে, মুলি-বাশ, ভরাট-বাশ ও দ্ররমার কোন একটি: যেখানে দুপ্রাপা 


বা সহজলভা নয় । 
আটিন্র দেওক্াভন 2 স্মরণাতীত কাল থেকে পৃথিবীর নান! দেশ ও 


গ্রামে মাধ মাটির দেওয়াল তৈরী করেছে। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, 
কাদার. দেওয়াল কমজোরী ও ক্ষণস্থায়ী। তাই তাঁরা রাতারাতি গ্রামে 
কংক্রিটের আমদানি করতে চান। কিন্ত, দেশের অন্তান্ত উন্নয়ন-কাজে সিমেন্ট- 
লোহার চাহিদা এত বেশী এবং গ্রাম্য গৃহ-দমক্তার প্রশ্নটা এত ব্যাপক যে, 
বর্তমান অবস্থায় গ্রাম্য বাস্তশিল্পে মাটির দেওয়াল অপরিহার্য । পাথরের 
দেওয়ালের মতো মাটির দেওয়ালও বেশি চওড়া হয়। তাই, এই গ্রীহ্মপ্রধান 
দেশে মাটির তৈরী দেওয়ালের ঘর শীতল হয়। সাধারণত, কাতিক-অদ্তাণ 
মাসে যখন আকাশ থেকে জল নামে না, অথচ. নদী-নালা-খাল-বিলে জল 
অপ্রতুল নয়, তখনই এই দেওয়াল গাঁথা শুরু হয়।, কাদাটা ।ছেনে নিয়ে ১-৬" 
থেকে ২-০" চওড়া এবং ১৬" থেকে ১:৯" উচু কারে এ দেওয়াল এক- 
একটি স্তরে গাথতে হয়; সপ্তাহ খানেক রোদে শুকিয়ে গেলে, তার ওপর 
দ্বিতীয় স্তর গাথা হয়! এভাবে বর্ষার আগেই দেওয়াল গাঁথ! শেষ ক'রে চাল- 
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ছাউনি সম্পূর্ণ করতে হয়। মাটির দেওয়াল গাথবার সময় কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা 
অবলম্বন করা৷ উচিত । 

(১) দেওয়ালের বাইরের দিকে যেন খাঁজ বা ধাপ না থাকে। হর 
‘কোণাগুলি গোলাকৃতি ক'রে দেওয়া ভালো। 

(২) প্রিশ্থটা পোড়া-ইটের গাঁথতে পারলেই ভালে|। অভাবে বাইরের দিকে 
ঢাল দিয়ে বর্ষার জলটাকে দ্রুত সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা চাই। 

(৩) ছাদের ছঞ্চ ব| ঈভ-লাইন যেন একটু বেশী বেরিয়ে থাকে। 

(৪). ইদুরে সচরাচর মেঝে এবং দেওয়ালের সংযোগ-স্থল আক্রমণ করে। তাই 
এঁ-সকল স্থানে একটি তারের জালতি পেতে দেওয়| যেতে পারে। সেটা ব্যয়বহুল 
মনে হ’লে, মেঝের পর প্রথম রদ্দা'ব| প্রথম ‘পাট’ গাঁথবার সময় কাদার সঙ্গে কিছু 
কাচের কুচি মিশিয়ে নেওয়া যায়'। লক্ষা ক'রে দেখা গেছে, তাহ'লে ইদুরের 
উপদ্রব কম হয় । ৷ 

কাদার দেওয়ালে নীচের পাটগুলি বেশী চওড়া ও বেশী উচু হয়। ওপরের 
দিকে রমশ: সরু এবং পটিগুলি কম উচু হয়। সাধারণত, মাটকোঠ৷ গেবলের 
মাথা পর্যন্ত উনিশ-কুড়ি পাট গাথা হয়। নীচের পাট তিন থেকে সাড়ে 
তিন পোয়া এবং উপর দিকে দুই. ব! আড়াই পোয়! গাথনি হয় (১ পোয়া 
₹ হাত = ৩২" ইঞ্চি |) 

এ্যালাভিলভিনগন £ সিমেপ্ট-বালির ১: ৬ মশল্লার বনিয়াদে এবং 
প্লিন্থে এক নং ইটের গাঁথনি- প্রতি ঘনমিটার দর £ 


ইট-..৩৯০ খানি ৪০১ ০০ টা. প্রতি হাজারে টি ৬1০: 
[সিমেপ্ট::-০ ০৬ টোন্‌ ৫০০০০ টা. প্রতি টোন্‌ দরে ১১ ৩০:০০ 
বালি"-*৩৩ ঘনমিটার ৬০০০ টা প্রতি ঘঃ মিঃ 0 ১৯৮০ 
পরিবহন খরচ (আঃ) + ২৬ 
ঠিকাদারের ঘর-খরচ, লভ্যাংশ ও ট্যাক্স ই;২০% ৮... টা 
মজুরি: ২৪৯৬০ 
রাজমিস্তি --- '*৮ ১৫০০ টা. দরে = ১২০ 
মিষ্তি - 2২51) ১৩০০ টা ৪ = ১৬২৫ 
মজুর -- ১২৫,৯৫০ টী], = ১১৮৭ 
খুচরা (আঃ) : = 85 

৩৩৩২ 


২৮২৯২ 
ধর! যাক ২৮৩০* টা. প্রতি ঘনমিটারে। ? 
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ভিকাদাব্রের ভভ্তাতব্য 0) ইটের গাথনিতে ঠিকাদার স্যায্যতঃ 
কিভাবে মাপ পাওয়ার অধিকারী, তা সর্বপ্রথমে জেনে নেওয়! যাক £ 

(ক) নক্সায় যেখানে ১০" (২৫০) অথবা :১৫% (৩৭৫) ইত্যাদি 
মাপ লেখা আছে, সেখানে যদি গাঁথনি চগড়ায় বেশি: হয়, তাহলেও 
ঠিকাদার মাত্র নন্সায়-লিখিত-মাপ পাওয়ার ' অধিকারী । : ইটের মাপ বড় 
হওয়ার জন্য, অথবা মশল্লা মোটা বা পুরু: হওয়ায় অনেক সময় ১৪" 
দেওয়াল ১০২" অথবা ১০৯" মাপের হয়; সেখানে ঠিকাদার মাত্র ১" মাপ 
পাবেন। অন্তরপভাবে (কোনও একটি দেওয়াল নক্সায় যদি লম্বায় ১০০-০! 
দেখানে| হয়, অথচ গাঁথনির সময় যদি সেটা ১০০--১ হয়, তাহলে ঠিকাদার 
১০০ ফুট মাপই পাবেন। কিন্তু এ দেওয়ালটি যদি ৯৯'--১১" হয়, তখন 
ঠিকাদার মাত্র ৯৯'--১১* মাপই পাবেন। কখনই নন্তায় লিখিত ১০০০" 
মাপ তিনি পাবেন 'ন|।' অবশ্য, নির্দেশিত ১০০-০" লম্বা দেওয়াল ১০০-১" 
অথব| ৯৯-১১" হ'লে, সেটা ভেঙে ১০০'--০" করতে হবে কিনা, ত! ভারপ্রাপ্ত 
বাস্তকার বলবেন। 

(খ) গাথনির মাপ. থেকে জানালা-দরজার ফোকর এবং লিণ্টেলের আয়তন 
বাদ দেওয়া হবে, কিন্তু বীমের প্রাস্তদেশ, ছাদের কাঠামোর কোনও গ্রান্তদেশ, 
বীমের জন্য তৈরি বেড-ব্লক, ছোট ঘুলঘুলি ব| ভেন্টিলেটার ( যার মাপ ১৪৪ বর্গ ইঞ্চি 
বা ০১ বর্গমিটারের কম), :৫% (০১২৫), দেওয়ালে হানি-কম্ব ফোক্র.অথব! 
দরজা-জানালায় জান্বের 'সূপ্লে' ইত্যাদি বাদ যাবে না। 

(গ) চৌকোণা পিলারের 'মাপ নেওয়ায় কোনও অস্থবিধা: নাই; কিন্ত ছয়- 
কোণা, -আট-কোণ] অথব। গোলাকুতি পিলারের ক্ষেত্রে ঠিকাদার “ডায়ামেটারের” 
উপর একটি বর্গক্ষেত্রের হিসাবে মাপ পাওয়ার অধিকারী |  চিত্র_3:25-এ একটি 
ছয়-কোণ| পিলারের সেক শ্রানাল-প্্যান দেখা যাচ্ছে । এটি গেঁথে তোলার জন্ত 
‘ঠিকাদার চিত্রে প্রদশিত চতুষ্ষোণ আয়তক্ষেত্রের মাপ পাবেন। 

(২) মশল্লার জোড়াই যেন ১ থেকে ১২-র অপেক্ষ| বেশি চণড়া es 
মনে রাখা দরকার, ইটের চেয়ে সাধারণত মশলার দাম বেশি । একশত ঘন 
মিটার প্রমাণ ইটের গীঁথনিতে হিসাবমতে| ৩৬:ঘন মিটার 
মশল্লপ। লাগার 'কথ|। . ইটগুলি 'অনমান 'মাপের হ'লে 
অথবা ছোট হ’লে মশল্ল| বেশি লাগে, ৩৮ এমন কি.-৪* ৬ 
"ঘন মিটার পর্যন্ত লাগতে পারে |. যদ্দি বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেন  চিত্র-3.25 
মশল। এর চেয়েও বেশি লাগছে; তখন. বেশি দাম দিয়েও অপেক্ষাকৃত ভালে 


৬৮ বাস্ধ-বিজ্ঞান 


ইট অর্থাৎ, সব সমান ও প্রমাণ মাপের ইট কিনে দেখুন পড়তা, কম পড়ে 
কিনা। 

(৩) কাজ শুরু করার পূর্বে প্রযানটা ভালে! ক'রে বুঝে নেওয়া উচিত। 
তাহ'লে কাজে ভুল হবে কম, ভাঁউতেও হবে কম। প্র্যানে জন-নিকা শী নার 
ফৌকর, রামাঘরের ধুম-নিগঁমনের পথ বা ফ্ুপাইপের রাস্তা, ঘুলঘুলি বা 
ভোষ্টিলেটার, কড়ি বা জয়েস্টের জন্য বেড-প্লেট, হোন্ডিং-ডাইন-বোণ্টের ফাক 
-ুকোথায় কি রাখতে হবে, প্রথমেই সেটা দেখে ও বুঝে নিন। আপনার 
প্রধান মিস্তিকেও সেই অন্ুনারে বুঝিয়ে দিন_যাতে আপনার অনুপস্থিতিতে ভুল 
গাথনি ন! হয়ে যায়। অনেক সময় ৩" বা ৫” (৭৫ বা ১২৫) চওড়। পার্টিশন 
দেওয়াল মেঝের ওপর থেকে গাথা হয়। চারদিকের ভারবাহী-দেওয়াল গাথা 
শেষ হ'লে ছাদ হবে, মেঝে হবে, তারপর পাটিশান দেওয়াল গাথা হয়। 
কাঁজের উপর তীক্ষ নজর থাকলে, চারদিকের ভারবাহী-দেওয়াল গাথবাঁর সময়েই 
ঠিক জায়গায় ভবিষৎ ৫ ইঞ্চি অথব। ৩ ইঞ্চি পার্টিশান দেওয়ালের জন্য দীড়া 
ছেড়ে রাখা যেতে পারে। 

(8) ঠিকাদারকে সব সময় ভবিষ্যৎ কাজের কর্মস্কটী মনে রেখে বর্তমানে 
কাজ করতে হবে। ভালো! ঠিকাদার এ-জন্য ভিত কাটার পূর্বেই খোয়া ভাঙার 
ব্যবস্থ! করেন, গাঁথনি প্রিস্-লেভেলে এসে পৌছানোর পূর্বেই তীর ভারার বাশ 
ও তক্তার ব্যবস্থা হয়ে যায় । জানাল'শ্দরজার মাথা পর্যন্ত গাথনি হবার 
আগেই তিনি ব্যবস্থা করেন লিস্টেল ঢালাই-এর জন্য তক্তা এবং লোহার-ছড় 
তিনি পূর্বেই বাকিয়ে নেন। এমনিভাবে, আগামী দিনের কাজের সব ব্যবস্থ| 
তিনি সময়মতো কারে রাখেন। এতে কোনও সময়েই মিক্ি ও মজুর কাজে 
অস্থবিবা ভোগ করে না। 

(৫) এছাড়া কাজের সময় কোথাশ্ন কি অস্ুবিধা হচ্ছে, সেটা ঠিকাদার 
তীক্ষু্টি দিয়ে বুঝে নেবেন! মিস্তি ও মজুরদের ঠিকভাবে কাজ বণ্টন ক'রে 
দিতে হবে। মিস্ত্রি যেন তার প্রয়োজনমতো! সময়ের ব্যবধানে ইট 'ও মশলার 
সরবরাহ পায়, এটা লক্ষ্য রেখে মভুরদের সাজাতে হবে। যে ঠিকাদার দক্ষ 
মেনাপতির মতে! তীর সেনা-বাহিনী সাজাতে পারেন, তীর কাজ ঠিকমতো উঠে 
যায় ; গাথনির সময় ঝরে-পড়া, মশলাও নষ্ট হয় না। দেওয়ালের গায়ে চটের 
থলে বিছিয়ে, সেগুলি তার মভুরভাইয়ের! আবার কড়াইতেই কুড়িয়ে তোলে। 

তত্ত্রাবথাক্ণক্কে বর কর্তব্য ৪ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ঠিক কাজ 
হচ্ছে কিন| দেখে নেওয়াই তত্বাবধায়কের প্রধানতম কাজ। স্পেসিফিকেশনে 


দেওয়াল ৬৯ 


কিকি নির্দেশ দেওয়া আছে, সেগুলি ভালে| ক'রে বুঝে নিতে হবে। বিভিন্ন 
মাল-মশলা স্পেসিফিকেশন অন্গ্যায়ী ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, মশল্লার ভাগ ঠিক আছে 
কিনা, ত| দেখে নিতে হবে। এ ছাড়াও কাজ কি ক'রে ভালো! কর! যায় ত! জানতে 
এবং সেদিকে নজর রাখতে হবে। 

() প্রথমত, ইউগুলি ব্যবহার করার পূর্বে অন্তত ঘণ্টা দুই তিন জলে 
ভেজানে| হচ্ছে কিন! দেখতে হবে। এ ছাড়াও গীথনি হ'তে থাক! অবস্থায় 
এবং তার পরের সাতদিন পর্যন্ত গাথনিতে ( অবশ্য মাটির গীথনি বাদে) জল 
দিতে হবে। মগে ক'রে জল দেওয়ার চেয়ে পিচকাঁরি ক'রে জল দেওয়া ভালো 
এই ‘জল খাওয়ানো? ( ইংরাজীতে বলে “কিওরিং ) ব্যাপারটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, 
সাধারণ মিস্তি-মজুরর৷ ত! জানে না বলেই এ কাজে প্রায়ই গাফিলতি হ'তে 
দেখা যায়। 

(৫) তন্থাবধায়ক নিজের হাতে গুনিয়! ও ওলন ব্যবহার ক'রে মাঝে মাঝে 
দেখে নেবেন গাথ ন নির্ভুল হচ্ছে কিনা। ভারায় না উঠে যে তত্বাবধায়ক মিস্তির 
সাহায্যে ওলন পরীক্ষা করান, তীকে প্রায়ই ঠকৃতে হয় । 1কভাবে তিনি ঠকেন, তাঁর 
ছুখট উদারণ চিত্র-_-3.26-এ দেওয়! হয়েছে। 
নিঃসন্দেহে এ-দেওয়ালটি ওলনে নেই, 
অথচ ছু'দিক থেকেই ওলন ধরার কায়দায় 
ত্রুটি লুকিয়ে ফেলা! হচ্ছে। চিত্রে বাম দিকে 
বা হাতে ওলন ধরার সময় তর্জনী দেওয়াল 
স্পর্শ করেছে__কাঠখানি নয়। চিত্র_3.26 

ডান দিকে ডান হাতে ওলন লাগাবার সময়, স্থতোকে কাঠের উপর দিয়ে 
খুরয়ে গুলনে আধ ইঞ্চি চুরি করা হয়েছে। যে তত্বাবধায়ক ভারায় উঠতে 
গররাজি, তাকে এ-ভাবেই দূর থেকে 
ঠকতে হয়! 

(0) শুধু ওলন নয়, নি্বের 


চিত্র_3:27 হাতে ফিতে, ফুটরুল, ম্পিরিট-লেভেল, 
এ_শ্পিরিট লেভেল; ৮__পাটাঃ পাটা ইত্যাদির সাহায্যে গাথনির 
€_তিন রদ ভুল গাথনি ; ক্ৰটিশৃণ্ডত৷ পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে। 
নন! চিত্র_-372-এ, যে দেওয়ালটির এলি- 


ভেশান দেখা যাচ্ছে, তার ওপরের তিন-রদ্দা গীথনি মাটির সমান্তরাল হয়নি। 
কিন্ত, পাটা ও ম্পিরিট-লেভেল এমন জায়গায় বসানে৷ হয়েছে, যেখানে বুদ্বুদটি 


নগ বাস্ত-বিজ্ঞান 


স্পিরিট-লেভেলের ঠিক মাঝাখানেই থাকবে৷ তত্বাবধায়ক এই কারসাজি তখনই 
বুঝতে পারবেন, যখনই তিনি নিজের হাতে যন্ত্রটা বসাবেন॥ পাটাখানি একটু 
ডাইনে বা বামে সরালেই বুদ্বুদ্ও ল'রে যাবে, ভুলটা বোঝা যাবে। 

(1৬) গীথনির সময় ইটের তিন দিকে (উপর দিক বাদে) ঠিকমতো 
মশল্লা থাকছে কিনা, তা লক্ষ্য করতে হবে। মিষ্টি ইট বাবার আগে, বেডট! 
মগে ক'রে ভিজিয়ে নেয়। মিস্তির ডান হাতে থাকে কনিক ( চিত্র -3 82)! 
কড়াই থেকে ভান হাতে কনিকে ক'রে মশলা তুলে বেডের উপর সেটা বিছিয়ে 
দেওয়াই হচ্ছে প্রথম কাজ । এই সময়েই আগের ইটখানার পাশে মশল| কিক 
দিয়ে টিপে দিতে হবে|. সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি থকথকে মশলার উপর ইট- 
খানিকে রসিয়ে, অল্প নাড়িয়ে পাশের ইটের “দকে ঠেলে নিয়ে যাওয়।। এতে 
মশলা নিচে থেকে ঠেলে উপর দিকে উঠে আগের গাথা ইটের সঙ্গে ফাকটা বন্ধ 
করে। তারপর বাম হাতে ইটখানি নিয়ে স্থতোর সই-নই করে স্বস্থানে তাকে 
বসাতে হবে । আল্গা ক'রে বদালে হবে না--কনিক অথব| বাশুলি দিয়ে 
ইটখানাকে ঠকে দিতে হবে--যাতে মশলা ইটের ফাকে ঠিকমতো 'ঢুকে যায়। 
মশলা যেন ১* থেকে ১২ মি. মির বেশী না হয়। এক এক বদ] ইট উচ্চতায় 
৩২ অর্থৎ ৮২ মি. মি. হবে। এজন্য পাটার গায়ে যদি ৩৯ তফাৎ তফাৎ 
দাগ দিয়ে রাখা যায়, তাহ'লে সেটা গাথনির পাশে খাড়া ক'রে ধ'রে বোঝা যায়, 
প্রত্যেকটি রা সমান উচু হচ্ছে কিনা। যদিও খাতা-কলমে প্রত্যেকটি রদ্দার 
উচ্চতা ৩২ হওয়ার কথা, কা ধক্ষেত্রে কিন্ত ৮১ থেকে ৮৫ পর্যন্ত হয়ে থাকে; 
সুতরাং সাতরদ্ধা গাঁথনির উচ্চতা হবে ১%--১১% (মেট্রিক হিসাবে প্রায় 
৬০০ মি. মি. )। আমর! তাই, ধারে নিই যে, সাত-রদ্দা গাথনিতে দেওয়াল দুই 
ফুট উচু হবে। অনেক মিক্জি এজন্য ৬০" লম্ব। পাটাখানিতে সমান ২১ ভাগে 
দাগ দিয়ে রাখে। এমন এক মিটার লঙ্বা পাটাকে ১২ ভাগ করেও নেওয়া যায়। 

(৮) যাতে পরে পলেস্তারা করতে স্থবিধা হয়, তাই দৈনিক কাজের শেষে 
কমিক অথব! লোহার একটি কীটা দিয়ে গাথনির জোড়াই স্থান $: থেকে 5" অর্থাৎ 
প্রায় ৬ মিলিমিটার গভীর ক'রে দাগ দিয়ে রাখ! উচিত । ইংরাজীতে একে রেকিং 
আউট বলেন জয়েন্ট বা জোড়াই-গ্থানগুলি “রেক” ক'রে নেবার পর, বাটা দিয়ে 
বাড়তি মশলাটা দেওয়াল থেকে বেড়ে ফেলে দিতে হবে! এর পরের কাজ, দন ; 
সাঁতেক কিওর কর। অথবা জল-খাওয়ানো । % 

(৮%) ঘরের চারদিকের দেওয়াল একসঙ্গে গাথতে হবে। এক দিকের 
দেওয়ালের গীথনি শেষ করে, অপর দিকের কাজ করতে যাওয়া চলবে ন! । 
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যেখানে ঠিকাদার মিস্তিকে যথেষ্ট ভারার বাশ সরবরাহ করতে কার্পণ্য করে, 
সেখানে মিস্তির এক দিকের দেওয়ালই বেশি উচু ক'রে গাঁথতে চায়।. তব 
বধায়ক দেখে নেবেন, ভারবাহী-দেওয়াল যেন দৈনিক ১২.থেকে ১:৫ মিটারের 
চেয়ে খাড়াইতে বেশী না গাঁথা হয়। ৫” বা.৩% (১২৫ বা ৭৫) পার্টিশান 
দেওয়াল খাড়াইতে দৈনিক. ১ মিটার পর্যন্ত গাথা চলতে পারে। যদি দেওয়াল 
খুব বেশী লম্বা হয়, অথবা অন্ত কোনও বিশেষ কারণে যদি চারিদিকের দেওয়াল 
একসঙ্গে গাঁথা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন দাড়া ছেড়ে গাথতে হবে। মিস্তি অনেক 


সময় চিত্র -3:28A-র মতো দাড়া. 
ব। অফসসেট ছাড়ে; কিন্তু এ পন্থা ভুল ৷ চি 
দাড়া ছাড়তে, হবে চিত্র--3.288-এর 


মতে|৷. এর কারণ সহজেই অনুমেয় । 

প্রথম -'চত্রে খাঁজের মধ্যে পরে ভালো চিত328 y 
কারে মশলা দিয়ে গাঁথনি করা যাবে... না। তাছাড়া, পরবর্তী গাঁথনির 
ওজন চিত্র-B-এর বাবস্থা, অ্সযায়ী ভালভাবে পূর্ববর্তী গীথনির ওপরে চড়িয়ে 
দেওয়| যায়, চিত্র--/১-তে সে স্থবিধা নেই | অবশ্য যেখানে মেঝের ওপর পরে 
পার্টিশান দেওয়াল গাঁথার কথ! আছে, সেখানে ভারবাহী দেওয়ালে চিত্র_3.28- 
A-এর মতে৷ দীড়া ছাড়া হয়। 

1৬11). অনেক দিনের পুরাতন দেঞজারের. সঙ্গে যেখানে নৃতন দেওয়াল 
যুক্ত করা হচ্ছে, সেখানে পুরাতন প্রাচীরে দাড়া না কেটে, নূতন দেওয়ালটি 
পুরাতন দেওয়ালের গাঁয়ে লাগিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় | এর কারণ হচ্ছে এই 
যে, গাঁথনি হবার পর নিজের ওজনে দেওয়াল কালে সামান্য কিছুট! মাটিতে 
বসে যায়। পুরাতন দেওয়াল সেভাবে. ঠিকমতো! বসে গেছে। তার সঙ্গে নৃতন 
দেওয়ালকে অচ্ছেগ্ বন্ধনে বেঁধে দিলে যখন নৃতন দেওয়ালটি অল্প বসতে চাইবে, 
তখন জোড়াইয়ের জায়গায় ফাট দেখ! দেবে। কোন একটি দেওয়াল খুর বেশি লম্বা 
হ’লেও এইভাবে ফাক রেখে ( এক্সপ্যানশন জয়েন্ট দিয়ে ) গাথা হয়। কোন দেওয়াল 
খুব লম্বা থাকলে, ভারপ্রাপ্ত বাস্তকারকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিন, এক্সপ্যানশন জয়েন্ট 
দিতে হবে কিন! এবং হ'লে কি ভাবে দিতে হবে! 

(৬11) ক্লোজারের প্রয়োজন ছাড়! গাথনিতে আধলা-ইটের ব্যবহার নিষিদ | 
মিস্ত্রির ঝরে-পড়া মশল্লা চটের থলিতে সংগ্রহ ক'রে মশল্লার কড়াইয়ে আবার 
মেশায়। এতে আপত্তি করার তেমন কিছু নেই- যদ্দি ন! কাজটা দেরীতে 
করা হয়। অর্থাৎ, ইতিমধো মশল্লাটা যেন শুকিয়ে না যায়। মশল্লার 
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উপাদানগুলির মধ্যে চুন অথবা সিমেট-জাতীয় জমাট বীধাবার যে 'জিনিন আছে, 
সেটা জমাট বাধতে শুরু করার আগেই মশলা! কড়াইয়ে দ্বিতীয়বার মিশিয়ে নেও 
চাই। মশলার উপাদানে অর্থাৎ বালি, স্থরকি প্রভৃতির সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় মোটা 
দীনা কীকর, গাছের শিকড় ইত্যাদি যেন না থাকে । থাকলে, চালুনির সাহায্য 
পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে । মশায় জলের অন্পাত যেন কম বা বেশি না হ্য়, 
সেটাও দেখতে হবে । 

(3) (ক) ৫ বা ৩ (১২৫ বা ৭৫) পার্টিশান দেওয়ালে ভারার বাশ 
রাখবার জন্য কোনও ফোকর রেখে যাওয়া চলবে না। : এক ইট অথবা দেড়-ইট 
চগড়। দেওয়ালে অবশ্য এই জাতীয় ফোকর রেখে যাওয়া চলতে পারে । কিন্তু সেই 
ফৌকর (ক। স্ট্রচার-কোর্গে ১০ লম্বা ইটের মাঝখানে রাখতে হবে; (খ) প্রতি 
৮ ফুটের মধ্যে একই রদ্দায় একটি ফোকর থাকবে; (গা খাড়াইতে ১ মিটার 
উচুতে আবার একটি শ্ট্রচার-বদ্দায় ফোকর থাকতে পারে। ভারার বাশ খুলে 
নেবার পর ফোকর ইট ও মশল্ল। দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভালো! ক'রে বন্ধ করতে হবে। 

(3) ৫" (১২৫) অথবা! ৩ (৭৫) পাটিশান দেওয়ালের মাথ! যেন ছাদের 
স্াবের গায়ে না লেগে যায়__অন্তত ₹' (১২) যেন ফাক থাকে। ন! হলে পরে 
ফাট দেখ। দেবে। 

(i) দরভাজান|লার ক্ল্যাম্প ব| হোল্ড-কাস্ট, ছাদের কাঠের হোন্ডিং-ডাউন- 
বোণ্ট, বৃষ্টির জল-নিকাশী ভাউন-পাইপ আটকানোর ব্যবস্থা, নর্দমার ফোকর, গাঁ 
আলমারির ফাক, কুলুঙ্গি, লিস্টেলের উপর তাক, গজাল প্রভৃতি গাথনির সঙ্গে সঙ্গে 
ক'রে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এজন্য কাঁজ শুরু করার পূর্বেই নক্সাগুলি ভালো ক'রে 
দেখে নিতে হবে । 

(i) প্রত্যেকটি ইটের ওপর একদিকে নির্নাণকারীর ছাপ থাকে । একে 
বলে ফ্রগ। গাথনির সময় প্রতি বান্দার ফ্রগট! উপরে থাকবে। উপরের রদ্দার 
সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য স্রগের এই অমস্থণ খাঁজটি বেশ কার্যকরী । 

কিন্তু, পাকা ছাদের ক্ষেত্রে শেষ-রদ্দা গাঁথনি, অথবা লিপ্টেল ঢালাই করবার 
পূর্বে শেষ-রদ্দা গাথবার সময় ফ্রগট| নীচের দিকে রেখে গাঁথা উচিত। এতে ক্লাবে 
ব| লিশ্টেলে ফাট ধরার সম্ভাবন| কমে । 


চতুখ পৰ্রিচেছদ 
দরজা-জানালার চৌকাঠ 
(উডওয়ার্ক_ফ্রেমস্) 

বাস্স্তশিল্লে কাও & গৃহ-নির্দাণ শিল্পে, কাঠ একটি অপরিহার্য অঙ্গ 
দরজা-জানালায় কাঠের চৌকাঠ ও পাল্লা, পাকা ছাদে কাঠের কড়ি ও বরগা এবং 
"ঢালু ছাদে কাঠের ফ্রেমের ব্যবহার বহুল-প্রচলিত। এছাড়া, বাড়ি তৈরি করার 
সময় সাময়িকভাবে আমর! নানাভাবে বিভিন্ন কাঠের সাহায্য নিই। সেগুলি 
নির্াণের পর আর দেখা যায় ন|; যেমন__ভারার তক্তা, ঢালাই কাজে ব্যবহৃত 
'তক্ত| বা সেণ্টারিং কাঠ প্রভৃতি । 

কালের প্রিন্স 2 কোনও একটা গাছ (অবশ্য, তাল, বাশ 
ইত্যাদি গাছ ছাড়া ) মাঝ বরাবর কেটে আমর] যদি লক্ষ্য করি, তাহ'লে চিত্র 
4.]-র মতো দেখতে পাব। গুড়িটার বাইরে যে একটা আস্তরণ আছে সেটা 
গাছের ছাল ( বার্ক )। ছালের তলাতেই খানিকটা অংশকে বলে রসাল-কাঁঠ ব' 
'মরা-কাঠ । এর ইংরাজী নাব স্যাপ-উড | 
বাইরের ছালট৷ যেমন গু'ড়িটার চতুদিক ঘিরে 
‘আছে, স্তাপ-উডটাও এ রকম বলয়াকারে 
ভেতরের কাঠটিকে ঘিরে রেখেছে। শ্যাপ- 
উড়ের নিচে অর্থাৎ, ভেতর-দিকে আবার এ সাঝবা ডি 
এএকট। বলয়াকৃতি অংশ থাকে: এর নাম  ০=বার্ক বা ছাল; ৫--বলয়-রেখা । 
= হাঁট-উড ৷ শ্তাপ-উড ও হাৰ্ট-উডের বলয়-রেখাগুলি স্পষ্টই দেখ! যায়। 
প্রতি বৎসরই একটা ক'রে নৃতন শ্যাপ উডের বলয়-রেখা বাইরের দিকে যোগ 
হয় এবং স্তাপ-উডের ভেতর-দিকের শেষ বলয়-রেখাটি হাট-উড়ে পরিণত হয়। 
ফলে গুঁড়িটা আরও মোটা হয়। এইজন্য কোনও গাছের গুড়ির “সেকৃশানাল 
-প্ল্যান” দেখে, বলয়-সংখ্যা গুনতি ক'রে ব'লে দেওয়া যায়, গাছটার বয়স কত । 

যাই হোক, ছালের নীচেই এই স্তাপ-উড অংশের কাঠ থাকে বপযুক্ত। 
"বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রসের পরিমাণ বাড়ে ও কমে। রম সবচেয়ে বেশি 
"থাকে বর্ষায় এবং সবচেয়ে কম থাকে শতকালে। ক্ৃতরাং শীতকালে যে 
গাছ কাটা হবে, তার শ্যাপউডে রস থাকবে বর্ষ/কালে-কাট। গাছের চেয়ে 
কম। এত কথা এজন বলতে হচ্ছে, তার কারণ এই শ্যাপ-উডের পরিমাণের 
“উপরেই গাছের ভবিষ্যৎ ব্যবহার অনেকখানি নির্ভর করে। যে কাঠে স্তাপ 
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থাকে, সেটা লাগাবার পর যখন রসটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, তখন কাঠটা হয় বেঁকে 


যায়, নয় ফেটে যায়। এই স্তাপ-উডের উপদ্রব থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
সাবধানতা! অবলঙ্বন করা যায়। প্রথমতঃ, ঠিক সময়ে (শীতকালে ) গাছটা কাটা 
উচিত। অনেক সময় গাছটা কেটে নামানোর আগে গু'ড়ির তলায় গোল ক'রে 
চারদিকে কেটে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, গাছ কাটার পর চেরাই করা কাঠকে রৌল্রে 
ও. বর্ষার হাত থেকে আড়াল ক'রে শুধু হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। একে বলে 
সিজনিং ৷ এই সিজনিং-এর জন্য চেরাই করা কাঠকে কয়েক বছর হাওয়ায় 
শুকিয়ে নিতে হয় অথবা! কারখানায় । সিজনিং কি ) তাড়াতাড়ি কাঠ থেকে 
স্যাপ নিষ্কাশন ক'রে ফেলতে হয়। 

কিন্ত মুশ কিল হচ্ছে এই যে, ওপরে যে-নব কথ! বল! হ'ল, সে-সব সাবধানতা 
কাঠের ব্যবমায়ীকেই নিতে হবে। গৃহ-নিধাণ শিল্পে নিয়োজিত ঠিকাদারের আর 
কতটুকু ক্ষমত|? যিনি বাড়ি তৈরির জন্ত কাঠ কিনবেন, তিনি কি ক'রে জানবেন, 


গাছটা বদরের কোন্‌ সময়ে কাটা হয়েছিল, অথবা গু 5 ডির কোন্‌ অংশের কাঠ, এ 


চেরাই কাঠ দেখেই তাঁকে মোটামুটিভাবে চিনতে হবে । 
স্তাপস্টডের রঙটা হাল্কা ; হাট-উডের রঙট! অপেক্ষাকৃত গাট। কাঠে ফাঁটা 
দাগ আছে কিনা অথব: কোথাও ঘুণ ধরেছে কিনা ইত্যাদি দেখে নিতে হবে। 


ঢালু ছাদ ও পালার পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে কাঠের অন্তান্ত কাজের প্রসঙ্গে আরও- 


আলোচন! কর! হয়েছে। 
ক্হালে ত্র জোোড়াই £ : কাঠের জোড়াই তিন রকমের হ'তে পারে। 
প্রথমতঃ, লঙ্বালম্বি ; দ্বিতীয়তঃ, চড়ার দিকে ; তৃতীয়ত: খাড়াইয়ের দিকে । লঙ্বার 


দিকে জোড়াই: অবশ্য দরজা-জানালার ফ্রেমের পর্যায়ে আসে না। তবু, এপ্রসঙ্গ- 


এখানেই শেষ করা যাকৃ। 

লম্বালন্দি-জৌড়াই 2 লরীতে অথবা গরর গাড়িতে একটা ৭. মিটার 
পর্যন্ত লম্বা কাঠ ‘সাইটে’ ( কার্ষক্ষেক্রে) আনা সম্ভব । স্বতরাং,' যদি তার 
চেয়ে লম্বা কাঠ প্রয়োজন: হয়, তাহ'লে লগ্বালস্বি দুখানি কাঠকে ' জোড়াই 
করতে 'হ'তে পারে। ওয়াল-প্লেট, টাইবীম, রাফ দার প্রভৃতিতে এ জাতীয় 


জেড়াই করার প্রয়োজন হয় । এ-সব ক্ষেত্রে, সাধারণত আমরা এই তিন রকমের: 


জোড়াই করি এ 
(ক) ল্যাপ_জয়েণ্ট 3 একটি কাঠকে ‘অপর একটি ' কাঠের উপর 


চাপান দিয়ে ৬ দিয়ে সাধারণভাবৈ জুড়ে দেওয়ার নাম ল্যাপজয়েণট” 


(চিত্র 24.) 


দরজ।জান'লীর চৌকাঠ at 

(খ) ফিস্ড-জয়েণ্ট ? এক্ষেত্রে জোড়াইয়ের কাঠ হ'খানি কেউ কারও 

উপরে চড়ে না। : দু'টি কাঠ মাথায় মাথায় লাগানো. হয় এবং দু'পাশে দু'খানি 

লোহার প্রেট (ফিসপ্লেট ) দিয়ে বোণ্ট-নাটের সাহাযো জোড়াই করতে হয় 
(চিত্র-428)1 


চিত্ৰ 42 
A=ল্যাপ--জ্রঘ্রেণ্ট.; B = ফিস্ড,-জয়েন্ট; = স্কাভ ড-জয়েন্ট । 

" ।গ), স্কাভর্ড-জয়েন্ট ? এতে খরচ একটু বেশী পড়ে বটে, তবে এটা 
অপেক্ষাকৃত মজবুত এবং দেখতেও অনেক ভাল লাগে। অনেক সময় নিচের 
দিকে একটি বাড়তি লোহার যিস্প্রেট দিয়ে আরও জোরালো করা হয় (চিত্র 
420)। 

.. চওড়ার দিকে যে জৌড়াইগুলি প্রচলিত, তার ভেতর হাঁভিং বা হাঁফ 
ল্যাপজয়েপ্ট, নচিং এবং কগিং-জয়ে্ট সমধিক প্রচলিত। এগুলিও অবশ্য 
জানালা-দরজার চৌকাঠ তৈরি করার সময় প্রয়োজন হয় না। তরু, কাঠের জোড়াই- 
প্রসঙ্গে এখানেই ত| বল! হ'ল । এর ভেতর সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে, হাঁভিং এবং 
¥ সুনচেয়ে দূ সম্ভবত কগিং জয়েন্ট | চিত্র--4.3-তে বিভিন্ন জোড়াইগুলি দেখানো। 


হয়েছে। 


- ভিত্র-4-3 

A= হাফ্যাপয়েট। দি C=নচিং; D=কগিং; চল নান) 
খাড়াইয়ের দিকে সবচেয়ে প্রচলিত য়েন্টের নাম মর্টিস্‌ ও টেনন্‌। 
/চকাঠের খাঁড়া এবং জমির সঙ্গে সমান্তরাল কাঠগুলি পরম্পরের সঙ্গে আটবার 
সময় "আমর! এই .জোড়াইয়ের সহায়তা গ্রহণ করি। ছুই খণ্ড কাঁঠকে- যুক্ত 


৭৬ - বাস্ধ-বিজ্ঞান 


করার সময় অমর! এ ছাড়াও অনেক জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করি। যথা 
পেরেক বা! তার কীটা, গজাল, নাট-বণ্ট, প্রভৃতি লোহার জিনিস। যেখানে 
ভারবাহী বীমের জোড়াই করতে হয়, সেখানে প্ৰয়োজনবোধে জোড়াইয়ের এক 
পিঠে ( কখনও দুই পিঠেই ) লোহার পাত দিয়ে সেটা নাট-বণ্ট, দিয়ে কষে দিই। 
এই লোহার পাতকে বলি ফিস্প্লেট। কখনও চওড়া লোহার পাত দিয়ে 
পোস্ট এবং ওয়াল-প্রেটকে জাটি। এগুলিকে বলি লোহার ইউনট্র্যাপ। 
এছাড়াও কাঠের ওয়েজ বা গৌজ, কাঠের বা বাশের পিন-ও ব্যবহার 
করি। 

ভোৌক্কাল ৪ দরজা ও জানালার পাললাগুলিকে ধ'রে রাখার জন্য আমরা 
চৌকাঠ ব্যবহার করি। পাল্লাগুলি কজার সাহায্য চৌকাঠের সঙ্গে আটা থাকে, 
ইচ্ছামতে। এগুলি খোল! ও বন্ধ করা যায়। আবার চৌকাঠটিকে দেওয়ালের 
সঙ্গে ধ'রে রাখি হর্ন অথবা ভোল্ডফাস্ট-এর সাহায্যে । কিছুদিন আগেও হর্নের 
যথেষ্ট ব্যবহার ছিল; তখন, চৌকাঠের যে কাঠ দু'টি জমির সঙ্গে সমান্তরাল, সে দুটি 
লম্বায় কিছুটা বড় রাখা হ'ত। এগুলিকে বলা হয় হর্ন বা শিং । এই শিং-গুলি 
দেওয়ালের গাথশির ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এতে চৌকাঠট। শক্ত হয়ে দেওয়ালে 
আটকানে| থাকে । অধুনা এভাবে চৌকাঠকে না বসিয়ে ক্্াম্প বা হোল্ডদাস্ট দিয়ে 
চৌকাঠকে ধ'রে রাখার চলন হয়েছে । এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে। চৌকাঠের কাঠগুলি পরস্পর মর্টিসূ ও টেনন্‌ জোড়াই হয়ে যুক্ত 
থাকে। বন্ধ অবস্থায় পালা যাতে চৌকাঠের সঙ্গে এঁটে বসে, তাই পাল্লা যতটা 
মোট। সেই অস্থায়ী চৌকাঠে খাঁজ কেটে রাখতে হয়। একে বলা হয় চৌকাঠের 
রিবেট। 

কোনও জানালার মাপ যদি বলা হয় ১২০০২৯০, তখন বুঝতে হবে ওঁ 
জানালার জন্য গাথনিতে যে কবল (ওপনিং) বা ফাকটী থাকবে, তার মাপ 
হচ্ছে চওড়ায় ৯০ মি. মি. এবং খাড়াইয়ে ১২০০ মি. মি.। সুতরাং, বোঝা 
যাচ্ছে, এ ১২০০২৯০০ জানালাটি খোল! অবস্থায় আলো-বাতাস আসবার 
জন্য যে পথ উন্মুক্ত রাখবে, তা আর পুরে। ১৮ বর্গমিটার নয়, কিছু কম! 
খর| যাক, চৌকাঠের কাঠগুলি ১০৮৭৫ মাপের । চৌকাঠের ছোট মাপটি 
দেওয়ালের লঙ্ব-দিকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে, আর বড় মাপটি 
দেওয়ালের লম্বার সঙ্গে সমকোণ রচনা করে। সুতরাং, চৌকাঠের গভীরত! 
৭৫ মি. মি. ক'রে দু'পাশে বাদ গেলে চৌকাঠ বসানোর পর ফাকটা হবে 
(১২০০-২৯৭৫ )%(৯০০-২৯%৭৫) অর্থাৎ ১০৫০২ ৭৫০। তাহলে পাল্লার 


দরজ-জানালার চৌকাঠ " ৭৭ 


মাপটাও কি তাই? না-কারণ পাললাটা আবার চৌকাঠের মধ্যে রিবেট কেটে 
বদানো আছে। স্বতরাং পাল্লার মাপ ১৫০% ৭৫০ অপেক্ষ| বেশি, অথচ ১২০০১৫ 
৯** অপেক্ষা কম। রিবেট সচরাচর এক এক দিকে ১* মি. মি. রাখা হয়। ফলে, 
জানালার পালার মাপ হওয়া উচিত ১০৭০১৫৭৭৪০1 

জানালাল্ল 'চৌব্চা৯ ৪ : জানালায়: সাধারণত. চারখানা চৌকাঠ 
ব্যবহার করা হয়। চৌকাঠের কা9গুলি পরম্পরের সঙ্গে মর্টিস্‌ ও টেনন্‌ জোড়াই, 
দিয়ে যুক্ত থাকে। চৌকাঠ স্বস্থানে বমানোর 
আগেই গরাদগুলি ভ’রে নিতে হবে| এজন্য 
যেখানে গরাদ বসবে সেখানে চৌকাঠকে 
এমাথা-ওমাথা ফুটে! করতে হবে। জানালার 
কবল! বা ফাকট! খাড়াইয়ে যতখানি, গরাদটা 
ল্বায় ঠিক ততখানিই হবে | চিত্র--4.4-এ 
প্রথম গরাদটি লক্ষ্য ক'রে দেখুন, সেট! 
এ-চিহ্নিত চৌকাঠের উপরের সমতল থেকে শুরু 
হয়েছে। নীচের ৮-চিহিত চৌকাঠখানি কেটে 
নিয়ে দেখানো হয়েছে গরাদটা শেষ পর্যন্ত 
যাবে। অনেকে আজকাল তিনকাঠের 
জানালাও করেন-_নীচেকার কাঠের বদলে 
দিমেট-কংক্রিটের ঢালাই করেন। একে বলে 
কংক্রিট-সিল্‌। সেক্ষেত্রে দিলে দেওয়ালের 
সমান্তরাল একখান! অথবা ছু'পাশে ছা'খানা লোহার -ছড় দেওয়া উচিত এবং গরাদগু ল, 
সমান দূরত্বে রেখে বাইগার তার দিয়ে বেধে দেওয়া উচিত। 

জানালার জিল্‌ বা দেওয়ালের যে সমতল অংশে চৌকাঠিখানি বসছে, তাতে, 
বাইরের দিকে ঢাল থাকবে এবং বৃষ্টির জল বেরিয়ে যাবার জন্ নিচেকার চৌকাঁঠের 
তলায় একট! ফুটো থাকবে। 

জানালার চৌকাঠ সাধারণত ১০০ * ৭৫ মাপের হয়| নিশ্নতম ৭৫১৭৫ থেকে 
উ্ধবর্তম ১৫০২১০০ চৌকাঠের ব/বহার দেখা যায়।  পলেস্তার! ধ'রে 
রাখার জন্য জানালার চৌকাঠের খত বা খাছ কাটা থাকে। সে কথ৷ পরে 
বলছি। 

দন্বজাব্র চোকা দরজার চারকাঠের ব্যবহার ক্রমশঃ কমে 
আসছে। কারণ দরজার নিচে চৌকাঠ থাকলে হোঁচট খাওয়ার ভয় থাকে 


এ ₹' বাস্ত-বিজ্ঞান 


তা'ছাড়| ঘর ঝাঁট দেওয়| অথব| ধোয়া-মোছার সময় এটা বাধা স্বষ্টি করে। এজন্য, 
অধুন| তিনকাঠের চৌকাঠ (ব্যাকরণে ন! বাধলে, একে ‘তে-কাঠ' বলা যেতে পারে ) 
সমধিক প্রচলিত | দরজার মাপ (অর্থাৎ কবলার 'মাপ ) যদি খাড়াইয়ে ১৮০০ 
হয়, তাহলে অনেকে খাড়| কাঠ দু'খানিকে ঠিক ১৮ মিটার ন! ক'রে সামান্য একটু 
বেশি রাখতে বলেন। নেই বাড়তি অংশটুকু নিচেকার গাঁথনিতে প্রবেশ.করবে। 
অনেকে লোহার তৈরী পিন মেঝেতে ঢুকিয়ে খাড়! চৌকাঠখানি এ'টে দেওয়ার 
পক্ষপাতী । 
জানাল| অথব| দরজার চৌকাঠ' দেওয়ালের ভেতর-দিক ঘেঁষে বসতে 
পারে, মাঝামাঝি বসতে পারে, আবার রাইরের দিক থেঁষেও বমতে পারে 
বস্তুতঃ পালা কোন্‌ দিকে খুলবে তার উপর এটা নির্ভর করে এবং এটার ওপরে 
ক্যাম্প ব| হোল্ডফাস্টের আকারও নির্ভর করবে। চৌকাঠ যেখানেই বন্ক ন! 
কেন, দেওয়ালের পলে- 
স্তার৷ তার গায়ে এসে 
স্পর্শ. করবেই। দেখা 
গেছে, হঠাৎ, মাঝপথে 
. শেষ হওয়ায় পলেস্তারার 
জোর থাকে না। 9 


চিত্র_4.5 
দেওয়ান; ৮-পলেভারা;০২রিবেট+ এ জ্যা; চৌকাঠের গায়ে “গ্ৰ 
৫-সপ্লেড জান্ব ; ৎ=চৌক৷ঠে পলেস্তার! ধনীর বাহ । বা খাজ কেটে 


পলেস্তারাকে তার ভেতর খানিকটা প্রবেশ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থ। আজকাল 
করা হচ্ছে। কিভাবে এই খাঁজ কাট! হয় চিত্র_4.5-এ.ত| দেখ| যাচ্ছে। বলা 
বাছল্য, দু'টি চিত্রই সেকুশানাল-প্রান। চিত্র__458-তে চৌকাঠ দেওয়ালের 
মাঝামাঝি বসেছে, চিত্র--4.58-তে চৌকাঠট| দক্ষিণ দিকে ঘেষে আছে। 
দু'টি ক্ষেত্রেই রিবেট দেখে বোঝ যাচ্ছে, পাল! দু'টি উত্তর বা উপর দিকে 
খুলবে। 

ল্যাম্প 2 আগেই বলেছি, . হর্ন ব| শিংএর, ব্যবহার আজকাল কমে 
যাচ্ছে। তার পরিবর্তে সচরাচর দরজাতে তিন জোড়া ক'রে এবং জানালাতে 
ছুই জোড়া করে ক্লাম্প লাগানো! হয়। ক্্াম্পের মাপ নানান্‌ রকম হ'তে 
পারে__সাধারণতর ক্লাম্পের মান হয় ১৩, লম্বা, ১২" চওড়া এবং $" মোটা! 
মেট্রিক পদ্ধতিতে বল! যায়, এর আকার হবে--৩৮*৩৮৯:৬।. এগুলি 
পেটাই লোহার পাত দিয়ে তৈরি। চিত্র_46-এ দু'রকমের ক্যাম্প দেখানো! 


দরজাজানালার্‌ চৌকাঠ ৭৯ 


হয়েছে। চিত্র-46&-তে ক্র্যান্প ব| হোল্ডফাষ্টটি চৌকাঠের গায়ে আগেই 


লাগিয়ে নিতে হবে; অর্থাৎ চৌকাঠ 
স্থানে বসিয়ে তারপর গাথনি করতে : 
হবে। লোহার পাতটি কংক্রিটের : 
ভেতরে জমাট বীধানে! যেতে পাবে ' 
'অথব ইটের গাথনি ক'রেও আটকানো 
চলে। . চিত্র--4€-এর 8-চিহ্নিত চিত্র--4.6 J 
রলাম্পটি প্রথমেই গাথনিতে বসিয়ে নেওয়া চলে, ফ্রেম তৈরি না ক'রেই। এই 
ক্াম্পটি পাশ থেকে দ্ধ, দিয়ে চৌকাঠের সঙ্গে আটা যায় বলে, গাথনি শেষ হওয়ার 
অনেক পরেও চৌকাঠ লাগানে| চলে। ্বতরাং, এই দ্বিতীয় ধরনের ক্যাম্পে 
আমাদের দু'টি স্থবিধা হয়। প্রথমতঃ, ছাদ হওয়ার আগে চৌকাঠ ন! লাগলেও 
চলে- ফলে রোদে-জলে কাঠ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না| । দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে যদি 
কখনও চৌকাঠের কোন কাঠ বদলানোর প্রয়োজন হয়, তখন গীথনি না ভেঙে শুধু 
ক, কয়টি খুলে নিয়েই চৌকাঠটি খুলে বার কর] যায়। বলা! বাহুল্য, স্কগুলি ঘরের 
ভিতিক থেকে লাগাতে হবে-_যাতে' রাতের কোন অবাঞ্ছিত অতিথি ও 
পথে আসবার স্থযোগ না পান! 

ভীকাদাক্রের ভতাতব্য 2 () চৌকাঠের মাপ নেওয়ার সময় যে 
কাঠ কেটে চৌকাঠ বানানে হয়েছে, তার পুরো! মাপই ঠিকাদারের প্রাপ্য। 
একটা উ্লুহরণ দিলেই বোঝা! যাবে। ধর! যাক্‌ চিত্র-_4 4-এর চৌকাঠখানি 
একট! চারকাঠের জানালার-_যার মাপ ১২০০৯৯০০। তাহ'লে ১০০২ ৭৫ 
মাপের চৌধাঠ ব্যবহৃত হলে ঠিকাদার এর জন্য মাপ পাবেন (২ * ১২০০+২ ৮ 
৯০০ )৯১০০৯৭৫-৪'২ মি.৯-১ মি.০৭৫ মি. ০৮৩১৬ ঘন মিটার। 
তাহ'লে দেখ গেল, মর্টিস্‌ ও টেনন্‌ জৌড়াই করার জন্য কোণায় দু'বার ক'রে 
মাপ ধর] হ'ল এবং রিবেট কাটায় যে কাঠটা বাদ গেছে, ত'র মাপ ঠিকাঁদীরকে 
দেওয়া হ'ল। 

(ii) ঠিকায় যদি বিশেষভাবে উল্লেখ ন! থাকে, তাহ'লে খিল ও বালুঠেশ 
এ্রভৃতির মাপ ঠিকাদারের প্রাপ্য । পাল্লা খোল! অবস্থায় যাতে পলেস্তারায় আঘাত 
না করে তাই চৌকাঠের গায়ে (সাধারণত ১৫০১৮৭৫১৫৫০ 57 
(বাফার-ব্লক ) লাগানো হয়। 

শুভ্রা বপ্ান্্ক্ষেন্স কর্তব্য 2 এ পরিচ্ছেদে যে-সব সাবধানতা 


৮০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাছাড়াও তত্বাবধায়ককে কয়েকটি জিনিস খেয়াল 
রাখতে হবে £ 

($) চৌকাঠের যেদিকটা দেওয়ালের গায়ে স্পর্শ ক'রে থাকে, সেদিকটাতে 
এক পৌচ আলকাতর! অথবা ক্রিয়োসোট-তেল মাখিয়ে নিতে হবে। অবশ্য, 
এজন্য ঠিকাদার আলাদা দাম পাবেন। চৌকাঠ স্বস্থানে বসানোর আগেই ঠিকাদ্ারকে 
এটা করাতে বাধ্য করুন, তা নাহলে গাঁথনি হয়ে গেলে বোঝা মুশকিল এ কাজ, 
হয়েছে কি হয়নি । 

(8) চৌকাঠ ও ক্র্যাম্প বদাবার আগে প্যানে লক্ষা ক'রে দেখুন, পাল্লা কোন 
দিকে খুলবে।  প্র্যানে বদি সে নির্দেশ না দেওয়া থাকে, তবে ভারপ্রাপ্ত বাস্বকার, 
অথব| বাড়ীর মালিকের কাছে সেটা জেনে নেবেন। তারপর চৌকাঠ বসাতে 
দেবেন। 

(1) চৌকাঠের যে অংশে কজ! বসবে সেখানে যেন কোন ফাটার দাগ, গর্ত 
অথবা মরা-কাঠ না থাকে। অল্প ফাটার দাগ পাক! পুটিং দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া! 
হয়। একেবারে নিখু'ত কাঠ বাজারে পাওয়া! মূশ .কিন। সুতরাং কিছুটা ফাটার, 
দাগ এবং স্তাপ-উডের চিহ্ন কোন কোন কাঠে থেকে যায় । এ-বিষয়ে তত্বাবধায়কের 
কাছে ঠিকাদার কিছুটা! উদারতা আশা করতে পারেন। কিন্তু যেখানে কজা বসকে 
অথবা যেখানে ক্যাম্প বসবে, সেখানকার কাঠ যেন নিখুত হয়। 


ক 


পঞ্চম পৰ্রিচ্ছেছ 
খিলান ও সৰ্দাল 
(আর্চ ও লিণ্টেল ) 


. 'গসল্লিচস্ত্র ? দরজা, জানালা অথরা কোন ফোকরের উপরে আমরা 
খিলান গীথি। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফোকরের উপর একটা ব্রীজ বা সাঁকো তৈরি করা 
যাতে ফোকরের উপরে যে গাথনি হবে, তার ওজন দু'পাশের দেয়ালে চারিয়ে 
_ দেয় যায়। এজন; আমরা যখন ধন্তকারৃতি অথবা অ-সরলরেখায় ইটের 

গাথনি করি, তখন: তাকে বলি খিলান বা আর্চ। আর যখন মাটির সঙ্গে 

সমান্তরাল বীমের মতে! সোজা ক'রে তৈরি করি, তখন তাকে বলি সর্দাল বা 
লিণ্টেল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে কাঠের সর্দাল অথবা লোহার 
এাঙ্গেল দিয়ে জানালা-দরজার পরের গাথনির ভার বহন করা হ'ত।. অধুনা আর. 
সি অথবা আর. বি লিণ্টেল-ই সমধিক প্রচলিত । 

বস্তুতঃ এই সমস্ত অর্থাৎ ফোকরের ওপরের গাথনির ভার কি করে 
দু-পাশের দেওয়ালে চারিয়ে দেওয়া যায়, সেই 

সমস্ত ইতিহাসের আদি পর্ব থেকে যুগ যুগ ধরে 

বাস্তকারদের ভাবিয়েছে। এক-এক যুগে, এক- 

এক দেশে এজন্য নৃতন নৃতন পন্থার আবিষ্কার 

হয়েছে। প্রথম যুগে ছুই দেওয়ালকে যোগ চিত্র_5-1 

করতে, তার উপর একখানা পাথর চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু মানুষ যতই বড় 

বড় বাড়ী বানাতে স্থরু করলে; ততই বড় বড় ফোকর তৈরি করার প্রয়োজন 
হয়ে পড়লে! । বেশী বড় ফোকরের ক্ষেত্রে একখানা পাথর দু'পাশের দেওয়ালের 
নাগাল পায় না। পেলেও সেটা এত তাঁরী হয়ে পড়ে যে, উপরে ওঠানোই 
সমস্ত৷ হয়ে ওঠে। তখন ফোকরটা হয়তো কোথাও ( চিত্র_5.1 ) ধাপে ধাপে 
ছোট করার চেষ্টা করা হ'ল; প্রাচীন হিন্দু, স্থাপত্যে এবং গ্রীক স্থাপত্য 
আমরা -দেখেছি, এইভাবেই বড় বড় ফোঁকরের ওপর গাথনি করা' হয়েছে। এই 
হ'ল এক রকমের সমাধান । 
দ্বিতীয়তঃ আমর! মাটিতে-রাখা একগাদা বই দ্'পাশের দুই হাতের চাপ 
: দিয়েঃঅনায়াসে আঁলমারির তাকে তুলি! মাঝের বইগুলি পড়ে যায় না। কেন? 
কারণ মাঝের বইগুলিকে দু'পাশের দু'খানি বই চাপ দিয়ে ধ'রে রেখেছে। এই 


a 


৮২ বাস্-বিজ্ঞান 


জিনিসটা যার! লক্ষ্য করেছিলেন, তারাই গৃহ-নির্মাণ-শিল্পে খিলান ব| আর্চের প্রথম 
প্রবর্তন করেন। খিলানের মৃলন্থত্র হচ্ছে, মাঝের ইটখানাকে ধ'রে রাখে ছু'পাশের 
ছু'খানি ইট। সেই ছু'খানিকে ধারে রাখে, তার পাশের দু'খানি ইটের চাপ। 
এইভাবে শেষ পর্যন্ত ভারট। দেওয়ালের উপরে চারিয়ে দেওয়া যায়। 
অনেকের ধারণা, খিলান বা আর্চ জিনিসটা বুঝি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
আবিষ্কার। কথাটা! ঠিক নয়। আজ থেকে প্রায় পৌনে তিন হাজার বছর আগেও 
মানুষ খিলান তৈরি করতে জানতো । সম্ভবত: প্রাচীনতম থিলানের সন্ধান পাওয়। 
গেছে, ব্যাবিলনের ধবজন্পে রাজা সারগনের ( খ্রীঃ পৃঃ ৭২২ ) রাজপ্রাসাদে | 
সহন $ কিছুদিন আগে পর্যন্ত দরজা-জানালার ফোকরের ওপর 
কাঠের সর্দালের বাবহার বহুল প্রচলিত ছিল। আজও গ্রামাঞ্চলে ও গ্রাম- 
নগরীতে কাঠের সর্দালের ব্যবহার খুব বিরল নয়। সর্দালগুলি ২৫ থেকে ৫, 
মি. মি. গভীর এবং ৭৫ থেকে ১৫০ মি. মি. চওড়া হয়। ফোকরের চেয়ে লম্বা 
এগুলি প্রায় ৮৩ মিটার বেশী থাকে ।  চৌকাঠের শিং-এর মত 'সর্দালের প্রান্তদেশ 
দেওয়ালের ভেতরে ঢুকানো! থাকে। পাশাপাশি সাজানো সর্দালের উপর গাথনি 
কারে যাওয়া হয়। 
কাঠের সালের বদলে লোহার গ্যাক্সেল অথবা “টি” দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। 
ব্যবহারের আগে কাঠের অথব| লোহার সর্দাল রঙ ক'রে নিতে হবে। দেখ| গেছে, 
এগুলি বেশীদিন। স্থায়ী হয় না; যে অংশটা দেওয়ালে প্রবিষ্ট থাকে । সেটা কালে 
"নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষতঃ গীথনিতে চুন ব্যবহৃত হ'লে। 


চিত্ৰ-5.2 


&-খিলানের কেন্দ্র; চ--ক্লিয়ার স্প্যান; ০_গিয়ার ; এ__স্বিউ ব্যাক্‌ ; ৬ 
৪ সফিট) £-কী-স্টোন বা চাবি; ৪-_স্গ্যাণ্ডিল :1৮ কাচ! গাথনি; 
পোষ্ট বা খুঁটি; 1 সেনটারিং কাঠের বাশ; 2 সেন্টারিং তন্তা। 


হ্িলাঁন ৪ নানা আকারের খিলানের নানারকম নাম আছে। অর্ধ 
চন্দাকৃতি (সেমিসাকু লার), খণ্ডচন্দরাকৃতি (সেগ মেন্টাল), ইলিপ.টি- 


খিলান ও সর্দাল ত 


ক্যাল, গথিক, স্টিল্‌টেড ইত্যাদি ইত্যাদি । আধুনিক বাড়ীতে অবশ্য এদের 
ব্যবহার খুবই কমে গেছে। তাই এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার: বিশেষ 
সার্থকতা নেই । তবু খিলানের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় 
থাকা উচিত; কারণ খিলানের ব্যবহার কমে গেলেও একেবারে উঠে যায়নি । 

চিত্র__5.2 পাশাপাশি দু'টি খিলানের। এ দু'টি খণ্ডচ্দাকৃতি খিলান বা 
“সেগ মেটাল আর্চ”। ডান দিকের খিলানটির কেন্রবিদুকে "নামে চিহ্নিত কর! 
হয়েছে। স্প্যানটা বোঝাবার জন্য যে তীর-চিন্নছ আকা হয়েছে, কেন্দ্রবিন্দু যদি 
এ সরলরেখায় থাকত, তাহ'লে এ-খিলানটি খণ্ডচন্দ্র না হয়ে হ'ত অর্ধচন্্ারৃতি। 

এবার চিত্র_5.2 থেকে আমরা কয়েকটি পারিভাষিক,শব্দের সঙ্গে পরিচিত 
হয়ে নিই। | 

স্প্যান £ দু'দিকের ভারবাহী দেওয়ালের মাঝে ফাককে বল! হয় স্প্যান; 
আরও নিখৃ'তভাবে বল! উচিত ক্রিয়ার-স্প্যান। এটি একটি দৈর্যের মাপ (১) 

স্প্রিন্সিং-পয়েণ্ট £ দেওয়ালের যেখান থেকে খিলানের গাঁথনি সরু হ'ল, 
সেই স্থানটিকে বলে স্প্রিন্িং-পয়েণ্ট; ্প্যান-নির্দেশক তীর-চিহুটি চিত্র5.2- 
এ স্টিঙগিং-পয়েন্ট দু'টিকেই সুচিত করছে । 

ভসৌর £ যে ইট বা পাথরগুলি সাজিয়ে খিলানের গীথনি কর! হয়, তাদের 
বলে ভসোর ৷ 

চাবি ব| কী-স্টোন £$ ঠিক মাঝের ভসৌরটির নাম, চাবি, বা. কী- 


স্টোন (1) ৷ 
উচ্চতা ব| রাইজ £ প্পিদ্িংপয়েট Eg তলদেশ পর্যন্ত দুরত্বকে 


বলে রাইজ বা! খিলানের উচ্চতা । 


পিয়ার 2. পর পর দু'টি, খিলান যদি তৈরি করা হয়, তাহ'লে ছু পাশের 
দু'টি খিলান মাঝের যে থাম. অথবা দেওয়ালের উপর নিজ নিজ ভার ন্তস্ত করে, 


তাকে বলে পিয়ার ৷ 


এ্যাবাট্মেঞ্ট £ একেবারে বাইরের দিকে (অর্থাৎ যার পাশে আর খিলান 
নেই ) যে দেওয়ালের উপর খিলানের ওজনটা পড়ে, তাকে বলে গ্যাবাট্মেঞ্ট। 

সফিট £ খিলানের তলদ্েশের নাম ফিট (6)। উপরিভাগেরও এর 
আলাদা নাম আছে-_ আমরা তাকে খিলানের পিঠ বলতে পারি । 

ক্কিউ ব্যাক £ এ্যাবাট্ুমেউ অথবা! পিয়ারের শেষ-রদ গাথনি__যার ওপর 
প্রথম ভসৌরখানিকে বানে! হবে, তাকে বলে স্কিউ ব্যাক (৫)। 

ক্রাউন £  কী-স্টোন বা চাকিপাথরের উপরিভাগকে বলে ক্রাউন! 


৮৪ বাস্ধ-বিজ্ঞান 


স্প্যাণ্ডি ল £ ক্রাউন থেকে মাটির সমাস্তরাল একটি সবলরেখা এবং খিলানের 
পিঠের মাঝখানে যে গাঁথনি, তাকে স্প্যান্ডিংল বলা হয়। 

হিলান্নেক্প গাথন্নি ৪ ধর্নকারৃতি খিলানের আকৃতি দেখেই বোবা 
যায়, তৈরি করার সময় এবং যতদিন না গাঁথনির মশলাটা শক্ত হয়েছে, ততদিন 
খিলানের তলদেশে অন্ত কোন কিছু দিয়ে ঠেকা দেওয়া ছিল। ইটের গাথনিই 
হোক অথবা! কংক্রিটের লিস্টেলই হোক, কীচা অবস্থায় এভাবে নিচে থেকে ঠেকা 
দিয়ে রাখতে হয় । এই ব্যবস্থাকে বলে সেপ্টারিং । 

সেন্টারিং সম্বন্ধে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ, ঠেকা দেবার ব্যবস্থাটা! 
এমন হওয়া চাই, যাতে সেটা খিলানের ওজন বহন করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে 
খিলানটি তৈরি করতে চাইছি, তার সফিটের আরুতির সঙ্গে যেন সেপ্টারিংএর 
উপরিভাগের ঠিক সঙ্গতি থাকে-_অর্থাৎ সেন্টারিং খুলে নেবার পর খিলানের সফিট 
যেন নক্সা অনুযায়ী হয়। 
__ স্প্রিঙ্গিংপশ্লেট থেকে খিলানের ছু'পাশের গাথনি যখন ক্রাউনের্‌ দিকে 
উঠতে থাকে, তখন সে্টাবিং-তক্তার ওপর বিশেষ ভার পড়ে না। কিন্ত 
গাঁথনি যখন ভ্রমশঃই ওপর দিকে উঠতে থাকে, তখন সেন্টারিং-তক্তার 
ওপরেও ত্র: বেশী ভার পড়তে থাকে । খিলানের গাথনি শেষ হয় চাবি- 
পাথরটিকে স্বন্থানে বসানোর পর। এই পর্যায়ে খিলানের সম্পূর্ণ ভার এসে 
পড়ে ফে্টারিং-তক্তার ওপর । খিলানের গীথনি শেষ হওয়ার অব 
পরেই অর্থাৎ গাঁথনির মশলা কীচা থাক! অবস্থায়, সেপ্টারিংএর তক্তাকে অল্প 
একটু নামিয়ে দেওয়া হয়। এর কলে ভসৌরগুলি পরম্পরের গায়ে বেশ 
চেপে বসে এবং ভসৌরের মশলা পিষ্ট হয়। বলা বালা, এ-অবস্থাতেও 

17058, খিলানের স 

2৮78 

SEEN ole বাদে তলা থেকে ধীরে 
সা রে সেন্টারিং খুলে নেওয়া হয়। 
চাটা EE সাধারণ বসত বাড়ীর জন্য যে খিলান 

চিত্র-5.3 করা হয়, তার স্প্যান সচরাচর ছুই 

কাটা ইট ; ৮-_না-কাটা ইট। মিটারের কম হয়। সে ক্ষেত্রে সেণ্টারিং- 
এর জন্ কাঠের স্বতন্ত্র কৌন কাঠামো দরকার হয়, নাঁ। শালখুঁটির ওপর 
তক্তা পেতে তার ওপর কাদার মশল্লায় ইটের গাঁথনি কারে শ্লরিঙ্গিংপয়েন্ট থেকে 
চাঁবি-পাথরের তলদেশ পর্যন্ত সফিটের নিচের ফাক ভরাট করা হয়। 


খিলান ও সর্দাল ৮৫ 


কাদার পলেন্তীর৷ ক'রে এই ভরাট-কর! গীথনিটার উপরিভাগ এমন আকারের 
করতে হবে, যাতে সেট। খিলানের সফিটের রূপ নেয়। এর ওপর খিলানের 
গাথনির কাজ হবে। ভসৌরগুলিকে--তা| সেই ইটেরই হোক অথব! পাথরেরই 
হোক চিত্র__5.3-এর «চিহ্নিত ভসৌরের মতে] ক'রে ছেঁটে নিতে হবে-_যাঁতে 
উপর দিকে সেগুলি ৭৫ মি. মি. থাকে এবং নিচের দিকে «০ মি.মি. । এ-ভাবে 
কেটে নিলে সবত্র সমান মশল্লাটা থাকবে। খিলানের জোড়াইগুলি ৬ মি. মি. 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ৫-চিহ্থিত ভসৌরে সেটি রক্ষিত হয়েছে; কারণ তাঁর মাপ 8” 
অর্থাৎ ৬ মি.মি.। অপরপক্ষে চ-চিহ্নিত তসৌরগুলি ছেঁটে ফেল! হয়নি; 
সেজন্য লক্ষ্য ক'রে দেখুন, সেগুলির গায়ে মশল্ল| নিচে $* এবং উপরে ৯" চওড়া 
করতে হয়েছে। এটি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ-জন্ত খিলানের ই)গুলি ব্যবহার 
করার আগেই ছেঁটে নেওয়া উচিত। 

ছু'দিক থেকে গীথনি যখন ক্রাউন পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন *চাবি-পাথরটি 
বসিয়ে দিতে হবে। গাথনি শেষ হ'লে, মশল| কাচা থাকা অবস্থায় অর্থ/ৎ চব্বিশ 
খর্টার মধোই সেপ্টারিংকে সামান্ত 


একটু নিচু করতে হবে । খুব ধীরে ধীরে ৮ 

এটি করতে হৰে। a বর 
সেন্টারিংংকাঠের সঙ্গে খিলানের ?ট 

কাচ! গাথনিও একটু নেমে চেপে বসবে । HS, 

অথচ, তখন ভারট! ন্যস্ত থাকবে &_ ওয়েজ কাঠ; ৮- শালগৃ'টি ও 

সেপ্টারি-এর ওপর । এই ধীরে ধীরে ০ হাতুড়ি । 


সামান্ত একটু নামানোর বাবস্থা করার উদ্দেশ্যে শালের খুঁটির নিচে (চিত্র_5.4) 
ভু'খানি বিশেষভাবে কাটা কাঠের টুকরো! রাখা হয়| গীথনি শেষ হওয়ার পর 
চিত্রের নির্দেশিত পদ্থায় এ কাঠ -ছু'দিকে আস্তে আস্তে হাতুড়ি দিয়ে ঠকলে খুঁটি যে 
অল্প একটু নেমে যারে--ত! বোঝা! সহজ | 


ৱি-ইন্ফোস ড সিস্েণ্ড কং প্রি জি্টেভন ৪ 

: অধুনা রি-ইনফোসড-সিমেন্ট কংক্রিট বা! সংক্ষেপে আঁর. সি. সি. লিণ্টেলের 
_ ব্যবহারই সর্বত্র প্রচলিত। এবিষয়ে কিছু বলতে গেলে তার আগে আর. সি. সি 

বস্তির পরিচয় দিতে হয়। সেজন্য, এখানে এবিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হ'ল। 

পরবর্তী আর. সি. সি. অধ্যায় জ্টব্য | 


অষ্ঠ পর্রিচেছদ 


ঢালু ছাদ 
(ল্লৌপড রুফ) 

ছাদের ভাঁকন 2 আগেই বলা হয়েছে, রি-ইনকোর্সড-কংক্রিট অথব! 
পেটা-টালির পাক! ছাদেও সীমান্ত ঢাল থাকে । এর পরিমাণ ৬০ £ ১ থেকে স্থুরু 
ক'রে-১২৭ £ ১ পর্যন্ত হ'তে পারে । ঢালু ছাদে কিন্ত ঢালের পরিমাণ অনেক বেশী ; 
বিভিন্ন প্রকারের ছাদে মচরা'চর..কি রকম ঢাল দেওয়! হয়, তার একটা মোটামুটি 
বিবরণ দেওয়া। গেল ঃ 
ক্রমিক সংখ্য! ছাঁদের নাম কত মিটার দৈর্ঘ্যে 

) এক সে. মি. ঢাল হবে 

কংক্রিটের পাঁকা ছাদ ৬ মিটার থেকে ১২ মিটার ১ 


( জল-ছাদ করা হ'লে) 
২ এ ( জল-ছাদ না করলে): ৩ মিটার থেকে ৬.মিটার 
৩ এ্যানবেন্টমূ ৬ মি থেকে ৮ মিটার 
8 করোগেটেড টিন মিন ৰ. 
৫. রাণীগঞ্জ টালি অথবা প্যান টালি ২ মি. ০২৫» 
৬ খড়ের ছাউনি মি: ২8 


ছাদের দু'টি অশ। প্রথমতঃ, কাঠের একটা কাঠামো বানাতে হয়) তার 
“ ওপর আসল ছাদটা তৈরী করতে হয়। এই প্রদঙ্গে স্প্যান কথাটার একটু বিশদ 
ব্যাখ্যা করা ভালো। আগেই বলেছি, দু'টি দেওয়ালের মাঝের ফাককে বলে 
স্পান, কিন্তু ল্প্যান কথাটির ঠিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হওয়া উচিত £ যে দু'টি 
দেওয়ানের ফাকটার কথা বল! হচ্ছে, সেই দু'টি দেওয়ালের মধাবিদুর দূরত্ব । 
দেওয়াল দুটির মাঝের ফাককে বলে ক্লিয়ার-স্প্যান। তাহ'লে সংজ্ঞা 
অনুযারী-- 
স্প্যান_ক্লিয়ার-স্প্যান+দেওয়ালের প্রস্থ । (চিত্র_53) 
সকুতগ্রক্ষটি সাক্ফের্তিক্ স্পন্ ৪ ছাদের কাঠামোর বিভিন্ন অংশের 
দা আলাদা নাষ আছে। ৪০ 
" 'একটি চালার প্রান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শুধু ছাদের আস্তরণটি 
খই বোৰ যাচ্ছে, বাড়িটি ইংরাজী “[ অক্ষরের 


ঢালু ছাদ ৮৭ 


মতো, আবার তাও একদিকে একটি খোঁচা বেরিয়ে আছে। এ রকম ত্রিভঙ্গ- 


আকারের বাড়ি ইচ্ছা ক'রেই বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে ছাদের কাজে প্রচলিত 
সবরকম জিনিসে; ব্যবহার দেখানো! যায় । 


7 উপত্যকা রাফটার : 1 মটকার কাঠ বা রিজ পোল ; !-_পালিন ; ॥:--ওয়াল-প্লেট | -3 
(8) মট্কা! ব! রিজ £ ছ-চালা, চার-চালা প্রতি ঢালু ছাদে ছুদিকের ছাদের 
ঢাল উপরে গিয়ে একটি সরলবেখায় মেশে । চালার সবচেয়ে উচুতে অবস্থিত জমির 
সঙ্গে সমান্তরাল এই সরলরেখাটিকে বলে রিজ। আমরা তার বহুল-প্রচলিত বাংলা! 
প্রতিশব্দ মট্কা! শব্দটি ব্যবহার করবো! 
(9) গেবজ্ঃ দু-চালা ছাদের দু'দিকে তো! থাকল ঢালু ছাদ, বাকি 
দু'দিকের অবস্থা কি? সে ছু'দিকে দেওয়ালকে তিন কোণা. ক'রে কাঠামো! পৰ্যন্ত 
.. গেঁথে তুলতে হয়। এই ব্রিকোণ কৃতি কোণ ছু'টিকে বলে গেবল্‌-এগ॥ চিত 
6.]-এর (৮)-চিহ্িত-অংশ:গেব ল-এ৩ 1 আবার (০ -চিহিত অংশও গের.ল্এও, 
কিন্ত আকারে ছোট ব'লে একে বলে ছোট-গেব লৃ-এণ্ড অথবা গ্যাব লেট । 


| 
@ 
চিত্র_6.1 
এ_মট কা (রিজ) ; ৮-গেবল্‌ ০ গ্যাব/জেট ; ৫--অধিতাকা (হিপ) ; ৩--উপতাক! ভ্যোলী) ; 
£ ছঞ্চা (ঈভ) : :&__নাধারণ  রাফীর 1 _অধিতাকা! রাফটার : -জাক্‌ রাফটার ; 


৮৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


. i)" অধিত্যক! অথবা হিপ £ ছু'চালা ঘরের দু'দিকে গেব ল্‌ থাকে 
চার চাল! ঘরে চারদিকেই থাকে ঢালুচাল! | ধারের এই চালা পাশের চালার সঙ্গে 
যে সরলরেখায় মেশে, সেই মট্কীকে বলে অধিত্যকা বা হিপ (৭) । 

মট্কার সঙ্গে এর তফাৎ, প্রথমতঃ, এটি চালার সবচেয়ে উঁচুতে থাকে না, 
দ্বিতীয়তঃ, এটা জমির সঙ্গে সমান্তরালও নয়। আর মাদৃশ্য হ'ল হিপটিও দু'টি 
চালার মিলন-বেখ| | এ 

(৬) উপত্যকা অথবা ভ্যালী £ ইংরাজী ভ্যালী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 
ভিপত্যকা' ৷ আমরাও সেই প্রতিশব্দ ব্যবহার করবে|। দু'টি চাল! যখন ভিতরের 
দিকে এসে মেশে, অর্থাৎ যখন চালা দু'টি হিপের উল্টো অবস্থায় এসে মেশে, তখন 
যে সরলরেখায় এসে তাঁর! মেশে, তাকে বলা হয় উপ্‌তাকা (০)। 

(৬) ছঞ্চ! বাঁ ঈভ ঃ ঢালার প্রান্তটা দেওয়াল থেকে আরও খানিকট! বেরিয়ে 
থাকে। জমির সমান্তরাল এই চীলার প্রান্ত-সীমার রেখাটিকে বলে ঈভ-লাইন 
আমরা তার প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ ছঞ্চ! (6) কথাটিই ব্যবহার করবে! 

(৮) সাধারণ রাফ টার £ঃ মট্কা থেকে ছঞা পর্যন্ত ছাদের চলর 
সমান্তরাল কাষ্টথগুগুলিকে বলে সাধারণ রাঁফউার (8)1 ৭৫১৫০ মি. মি. 
থেকে ১৩৯৭৫ মি. মি. মাপের রাফ টার সচরাচর ব্যবহৃত হয়| এর বড় দিক! 
খাড়াভাবে থাকে। দু'পাশের দু'টি রাফ টার হয় পরপ্পরে জোড়াই হয়ে যুক্ত থাকে 
অথবা মট্কার কাঠের (রিজ পোল ) গায়ে লাগানো থাকে । তলার দ্রিকে 
মর্টিটেনন্‌ জৌড়াই দিয়ে অথবা হোল্ভিং-ডা্টন-বোল্ট দিয়ে ওয়াল-প্লেট 
কাঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে। 

(4) অধিত্যকা রাফ টার £ অধিতাকার ঠিক নিচ দিয়ে যে মোটা 
কাঠখান| মট্‌ক| থেকে বাকা হয়ে ছঞ্চা পর্যন্ত নেমে আসে, তাকে অধিত্যকা 
রাফ টার (হিপ রাঁফটাঁর ) বলে (॥)। 

(vi) জ্যাক্‌-রাফটার £ রাফটার যখন মট্কার পরিবর্তে হিপ অথবা 
উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত তয়, তখন তাকে বলে জ্যাক্‌-রাফ টার ()। লঙ্বায় এগুলি 
সাধারণ রাফ টারের চেয়ে ছোট । 

(=) উপত্যকা রাফ টার অথবা ভ্যালী রাফটার £ উপত্যক| অংশ 
দিয়ে যে কাঠখানি মট্কা থেকে ছার দিকে নেমে আসে, তাকে বলে উপত্যকা! 
রাফউীর বা ভ্যালী রাফ টার (৷৷ 

(=) মট্কার কাঠ বা রিজ পোল £ অট্কার ঠিক নিচ দিয়ে যে কাটি 

মাটির সমাপ্তরালভাবে থাকে, তাকে বলে মট করার কাঠ বারিজ পোল (1)। ' 


গা 


চালু ছাদ রী ৮৯ 

(=) পাল্লিন 2 রিজ বা মট্কার কাঠের সঙ্গে সমান্তরাল, যে কাঠগুলি 

রাফ টারের উপর বসানো আছে, তাদের বলে পালিন ()। পালিন ছাদের ভার 

গ্রহণ করে এবং নিচে অবস্থিত রাফ টারের উপর সে-ভার ন্তন্ত করে। পালিনগুলি 

৩৭১৫২৫ মি. মি. থেকে ১০০৭৫ মি. মি পর্যন্ত মাপের হয় এবং রাফ টারের 
মতে| এরও বড় দিকটা খাড়া রাখতে পারলেই ভালে। হয়! 


চিত্র--6:2 
৪-_দেওয়াল ; উ-ত্রাকেট ; €_ওয়াল-প্লেট ; হিরা 
:৪_পালিন ; £ রাফ টার ৭৫১৫০ মি. ৪ ছঞ্চার কাঠ (কভস্‌ বোর্ড); 


1৮ পোস্ট বা খুঁটি ১০৯১০ ৯৫০ লোহার বোণ্ট ১” $লোহার প্লেট ৭৫৫৭ মি” 
11৮ টালির গেজ ; 1-টালির ল্যাপ 2. পোষ্ট পট ৭৫৫০ মি.) 2টালি। 


(মা) ওয়াল-প্লেট £ এই কাঠখানিও পালিন অথবা মট্কার সমান্তরাল | 
লাফ টারগুলি -এর উপরে এসে বসে। দেওয়ালের উপর বসানো ব'লে এর নাম 
ওয়াল-প্লেট ()! ৷ এগুলির উজ ছিটা মাটি সঙ্গে ..মাস্তরাল হয় অর্থাৎ 
“ছোট মাপের দিকটা খাড়া থাকে । 

(54) পৌস্ট-প্লেট ২ দেওয়ালের বদলে যখন ওয়াল-পলেটটি পিলার বা 
পোস্টের উপর রাখা হয়, তখন তাকে বলা হয় পোস্ট-প্লেট । ওয়াল-প্লেটের 
সঙ্গে এর তফাৎ পোস্ট:প্রেটে বড় দিকটা খাড়া হয়ে থাকবে আর ওয়াল-প্লেটে বড় 
দিকটা মাটির সমান্তরাল থাকবে । 

(xiv) এক-চালা £ সাধারণতঃ এক-চাল! ছাদের একদিকে থাকে খাড়৷ 
দেওয়াল, অপরদিকে থাকে দেওয়াল অথব৷ পিলার বা পোস্ট । প্রথমে দু'দিকেই 
“দু'টি ওয়াল-প্রেট তৈরি করা হয়। তার ওপর রাফটারগুলি বসানো হয়। 
'দুই-আঁড়াই মিটার পর্যন্ত চওড়া বারান্দা টিন, টালি, অথব! এ সবেস্টস্‌ দিয়ে 
্ছাইতে গেলে সেগুলি সরাসরি রাফ টারের সঙ্গে এঁটে দেওয়া যায়। তার 

জা বড় স্প্যান হ'লে একটি টিন ব| একটি খ্যাসবেস্টসে ছাদটা শেষ করা যায় 
-নাতখন জোড় দেওয়! প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে রাফট্টারের ওপর পার্লিন 
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এটে তার ওপর ছাউনি টিন ব! টালি প্রভৃতি বসাতে হয়। চিত্র_-62-তে 
একটি এক-চালা টালির বারান্দার সেকৃশানাল-এলিভেশান দেওয়া হয়েছে। যাতে 
ভিতরে জল না আমে তাই রাফারের উপরের প্রান্তে একটি ব্রাকেট (6) আছে. 
এবং নিচের দিকে ছক্চায় একটি বোর্ড কিভাবে আটা আছে ত লক্ষ্য করা উচিত। 
ছবি দেখেই বোঝা! যাচ্ছে, টালির গেজ, ল্যাপ ইত্যাদি কাকে বলে। ইংরাজীতে 
এরকম এক-চালাকে বলে লিন-টু-রুফ। 

(২৮) দো-চাল! ঃ তিন-সাড়ে তিন মিটার পর্যন্ত চওড়া! দো-চালা ঘরের 
ওয়াল-প্লেটের উপর শুধু দু'টি রাফ টার বসিয়ে ছাউনি কর! চলে। স্প্যানটা 
সাড়ে তিন মিটারের চেয়ে বেশী হ'লে তলায় একট! কলার-বীম দেওয়ার 
গ্রয়োজন। রাফটারের উপর পাল্িন বণিষে তার উপর ছাউনি করারও দরকার 
হয়। ইতরাজীতে এরকম দৌ-চালাকে বলে কাপল-রুফ এবং কলার-বীম দিয়ে 
যুক্ত কাপজ-রুদকে বলে ক্লোজ-কাপল-রুফ। একে আমরা! বাংলায় বলতে 
পারি যুক্ত-দো-চাল।। 

প্রসঙ্গত, এখানে একটি কথা ব'লে রাখি। ছাদের কাঠামোর কাঠগুলির 
ওপর যে ভার চাপানো হয়, তাতে প্রত্যেক কাঠের ওপর জোর (Strain) পড়ে ।: 
সেই জোরে কাঠখান| হয় লম্বায় বড় হ'তে চান অথবা ছোট হ'তে চায়। অর্থাৎ 
হয় কাঠের দু'প্রান্তে বাইরের দিকে টান পড়ে, অথবা দু'পাশ থেকে ভেতরের. 


দিকে ঠেলতে থাকে | কোনও কাঠের. 
> দু'প্রান্তে যদি বাইরের দিকে টান পড়ে, 
অর্থাৎ, ছাদের ভারে যদি কাঠ লঙ্ব. 


চিত্ৰ-6.3 ০, হ'তে চায়, তখন আমর! বলি কাঠট।, 
টেনসনে আছে। অপরপক্ষে দু'পাশের চাপে কাইটা যদি, ছোট বা সংকুচিত হ'তে. 
চায়, তখন বলি কাঠখানি কম্প্রেশনে আছে। h 
"একট! উদ্নাহরণ দিই। চিত্র_6.5-এ দু'জনে দু'দিক থেকে টানার জন্য নিচের: 
টাইবীমের কাঠখান| বড় হ'তে চাইছে, তাতে বাইরের দিকে টান পড়ছে। | 
স্তর সে কাঠখানি টেনসনে আছে। আবার নিচেকার কাঠখানা বড় হ'তে, 
চাইলে, মাঝের খাড়| কাঠখানিকে ছোট হ'তে হয়। কারণ, কাঠগুলি অচ্ছেষ্ বন্ধনে 
আবদ্ধ ।' সুতরাং, মাঝের খাড়া কাঠখান! আছে কম্প্েশনে। তীরচিহ্ন দিয়ে সেই: 
কথাই বোঝানো হয়েছে। Y 
এবারে আন দে-চালার কথায় ফিরে আদা যাকু। ফুক্তদৌ-চালায়, 
। চিত্র--6.4) রাফ টার দু'টি বাইরের দিকে বেরিয়ে ও ফলে কলার, 


% ঢালু ছাদ ৯১৯ 
বীমের দু'প্রান্তে বাইরের দিকে টান, অর্থাৎ কলার-বীমাটি টেনসনে আছে॥ 
অপরপক্ষে মাঝের কিং-পে!স্ট ঝ! রাজা-পোস্টটা আছে কথ্প্রেশনে | 


চিত্র_6.4. 
এ ক্রিয়ার স্প্যান ; ৮-ম্পান; ০--কলার বীম: এ-ট্রাট ৮ 
৩-কিং পোষ্ট; (রাফ টার; পালন; 1) ওয়াল-প্লেট। 


স্প্যান যত বড় হয়, ততই বড় মাপের রাফ ট্রার.ও কলার-বীম লাগে। স্প্যান! 
যখন সাড়ে তিন মিটারের চেয়ে বেশী, তখন রাফটার, ও কলার-বীমের মাপ এত 
বড় হয়ে পড়ে যে, খরচ বেড়ে যায়। তখন কলার-বীমকে নিচে না রেখে 
রাফটারের মাঝপথে_6.5৮র. মতো লাগানো হয়। এখন কিন্তু কলার-বীমটি 
টেনসনে নেই_-আছে কম্প্রেশনে । 

(৮৮) রাজা-পোস্ট ট্রাস ঃ কলার-বীম সহযোগে... যুক্তদো চালায় 
সাড়ে তিন মিটার স্প্যান পর্যন্ত ছাউনি চলতে পারে। স্পান যদি তার চেয়েও: 
বড় হয়, তখন বাজা-পোস্ট. ট্রাস (কিংপোষ্ট ট্রাস) কর! উচিত। প্রায় = 
মিটার স্প্যান পর্যন্ত এই রকম ট্রাম দিয়ে ছাউনি করা চলে। রাজা-পোস্ট ট্রাসে৷ 


৷ 
| ৪৬ 


jk 


চিত্র €"5 | 

৪ দোচালা, ৮-_ বুক্ত দো-চালা : ০-_রাঁজা-পোষ্ট ট্রাস ৫-_রানী-পোষ্ট ট্রাস। 

২. কলীরবীমের যাঝখানে যে খাড়। কাঠখানি আছে, তাকে বলা! হয় রাঁজা-. 
পোস্ট ।. তার (দু'দিকে দু'টি স্ট্রীট আছে। এই স্ট্রাট কাষ্টখণ্ড দুটি নি'চে 

কাঁজা-পোষ্টের ৫: উপরে রাফ টারের সঙ্গে যুক্ত। এই স্ট্রাট দু'টি 
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বস্তুতঃ রাফ টারকে ঠেলা দিয়ে রাখে; ফলে সে দু'টি কম্প্রশনে আছে। রাফ 
টারের মাঝামাঝি স্ট্রাট দু'টি গিয়ে লাগবে ;-_পালিনের ঠিক নিচে হওয়াই 
বাহ্নীয়। স্প্যান বেশী হালে, শুধু কাঠের জোড়াই-এর ওপর ভরদ| না ক'রে, 
লোহার স্ট্রাপ দিয়ে আরও মজবুত করা উচিত। 

এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক রকমের ছাদের কাঠামোর ব্যবস্থ আছে। এতে 
৯ মিটারের চেয়েও বড় ষ্প্যানের উপর ছাউনি করা চলে। বানা-পোস্ট ট্রান, 
নর্থলাইট ট্রাস ইত্যাদি৷ 

ছাদেন্র চ্াউল্নি ৪. এতঙ্গণ আমর! শুধু ছাদের কাঠামোর কথাই 
‘আলোচন করছিলাম । এবার ছাউনির কথায় আদা যাকৃ। ঢালু ছাদের ছাউনির 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে খড়ের ছাউনি, শুড়িয। টালির.( খোলার চাল) ছাউনি, প্যান- 
টালি (রানীগঞ্ টালি ), করোগেটেড-টিন ও এাঁসবে্টলের ছাদই দেখতে পাওয়া 
যায়। একে একে এসদ্বন্ধে আলোচন! করা যাকৃ। 

() খড়ের ছাউনি £ পুঁধিগত বিছা সহল ক'রে গ্রামবাসীদের সহববাখী- 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিষয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া কিন্তু বিপজ্জনক | : পশ্চিমে 
খড়ের চালা ছাইবার একট! বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জেলায় এই 
ছাউনির ধরণ আবার ঢিছুট| বদলায়। আর পাঁচটা ভারতীয় বিদ্যার মতো এই 
ছনের ছাউনি বা খড়ের ছাউনিও একটি গুরুমুখী বিদ্যা । 


6.6 চিত্ৰ-6.7 
৪__বাংলা চার-চালা। ৮-_বাংলা আট-চাল! । 


বংগ পরম্পরায় ঘরামিরা একাজ শিখত এবং নিপুণতায়, দক্ষতায় তার! 
'এবিস্ায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পাড়, পাটি, বাখারি, শারক, শলা, 
ফৌড় প্রভৃতি নাম আজ তারা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। আমার সামান্ত 
অভিজঞতাতে গ্রামে এমন বাড়ী দেখেছি, | তিশ বৎসর পূর্বের ছাওয়া এবং আজও : 
তা টিকে আছে। ক 


- ঢালু ছাদ ৯৩. 

ধানের খড় দিয়ে যে চাল! ছাওয়া হয়, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় ন.।  উলুখড় বা। 
বেলাঘাসের ছাউনি দীর্ঘতর দিন টেকে । অবশ্য, অনেক জেলায় এ জাতীয় খড়: 
পাঁওয়া যায় না। খড় মাপবাঁর মানদগুটি হচ্ছে কাহন। ॥ 

সকলেই জানেন, এক কাঁহন খড় মানে ১২৮০ আটি । একশত বর্গছুট খড়ের 
ছাউনিতে আধ কাহন আন্দাজ খড় লাগে। খড়ের ছাউনির ভন্ত প্রথমে বাঁশের: 
একটি মাচ! বানিয়ে, তার উপর এক প্রস্থ দরমা বিছিয়ে খড়ের ছাউনি করা হয়। 

কাংল৷ দেশে খড়ের.ছাউনির একটা বৈশিষ্ট -আছে। পালিনের বাঁশগুলি 
জমির সমান্তরাল না৷ হয়ে চিত্র-6.6 অথব] চিত্র_-6.-এর মতো ধন্কাক্কৃতি হয়। 
চার-চাল। ঘরের চতুর্দিকে বারান্দায় আবার চার-চালা বানিয়ে আগেকার দিনে 
আট-চাঁল| তৈরি করা হ'ত । 

খড়ের চালাকে আগুন ও বর্ধার হাত থেকে রক্ষা করার কিছু প্রয়নোগ-কৌশল 
সম্প্রতি, আবিষ্কৃত হয়েছে। সে বিষয়ে পরে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। | 

(6) নুড়িয়! টালি £ খোল'র চালা ব৷ নড়িয়া টালির ছাউনি দু'রকমের 
হয়। প্রথমতঃ, উপরে এবং নিচে দুটি অর্ধ-গোলাকৃতি টালির ছাউনি 
( চিত্ৰ-6.8 ) এবং দ্বিতীয়তঃ, উপরে অর্ধ-গোল!কৃতি এবং নিচে চাপ্টা ধরনের, 


এ_গোল খোলার চাল? _' ৮-নিচের খোলা? ০-উপরের খোল! । 

টালি দিয়েও ছাউনি কর! চলে ( চিত্র--69)। একশত বর্গছ্ট খোলার ছাউনি 
করতে প্রায় ১২** টালির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, নয়া-হিসাবে এক বর্গমিটার 
চালে টালি লাগে ২৩* খানি।. একজন ব্রামি ও দু'টি মজরে দৈনিক আড়াই 
হাজার টালি সাজাতে পারে'অর্থাৎ প্রায় হুশ বর্গছট (আঠারোবিশ ) বর্গমিটার 
চালা ছাইতে পাবে। 

(5) প্যান-টালি বা রগ টালি 2 প্যান-টালিগুলি কাঠের 

এ 


৯৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ব| লোহার ফ্রেমের ওপর পাশাপাশি সাজানে/হয়। প্রত্যেকখানি টালি দিয়ে 
তার নিচের বদ্দার ওপর কিছুট! চাপান দেওয়! থাকে ; একে বলে ল্যাঁপ 
4 চিত্ৰ-621)। 


৫ 


৪__চাপ্টা খোলার চালা: চর চ্যাপ্টা খোল! ৷ 

প্যান-টালি ছাউনির কাজে নিচের দিক থেকে স্থর্ধ কারে ক্রমশঃ মটকার 
' দিকে অগ্রমর হ'তে হয়। অনেক “সময় টালি সাজানোর পর, জৌড়াই-স্থল 
সিমেণ্ট-বালির গোল! দিয়ে মেরে দেওয়া হয়। এতে সুবিধাও আছে, অন্ৃবিধাও 
আছে। সিমেন্ট-বালি দিয়ে জোড়াই স্থলগুলি সেঁটে দিলে জল পড়। বন্ধ হয় 
বটে কিন্তু মেরামতির সময় আবার মিস্তি ডাকতে হয়, আবার 'ব্রাকে' সিমেন্ট 
কিনতে হয়। গ্রাম্যবাস্ততে তাই জোড়াই না করাই আমাদের পরামর্শ। মে 
ক্ষেত্রে জল পড়ছে দেখলে নিজেরাই টালি একটু সরিয়ে নড়িয়ে নিতে পারব । 
টালির চালে ১ :২ ঢাল দেওয়া উচিত। প্রতি বর্গমিটার ছাদ ছাইতে 
প্রায় ১৩-খানি টালি লাগে। আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে ৪১৪৯ ২৬৬ 
মি. মি. প্রমাণ মাপের ১৩০ খানি টালি লাগে প্রতি ১০ বর্গমিটারে। এর ওজন 
প্রায় ৪ কুইন্টাল। 

(২) করোগ্রেটেড-টিন £ করোগেটেড-টিন বাজারে বাঞ্চিল-বীধা অবস্থায় 
কিনতে পায়! যায়। - প্রতি বাণ্ডিলের ওজন প্রায় দুই হন্দর ১ অর্থাৎ দশ 
বাণ্ডিল টিনের ওজন এক টন। বাজারে করোগেটেড-টিন কিনতে পাওয়া যায় 
"৬১৭, ৮০ ৯' ও ১০! লম্ব। মাপের । পাশাপাশি নৃতন পদ্ধতির মাপ যথাক্রমে 
১৮০ মি.; ২২০ মি.১ ২৫০ মি. ২৮০ মি.ও৩২০মি.। চণড়ায় এগুলি 
২০৮" অর্থাৎ ৮১ সে. মি-। যে লোহার চাদর থেকে করোগেটেড-টিন তৈরি 
করা হয়, সেগুলি সব সমান পুরু নয়। চাদরের সরু-মোটা তারতমা বোঝাবার 
জন্ত আমরা একটি মানদণ্ডের সাহায্য নিই; তাকে বলি গ্নেজ বা বি. 
ডাবলু, জি.। সচরাচর আমরা ২৪ গেজি করোগেটেড-টিনই ব্যবহার করে 
থাকি। এই রকম অর্থাৎ ২৪ গেজি এক বাণ্ডিল টিন যদি খুলে মাথায় মাথায় 


ঢালু ছাদ ৯৫ 
লাগিয়ে মাটিতে সাজানো! যায়, তাহ'লে সবটা লঙ্বায় হবে অথবা ৭২'। একথা 
মনে রাখলে সহজেই হিসাব ক'রে বলা! যায়, ৬, ৭', ৮) ৯' ও ১০" টিনের 
-বাণ্ডিলে টিন থাকবে যথাক্রমে বারো, দশ, নয়, আট ও সাতখানি। অব্য এ 
হিসাব শুধু ২৪ গেজি টিনেই প্রযোজা। এগুলো সব পুরানো পদ্ধতির হিসাব। 
সুতরাং, এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গেজের টিনে প্রতি বাণ্ডিলে কয়খানি ক'রে টিন থাকে, 


তার হিসাবট! জেনে রাখা যাক। 
পুরাতন পদ্ধতির হিসাবে £ 
“গেজ নম্বর প্রতি বাণ্ডিলে কয়খানি টিন থাকে , 
157 ৬ 755 সিন স্তিলাা--প-- 262" 
৬1751 ৭151 Vb —e" ৯5%১০17-511 
১৮ ৬ খানি ৫খানি «খানি ৪থানি ৪ খানি 
নাহ /:811834 ৬. ৮ ৫ ৮ ath) 
২২ Le ER পনি ৬ 5 শালি 
২৪ ২77১ বীনা বাক CTO LU) 
নতুন পদ্ধতি ঃ 
টিনের ‘বেদ’ প্রতি বাণ্ডিলে কয়খানি টিন থাকে ( সর্বোচ্চ মানের টিন ) 
০1448 SUEUR EE AM 


১৮০ মি. ২২০ মি. ২৫০ মি ২৮০ মি. ৩২০ মি. 
১৬০ মি:মি, € খানি: ভী্ধীনি ৪ খানি খানি ৬ খানি 


১২৫ ১ ৪757-৮৫-48 55 1880 807 
১.5 (774৭ শি ৬. ১, € - ১১ ts 
০৮৮ 017517১5589 
০৬৩১) ১২ SAT SON দত 


রতি বানি ও তর হক হরি ঠিক ER তাহ'লে 
টনে কতকগুলি টিন হবে তা বলা শক্ত হ'ত না। উপরের সংখ্যাগুলিকে 
কারে আমর! সহজেই ব'লে দিতে পারতাম, কোন্‌ গেজে কোন্‌ মাপের কতগুলি :. 


টিনের ওজন হবে এক টন। : কিন্ত প্রতি বাণ্ডিলের ওজন ঠিক দুই হন্দর না রন 


কতগুলি টিনের ওজন :এক টন হবে, ত। জানবার জন্তু আমাদের আবার একটি: 
তালিকার সাহায্যে নিতে হবে। 

_ করোগেটেড-টিন ছুই জাতের তৈরি কর! হয়। এক ধরনের টিনে আটটি 
রে পর মাপ ৩”; এগুলি চণওড়ায় সর্বসমেত ২২” হয়। 


a 


বাস্ত-বিজ্ঞান 


একে বলি ৮/৩ করোগেসান। অপরপক্ষে আর একজাতের করোগেটেড-টিনে 
দশটি ঢেউ থাকে ; প্রতি ঢেউয়ের মাপ ৩”$ এগুলি সর্বসমেত ২'--৮% চওড়া হয় । 


একে বলি ১০/৩ করোগেসনি। 
পুব্রাতন পদ্ধতিতে £ 
গেন্জ করোগেসান কতগুলি টিনে এক টন ওজন হবে 
নম্বর ৮:-77৮৯5লিটিলিিী? KS 
৬ ৭ ৮ ৯1 ১০’ 
১৮০ ৮৩ ৭9 ::-- ৬9 ৫৬ 8৯ 58৪. 
১০/৩ ৬২. ৮৫৩: 9৬ 9১ ৩৭, 
১১৮৮৪০4৮178 ৭১... ৬৩১,5৫৭ 
১০/৩ ৭৯: ৬৮ ৫৯ ৫৩ ৪৭ 
২২. ১১ ৮/৩ ১১৬ ‘৯৯ ৮৭ ‘৭ ৬৯ 
১০/৩ 0 AUD LE RS HEY ATTA 
২৪ ** ৮/৩ ০১৪০5 ১২৩ ১০৫. --- ৯3৩ ১১৮৪ 
১০/৩ ১১৭ ১০০ ৮৮০৭৮ ৭০ 
নৃতন পদ্ধতিতে £ 
MY কতগ্তলি টিনে টোন ওজন হবে 
(প্রথম শ্রেণীর টিন) 
জা তত তাক 
গেসান ১৮০ মি. ২২০ মি. ২৫০ মি. ২৮০ মি. ৩২০ মি. 
১৬০ মি.মি. ৮ €৫:৬৭-টি 3৫৫০-টি ৪০'৭৩-টি ৩৫-৭৮-টি ৩১৩২-টি 
১০. ৪৬৩৮৯) ৩৭৯৫ ৩৩৩৮ ,১ ২৯৮২, ২৬০০ ১১ 
১২৫ মিমি... ৮৭০১৮১১৫৭৪১ 9৫০৫১888৪৫১. ৩৯:৪৫ ১ 
১০:৫৮:9৪ ২, ৪৭৮০ ১৭. ৪২:০৩ 5. ৩৭৬০. ৩২৮৭ ১৮ 
১:০০ মি. মি... ৮ ৮৬১৩ ৯959৫ মি. ৬২০০৯). ৫৫:৩৫.) ৪৮:৪৪ 7 
১গ881845884১৬৮১:৪৬১২ ৪০৬৮ ১ 
০৮০ মি.মি. ৮ ১০৫৩৭ 1৮৬২০ ৮৭৫৮৯৮৬৭৭৫১) ৫৯২৮ রঃ 
১০৮৭৮১১1১৮১: ৬৩২৫ 2৫৬৪৫১১৪১১৫ ১১ 
*৬৩ মি.মি ৮ ১৩০১২, ১৩৬৩৮ ,, 2৩৬৩ ১ ৬৫০০ ,, ৭৩:১২ ১৯ 


১০ ১০৮৪০ ,, 


es HY” 


৬৯৬৩ ;, ৬০৯৭ ১৯ 


ঢালু ছাদ ৯৭ 
করোগেটেড-টিনগুলি যেন পরিষ্কার থাকে, তাতে মরচের দাগ ন| থাকে। 
আটবার জন্য আমরা টিনে ছু'রকম জিনিস ব্যবহার করি। প্রথমতঃ, টিনের সঙ্গে 
টিন আটি সীট-বপ্টু দিয়ে দ্বিতীয়তঃ টিনের চালাটা নিচের কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে 
আঁটি অন্ত কিছু ; যথা_স্তু, এল-ছক, জে-ছক, ইউ-ছুক অথবা নাট্‌- 
বপ্ট, দিয়ে। 
সীট-বণ্ট, ব্যবহার করা হয় দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, ছুটি টিনের জোড়াই- 
স্থল দিয়ে যাতে জল না পড়ে, তাই মীট-বণ্ট,র সাহায্যে টিন ছু'টিকে কষে 
দেওয়া হয়। এইজন্য সীট-ব্ট,র সঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস ব্যবহার করা 
ই হয়। সীট-বণ্ট,র নিচেই থাকে গ্যালভানাইস্ড লোহার একটা টুগী-ওয়াসার 
বা লিম্পেট-ওয়াসার। ফুটো-পয়সার মতো দেখতে বিটুমেনের একটি 
কালো! চাকতি-ওয়াসার রাখতে: হয় টুপী-ওয়াসারের তলায়। নিচের দিকে 
নাটের আগে একট! ফুটোপয়সার আকারের গ্যালভানাইদ্ড চাঁকতি- 


TE € 


চিত্র-6.10 
এ-_সীট-বণ্ট,; ৮-__নাট, ; ০ টুপী-ওয়াসার বা লিম্পেট-ওয়াসার ; 
এ-_বিটুমেন-ওয়াসার ; ৎ_চাকতি-ওয়াসার ! 
ওয়াসার রাখলে: নাট্টা কষতে স্থবিধা হয়। টুগীর গর্তের মধ্যে পুটিং দিয়ে 
তারপর সেটা লাগালে জল পড়ার তয় আরও কমে। চিত্র--6-10-এ সীট্বণ্ট্‌ 
, লাগানোর পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। : দু'টি টিনের. মাথায় মাথায়, অর্থাৎ উপর 


থেকে নিচে ১৫০ মি. মি. চাপান দিতে হবে। বল৷ বাহুল্য, মটকার কাছের) 


টিনথানা ছঞ্চার কাছের. টিনখানার উপরে ১৫০ মি.. মি. চেপে থাকবে. 
পাশাপাশি টিনগুলি ছুই করোগেশান অর্থাৎ ছুই ঢেউ চাপান. চাপান দেওয়া 
থাকবে। 

টিনের চালাটা নিচেকার কাঠামোর সঙ্গে আটবার সময় কোন্‌ জিনিস ব্যবহার 
করবো, তা নির্ভর করবে কাঠামোর অর্থাৎ পালিনের আকৃতির উপর। পালিনগুলি 
যদি শাল-বল্ল! বা বাশের হয়-_অর্থাৎ গোলারুতি হয়, তাহ'লে ৮ মি. মি. ব্যাসের 
গ্যানভানাইস্ড জে-হুক ব্যবহার করা. চলে। অপরপক্ষে যদি চৌকো কাঠের হয়, 

7 


‘ 


৯৮. বাগু-বিজ্ঞান 


তখন ১৭* মি. মি. লহ গালভানাইমৃ ক্র, ব্যবহার করা চলে-(চিত্র-61] ) 
অথবা! ৮ মি. মি বাসের এল-হুক লাগান যায়। পালিন যদি লোহার শ্রাঙ্গেল: হয়, 


Loa 


চিত6.11 চিত্র-6.12 
&--১** মি. মিংগাাল-ড্,: ৮-টুদী-ওয়াসার ; &--৮ মি.মি. বাসের জে-হক ; ০--নাট, 
ওয়াসার ; ৫4--করোগেটেড-টিন; ২২১২৫১৯৬ মি. মি: ০--লোহায় 


৩-রাফটার $ 1--তিন কোণা কাঠ; ৪-_পাদিন। এাঙ্গেল ; ৫-করোখেটেড টিন । 
তখন আর ক্র, লাগানোর প্রশ্ন থাকে ন|--তখন ৮ মি.মি ব্যানের ইউ-ভক বাধহ!র 
করতে হয়। এ 

ছু) এল-হক, জে-হক প্রভৃতি যেটাই ব্যবহার করা হ’ক না. কেন, মীট-বপ্ট, 
লাগাবার সময় জল-পড়ার বিষয়ে যে-সব সাবধানত| অবলম্বন করা হয়েছিল, এগুলির 
ক্ষেত্রেও সেই সতর্কতার কথা মনে রাখতে হবে। 

করোগেটেড-টিনের চাল! তৈরি করাবার বিষয়ে পু'খিগত নির্দেশ হচ্ছে, মাটিতে 
ছযখানি টিন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তারপর তাকে ছাদের কাঠামোর উপর 
€ঠানো হবে। কাত কিন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাঠের ফ্রেমের উপরেই ছাউনির 
কাজ হয়। 

বাত্ধ-বিস্তার বইতে এবং সরকারী কাজে ছুই-ঢেউ-এর চাপান দেওয়ার নিদেশ 
থাকলেও দেখা গেছে যে, যত্তু নিয়ে: দেড়-ঢেউ চাপান দিয়ে ছাইলেও গল 
একেবারেই পড়ে না। বাঙ-শিল্পের ভরবানমূলা এত বেড়ে গেছে যে, বে-সরকারী 
কাজে আমরা বসত-বাড়ীতে দেড়টেউ এবং গোয়ালধর, স্থানঘর এভূতিতে 
এমন কি এক-ডেউ চাপান দিয়েও চাল ছাইতে পারি। সীট-ষ্ট্‌ ও লাল, 
প্রভৃতি এক-এক দিকে ৪৫* মি. মি. তফাৎ তফাৎ, লাগাতে হবে। বে-দরকারী 
কান্দে আমরা ৬'--*' ও ৮--*+ টিনের ক্ষেত্রে: তিনটি এবং ৯-৪ 
১৮" টিনের ক্ষেত্রে পাশে পাশে প্রতি জোড়ে টিন-পিছু চারটি মীট-ণ্ট 
দিতে পারি। F 
: টিনের জোড়াইয়ের জন্য প্রত্যেকটি ছি নিচের দিক থেকে করতে হবে। কোনও 
ধারালো অস্ত দিয়ে ছিত করতে হবে-ধাতে টিন ফুটো হওয়ার সম পাশের ] 
দিকে ছিড়ে নাধায়। গ্যালভানাইসূভ ক্ষ লাগাবার সময় ছাদের নিচে থেকে 


॥ 
ঢালু ছাদ নন 


ছি করায় কিছু অন্বিধা আছে; এজন পারতপক্ষে জর বালে হুক বাবহার 


করাই উচিত। 

গ্যালভানাইস্ড-টিনের বদলে যদি কালো করোগেটেড-মীট ব| ব্ল্যাক-সীট 
দিয়ে ছাউনি করা হয়, তখন টিনগুলিকে ব্যবহারের পূর্বে ছ'পিঠেই রঙ ক'রে নিতে 
॥ হবে। 
... ঝড়ে উড়ে যাবা প্রতিবন্ধক হিসাবে টিনের চালায় উইণ্ড টাই. লাগাবার 
বাবস্থা করা হয়। উইণ্ড টাইগুলি সাধারণতঃ ৪৮৯৫৬ মি, মি. বা.অনুূপ মাপের 
লোহার পাত। এগুলিকে টিনের উপর পালিনের সমান্তরাল ক'রে লাগানো হয়। 
পালিনের সঙ্গে যে হুক-বণ্ট, প্রভৃতি দিয়ে টিনকে অট! হয়েছে, সেগুলিই উইণ্ড 
.. টাইয়ের ছিত্রের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নেওয়া উচিত। এ ছাড়াও কিছু দূরে দূরে 
উইণ্ডটাইকে সরাসরি রাফ টারের সঙ্গে হুক-বণ্ট,র সাহাযো যুক্ত কর! উচিত। 
. যেখানে ঝড়ের বেগ কম সেখানে ৪+৯:২৫ মি. মি. মাপের কাঠের উইপু-টাই-ও 
২. বাবহার করা চলে। 
টিন দুষ্ট উপরে যেখানে মেশে, সেখানে মটক! (রিজা) লাগানো হয়। 
অটকার এক-একটি টুকরো৷ পার্শ্ববর্তী টুকরোর উপর অন্ততঃ ১৫৮ মি. মি. চাপান 
দেওয়া থাকবে। . অনুরূপভাবে ছেঞ্ার কাছে যদি ঈভস্‌-গাটার লাগানো হয়, 
২. তাহলেও ১৫" মি.মি চাপান দিতে হবে।, ঈতসনগাটারগুলি লাগানো হয়, 
খাতে বৃষ্টির জল প্রত্যেক ঢেউ বেয়ে এসে ছঞ্চার কাছে এই গাটারগুলিতে পড়ে 
এবং যে কোনও এক পাশে নীত হয়। ঈভস্*গাটারগুজিতে অন্ততঃ ১ ১২০ ঢাল 
াক। উচিত এবং সেগুলি পরম্পরের সঙ্গে এমনভাবে ঝালাই ক'রে দিতে হবে, যেন 
জল নাপড়ে। 

এযাপনেস্টলেল্স ছালি ঃ আাসফেটন ছানি ছু'কসের হ্য়। 
প্রথম রকমের এাসবেস্টস্‌_ সীটগুলি করোগেটেড-টিনের মতোই ঢেউ-খেলানো_- 


ছাউনি দেখতে অনেকটা]. চ্যাপ্টা, টালির ছাউনির রা সেও 
_ করোগেটেড সাটের ছাউনি। 
একদম রানির বাঃ এল অথবা 


১০ বাস্ত-বিজ্ঞান 

(i) সীটে যাঁকিছু কাটা-ছাটা, এবং গর্ত করার কাজ তা" মাটিতেই করতে 
হবে। 

(1) গরতগুলি টিনের মতো ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে কাটা হবে না; তুরপুন দিয়ে 
ড্রিল করতে হবে-_অর্থাৎ তুরপুন-যনত্র চালিয়ে কুরে কুরে গর্ত করতে হবে । জে-হক 
অথব| এল-হকগুলি হবে গ্যালভানাইস্ড লোহার এবং এগুলি ৮ মি. মি. ব্যাসের 
হবে; স্থতরাং ছিদ্দগুলি হবে ১০ মি. মি. ব্যাসের। বলা বাছুলা, প্রত্যেকটি ছিদ্র হবে 
ঢেউয়ের মাথায়, তলায় নয়। যে পালিনের উপর সীটখানি বসানো আছে তার সঙ্গে 
অন্ততঃ দু'টি বণ্ট, দিয়ে আটিতে হবে। কিনার থেকে যে-কোন ছিদ্রের নিষ্তম 
দূরত্ব হওয়া চাই ৪* মি. মি.। 

(4) উপরের সারির দু'টি সীটের তলায় নীচের সারির সীট দু'খানি আণটবার 
সময় একটি কোণা পাওয়া যাবে, যেখানে চারখানি সীট মিলিত হচ্ছে__সেখানে 
দু'টি সীটের কোণা পূর্বেই কেটে নিতে হবে। কোণা কাটার: পদ্ধতিটা 
মিমলিখিত আইন মাফিক ক'রে গেলেই সীট আটতে আর কোনও অঙ্বিধা 
হবে নাঃ 

সীটগুলি এমনভাবে আটতে হবে যাতে মহ্ণ দিকটা উপরে থাকে । উপর- 
নিচে নিয়তম চাপান দিতে হবে ১৫০ মি মি. আর পাশাপাশি চাপান দিতে 
হবে সেমি-করোগেটেড সীটের ক্ষেত্রে এক-ঢেউ, আর করোগেটেড-মীটের ক্ষেত্রে 
আধ-চেউ। ছাউনি যথারীতি নিচের দিক থেকে উপর দিকে উঠবে। ধরা 
বাক, আমরা সর্বপ্রথমে নিম্নতম সারির সর্ব-দৃক্ষিণের সীটটি প্রথমে বসালাম 
এবং ক্রমশঃ বা দিকে ছাউনি করতে করতে এগিয়ে গেলাম। সেক্ষেত্রে প্রথম 
সীটটিতে কোথাও কোণা কাটতে হবে না। দ্বিতীয় সীট থেকে এই সারির 


(৫) প্রত্যেকখানি সীট উপরে ও নিচে যে পালিনের উপর ভার স্স্ত 


ঢালু ছাদ ১০১ 


করবে, তার সঙ্গে আটার জন্ত প্রত্যেকটি মীটে চারটি কট, থাকবে--উপরের 
দুই কোণায় দুটি, নিচের দুই কোণায় ছুটি। এ ছাড়া সীটের মাঝামাঝি যে পালিন 
আছে, তার সঙ্গেও আ'টবার জন্তে দু'টি বণ্ট, থাকবে। প্রত্যেকটি বণ্ট,র 
উপরে নাট, লাগাবার আগে বিটুমেন ও লিম্পেট-ওয়াসার বসিয়ে নিতে হুবে 
( চিত্র_-6.19)। 

(৮) ছাউনির প্রথম পর্যায়ে নাট্গুলি খুব বেশী কষে দিতে নেই। খান 
দশ-বারে| সীট-ছাউনি হয়ে যাবার পর দু'প্রাস্ত থেকে দু'জন মিক্গি সেগুলি ক্রমে 
ক্রমে কষে দেবে। 

(vi) মটকার কাছে ছাউনির জন্ত দু'রকমের মটকা (রিজ গীস ) আছে 
__ভিতর-দিকের মটক! ( ইনার গীস ) এবং বাইরের-দিকের মটকা ( আউটার 
গীস)। প্রথমে এক ধার থেকে পাশাপাশি চার-পাচখানি ভিতরের, মটকাকে 


চিত্র -6.13 দা ।চিত্র_ 614 
৪-_গ্যালভানাইসড কাট ; ৮--গ্যালভানাইসভ ৪ নাটোর বা বাইরের দিবে টকা; ৮- 
টক ০ বিটুমেন-ওয়াসার ;৫--এসবেষ্ট্‌ | ইনার বা. ভিতরের দিকের মটকা+ ০খ্যাল-. 

সীট; €_পালিন; £-৮ মি. মি. গ্যাল, |-ব্ষ্টন্‌ সীট; ৫--৮ মি. মি. গ্যাল, জে-ছস; 
জে-হুক। __লোহার এ্যাঙ্গেল পালিন ; £-গ্যাল, নাট, ৷ 


এযাসবেস্টসের সঙ্গে এমনভাবে আটতে হবে, যাঁতে প্রান্তস্থিত ছিন্রটি ১১৫ মি মি. 
দূর থাকে। তারপর সমসংখ্যক বাইরের মটকাকে তার উপর এমনভাবে বসাতে 
হবে যাতে সেগুলিতেও প্রান্ত থেকে অনুরূপ দূরত্বে থাকে । তাহ'লে প্রথম বাইরের 
মটকাখানির শেষ প্রান্ত উল্টো দিকের ভিতরের মটকাঁর প্রান্ত থেকে প্রায় ১০০ 
মি. মি তফাতে থাকবে। মী 

এযাসকেটসদীট সং যেটি পরায় তথয নিচে বিস্তারিতভাবে দেওয়া 


টা বিগ-সিক্স করোগেটেড-সীট  সেফিকরোগেটেড-সীট 

বাজারে কি মাপে পাওয়া যায়--১.৫০) ১:৭৫ ২০০ ১৫০ ১৭৫) ২.০) 
( মিটারে ) ২৪০৩০, ২৫০; ৩:০০ 

একখানি সীট কতটা চওড়া ১০৫০ মি, মি... ১১০* মিমি. 


১০২ - বাস্-বিজ্ঞান 


একখানি সীট ছওয়| হ'লে কতটা 
স্থান চওড়ায় ঢাকতে পারে--১০১* নি. মি. ১০১৪ মি. মি. 
পালিনগুলির উধ্বতম অন্তমোদন- - Y 
= যৌগা দূরত্ব-১৪,৭০..., ১৪০০ 
পাশাপাশি চাপান কতটা দিতে 
হবে-.১৫০,. ৯ ১৪০ 
একশত বর্গমিটার ছাইতে কত বর্গ- 
মি. (১.৫ মি. সীটে) সীট লাগে-_১১৫ ৮৮ বর্গমিটার... ১১৮৭৪ বর্গমিটার 
একশত বর্গমিটার ছাউনির 
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বিভিন্ন সীটের ক্ষেত্রফল ও ওজন 


দৈর্ঘ্য প্রতিটি 
(মিটার), সীটের ক্ষেত্রফল ( বর্গমিটার ) কতগুলি সীটে এক টোন ওজন হবে 


করোগেটেড [লেমি-করোগেটেড করোগেটেড fs সেমি-রোঃ 


১৫০ ১৫৮) | ১৬৪ ] ৪৮ ৪১ 
*111-71 | ১৯২ 8858১ | 89 A 
বহর ২:১৪ | ২২০ [৮৩৫ 877] ৩৮ HRS 
২৫,৪ ২৬৩ | ২৭৩ | ২৯ 7 ৩১ & 
৩০০ ৩১৫ ৮ ২:২৪ [২৬ 

সপ fm—_—_— _ লু ২৬ 


টিকাদান ভন্তাব্য ৪. কে) ছাদের কাঠামো £ প্রথমতঃ 
ছাদের কাঠামোর নক্মাটি ভালভাবে প’ড়ে বুঝে নিন এবং কোন্‌ কোন্‌ মাঁপের কাঠ 
কতগুলি আনলে আপনার পক্ষে সবচেয়ে কয কাঠ নষ্ট হবে, সেট] হিসাব ক'রে 
বের কক্স । দর্জা-জানালার ফ্রেমের ক্ষেত্রে যে কথা: বলা হয়েছে, এখানেও 
সে নির্দেশ পরযোজা__অর্থাৎ যদি এক-আধখানা কাঠের কোন দিকে ফাটা দাগ, 
স্যাপ-উডের চিন প্রভৃতি থাকে, তবে সে কাঠখানাকে এমনভাবে লাগাবেন যেন 
নিচে থেকে দেখা না. যায়। অর্থাৎ, জখম দিকটা যেন আকাশের দিকে মুখ 
ফিরিয়ে থাকে। বলা! বাছলা, তত্বাবধায়কের নজরে পড়লে! ন! ব'লে এমন কাঠ 
আপনি লাগাবেন না যেটাতে আপনার স্নাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে-_অর্থাৎ 


৮৬ 


যেটা লাগানো উচিত নয় ব'লে আপনি নিজেই মনে করছেন 


ঢালু ছাদ ১০৩ 


দ্বিতীয়তঃ একই মাপের ছু'খানি কাঠ অথবা একই কাঠের দু'রকম ব্যবহারে 
তার উপযোগিতা প্রচুর প্রভেদ হ'তে পারে। এজন আপনাকে হয়তে| বেশী খরচ 
করতে হচ্ছে না;-কিন্ একটু নজর দিয়ে, একটু যত্ব নিয়ে কাজট! করলে আপনি 
আধিক ক্ষতি না কৃ'রেও আপনার খরিদ্দারের উপকার করতে পারেন! এর অসংখ্য 
উদ্দীহরণ আছে। এখানে কয়েকটির কথা বলা হ'ল £__নাট্‌-কণ্ট,গুলি অদাবধানতায় 
ঠিকমতো কষে দেওয়া হয় না, এতে ঠিকাদারের বস্তুতঃ কোনও লাভ নেই কিন্ত 
কাজটা খারাপ হয়ে থাকে।  চিত্র-6.15-তে পাশাপাশি দু'টি বীমের সেক্শান 
দেখা যাচ্ছে উপরের দিকে |: দু'টি বীমই এক মাপের ও একই কাঠের ; কিন্তু 44 
বীমটি পাশের ‘B’ বীয় অপেক্ষা অনেক বেশী 
মজবুত ও ভারসহ |: কারণ ভারের চাপে “9 
বীমটি যখন বেঁকে যেতে চাইবে; তখন: এক 
প্যাকেট তাসের মতো কাঠেয়-বলয়-রেখাগুলি 
'পরম্পর থেকে আল্গ! হয়ে যাবে; ‘4’ বীমে তা 
হবে না, কারণ বলয়-রেখাগুলি সব খাড়াভাবে 
আছে। 

ওঁ চিত্রে নিচের দিকে দু'টি তক্তার নক্সা 
আছে। : এক্ষেত্রে যদিও তক্তা ছু'টি একই কাঠের 
এ একই মাপের, তবু ‘4’ তক্তাটি অনেক ভালো; 
কারণ 4 তক্তার গীটটি ভেঙে বেরিয়ে আসার "চিত্ৰ -6.15 
মন্তাবনা আছে। তাহ’লেই দেখুন কাঠ বাছাই-এর সময় ( তক্তার ক্ষেত্রে ) অথবা 
লাগানোর কোঁশলে (বীমের ক্ষেত্রে) আপনি একটু সতর্ক হ'লে বিনা খরচে আপনার 
নিয়োগকারীর উপকার করতে পারেন |. 

এবার দেখুন চিত্র 6.16; একটি খাড়া কাঠের সঙ্গে ফর, দিয়ে আটা হচ্ছে 
আর একখানি চতুদ্ধোণ কাঠকে । পি এবং ‘৮’ নক্সায় কাঠ একই এবং ক্র, একই 
এ বি কিন জোড়া 

&’ চিত্রের জোড়াইয়ের চেয়ে 
অনেক বেশী অজবুত। কারণ 
| কি জানেন? ‘৮’ চিত্রে 12 

চি সমতলটি উপরে আছে; ফলে 

A বলয়-রেখার মাঝের ফাক দিয়ে 'ঢুকেছে_এজন তার জোর কম। 

৭’ চিত্রে জুটি সবকয়টি বলয়-রেখ| ভেদ ক'রে চলে গেছে? ফলে তাঁর জোর 


১০৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


বেশী। প্রশ্ন করতে পারেন, সবকয়টি বলয়-রেখা ভেদ করায় জোর বাড়বে কেন? 
উত্তরে আমি বলবো, এক প্যাকেট তাস হাতে নিন। এবারে একটা ছু'চ পাশ থেকে 
ওর ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে যদি হাত সরিয়ে নেন, তাহ'লে তাঁসগুলি প'ড়ে যাবে। 
কিন্তু আপনি যদি তাসের পিঠের দিক থেকে ছচটা এফোড়-ওফোড় করেন? 
সবক'টি তাসকেই তাহ'লে ধরে রাখতে পারেন । এই তথাটি, অর্থাৎ কাঠের আশ 
বা ফাইবার কোন্‌ দিকে আছে, জোড়াইয়ের সময় সেটা খেয়াল রাখতে হবে । 

তৃতীয়তঃ, আর একটি পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় দেখা! যায়, 
ছাদের কাঠের জোড়াই কিভাবে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ ঠিকায় ( কন্ট্রা্টে ) 
উল্লেখ থাকে না। সেটা স্থানীয় তত্বাবধায়কদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। অপরপক্ষে 
ছাদের কাজে বোণ্টসাট,. ফিশ প্লেট ইত্যাদি বাবদ কেজি বা কুইন্টাল-দরের 
একটা সুচী । আইটেম ৷ থাকে । এক্ষেত্রে স্থানীয় তত্বাবধায়কদের অঙ্থমতি নিয়ে 
ফিশ গেট করানো! ঠিকাদারের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক ।  ল্যাপজয়েন্টে 
চাপানের মাপটা ঠিকাদার পায় না-_কিন্ত ফিশ জয়েন্ট হ’লে চাপান বাবদ 
কাঠের কোনও লোকসান হয় না, বরং লোহার মাপটা জোড়াইয়ের কাজে বাড়তি 
পাওয়া যায়। ঠ 

(খ। টিনের ছাউনি £ ঠিকায় বদি পাশাপাশি দুই-ঢেউ চাপান দেওয়ার 
উল্লেখ লা থাকে এবং তত্বাবধায়ক যি আপত্তি না করেন, তাহ'লে পাশাপাশি 
দেড়-চেউ চাপান দিয়েই যথেষ্ট লাভ করা চলে। উপরে-নিচে ১৫* মি মি. 
চাপান অবশ্য. দিতেই হবে। হুকের চেয়ে গ্যালভানাইসূড স্কু লাগালে খরচ 
পড়ে অনেক কম প্রয়োজন হ’লে পালনের পাশে ত্রিকোণাকৃতি, কাঠের 
ঠেঁক| দিয়েও হকের বদলে নু অনুমোদন করিয়ে নিন; কারণ যে-সব কাঠ 
বাতিল হবে তার থেকে ত্িকোণারুতি কাঠের ঠেকাগুলি তৈরি করা বায়সাধা 
ইবে লা). অস্ততঃপক্ষে একটি দ্র, এবং একটি হুক যদি পর পর দেওয়ার অনুমতি 
পাওয়া যায়, হ'লেও লাভ ৷ . 

"অনেক ঠিকাদার, পরম! বাচানোর জন্ত বিটুষেন ওয়াসার অথব| লিম্পেট- 
ওয়াসার (টুগী-ওয়াদার ) ইত্যাদি দিতে কার্পণা করেন। মজুরি বাচাবার 


ক'রে দেখুন এবং টিনটা সরকারী গুদাম কে কাজের প্রথম অবস্থাতেই ইস 
করিয়ে নিন। চিনের বাঙ্ডিলগ্তলির পাশে যে বীধ থাকে সেগুলি খুলে 
( তত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে অবশ্য) এই টিন দিয়ে আপনি সাময়িক গুদাম 


ঢালু ছাদ ১০৫ 
ছাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে টিনে ফুটো করা চলবে না, পাশাপাশি সাজিয়ে দু'দিকে 
বাশ বেঁধে দিতে হবে। ৷ এভাবে সাময়িক ব্যবহারে আপনার গুদাম করার খরচা 
তো কমবেই, তা ছাড়া এতে টিনগুলি ক্রমশঃ চাপটা হয়ে গিয়ে অল্প টিনে বেশী জায়গা 
ছাউনি করা যাবে | 

এছাড়া জেনে রাখা দরকার যে, আমরা টিনের কাজে যে সীট-বণ্ট, বাবহার করি, 
সেগুলি ৬ মি. মি ব্যাসের এবং ১৯ মি. মি. লম্বা। সীট-বণ্ট, প্রতি সেরে প্রায় 
৮০টি পাওয়া যায়। 

গ) এ্যাসবেস্টসের ছাউনি £ চুক্তিতে যদি মাপ নেওয়ার পদ্ধতির কথ। 
বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ না থাকে, তাহ'লে ঠিকাদার এইভাবে মাপ পাওয়ার 
অধিকারী-_লঙ্থায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এবং চওড়ায় ছঞ্চা থেকে রিজ-নাঁ 
লাগানো অবস্থায় উধ্বতম প্রান্ত। উপর-নিচে অথবা পাশাপাশি চাপানের কোন 
মাপ তিনি পাবেন না। কোণী-কাটা এবং মটকা'র প্রান্ত কাটার জন্য কোন বাড়তি 
মজুরি পাবেন না। 

তস্ত্বাবধাস্রবেন্প কর্তব্য? (ক) ছাদের কাঠামে। £ কাঠ 
গুলি কাঠামোতে অর্থাৎ ফ্রেম-ওয়ার্কে ব্যবহারের পূর্বে ভালো ক'রে পরীক্ষা 
করার প্রয়োজন। দরজা 'ও জানালার কাঠ গ্রে করা (রশ্যাদা মারা) হয়, 
কিন্তু ছাদের কাঠ চেরাই করার পর সাধারণতঃ প্লেন না ক'রেই বাবহত হয়। 
জোড়াই হবার পূর্বেই কাঠের চতুদিকে এককোট রঙ করে নিতে হবে, না 
হ’লে যেখানে ওয়াল-প্রেটের উপরে 'রাফ টার বসবে, অথবা রাফ টারের উপর 
পালিন বসবে, সেই সব স্থানগুলি পরে আর রঙ করা যায় না। অথচ কাঠের 
চতুদিকের- মাপ দেওয়ার সময় সেই সব স্থানের ক্ষেত্রফল ঠিকাদার মাপ হিসাবে 
পান। ওয়াল-প্লেট, পোস্ট-প্লেট প্রভৃতিতে অন্ততঃ ২৫০ মি. মি. ল্যাপ-জয়েণ্ট 
দিতে হবে। পোস্ট-প্লেটের ক্ষেত্রে জোড়াইগুলি. যেন ঠিক পোস্টের উপর পড়ে। 
অন্রূপভাবে পালিনের জোড়াই পড়বে রাফ টারের উপর এবং রাফ টারের 
জৌড়াই পড়বে ওয়াল-প্লেটের উপর--যদি এ একই রাফ টার ওয়াল-প্লেট 
অতিক্রম ক'রে যায়। মোট কথা, কোন ক্ষেত্রেই কোনও, কাঠের জোড়াই 
স্প্যানের মাঝামাঝি দেওয়া চলবে না। জৌড়াই যদি অনিবার্ধ হয়ে পড়ে, 
তবে যেখানে তলায় ঠেকা পাচ্ছে একমাত্র সেখানেই দিতে হয়ু। বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য স্প্যানের মাঝখানে জোড়াই দিতে হ'তে পারে-_যেমন 
বড় টাই-বীমে । সেখানে ঠিক মাঝখানে জোড়াই ন! দিয়ে একটু পাশ ঘেষে 
দেওয়া উচিত। প্রথম টাই-বীমে যদি ডান দিক ঘেঁষে জোড়াই দেওয়া হয়, 
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দ্বিতীয়টিতে দ্বিতে হবে বাঁ দিক. ঘেঁ ষে.এবং এইভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। 
ওয়াল-প্লেট চ্যাপ্টা কারে লাগাতে হয়, অর্থাৎ যে পাশটা বড় সেট! দেওয়ালের 
ৃ গায়ে লেগে থাকে-__ছোট 
দিকটা খাড়া থাকে। অপর- 
পক্ষে রাফটার, পালিন, 
পোস্ট-প্লেট  প্রভৃতিতে 
বড় দিকটাই খাড়াভাবে 
“লাগাতে হয়। 
চিত্ৰ-6.17-এ একটি 
বাড়ীর : বারান্দা দেখা 
যাচ্ছেছুটি পোস্ট, 
পোস্ট-প্লেট, ওয়াল-প্রেট, 
দু'টি রাফ টার এবং একটি 
পাঁলিন লাগানো হয়েছে। 
চিত্ৰ6.17 কিন্তু কাজ মোটেই ভালে 
হয়নি--কাঁজে অন্ততঃ ১১টি ক্রটি রয়ে গেছে। চিত্রটি ভালে! ক'রে লক্ষা করুন 
এবং১১টি ত্রুটির একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রে তারপর ১০৮ পৃষ্ঠার সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখুন, ক্যটি গলদ আপনার নজরে পড়েছে। সব কটি ক্রুটি নজরে ন! পড়া পর্যন্ত 
উত্তর দেখবেন না। মনে রাখবেন, তীক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তিই হচ্ছে তত্বীবধায়কের 
সবচেয়ে বড় গুণ । } 

(খ। টিনের ছাউনি £ টিনের চালার কাজ তদারক করার সময় ‘ত্রতচারী'র 
মানার মতো এই পীচটি নিষেধ বাক্য মনে রাখবেন £= * 

(0 ঢেউয়ের নিচে অর্থাৎ উপত্যকায় কোনও ছিন্ত্র কর! চলবে না। 

(7) উপর থেকে ছিদ্র কর! চলবে না। 

(0) ছাউনি নিচে থেকে ক্রমশঃ উপরে ওঠে। প্রথম সারি টিন লাগানোর 
পূর্বেই হিসাব করে এবং মেপে দেখতে হবে, মটকার কাছে ভিন্নমুখী টিন দু'টির 
ভিতর ফাক কতটা হবে। এই ফাকটি ২৫ থেকে ৩০ মি. মি-র বেশী করা 
চলবে না।* 


(০০)... মটকার ঠিক মাথায় ফুটো করা চলবে না।  হ'পাশে ছুট মীট-বণ্ট, 
দিয়ে টিনের সঙ্গে এটে. দিতে হবে। চিত্র_6.18-তে মটকার ঠিক উপরে 
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‘এ”-চিন্নিত সীট-বণ্ট, ভুল লাগানে| হয়েছে। উচিত ছিল দু'পাশে ছুটি ‘০'-চিহ্ছিত 
সীট-বল্ট, দেওয়া । 

(৮) গ্যালভানাইম্ড-প্ক, আটবার সময় 
কাজ সংক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যে মিস্তিরা হাতুড়ি 
পিটিয়ে দেয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রত্যেকটি ক্র 
যেন ্ধ.-ডাইভার দিয়ে বসানো হয়__হাডুড়ি 
পেটা চলবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী গুদাম থেকে যে টিন বের করা হচ্ছে, ঠিক সেই 
টিনই_ যেন: কাজে ব্যবহৃত: হয় অসাধু ঠিকাদার যাতে সেটা: বদলে অন্য 
গেজের অথবা ব্যবহৃত অন্ত টিন ব্যবহার ন! করতে পারে, টি 
হবে। 

তৃতীয়ত, ব্যবহার করবার অব্যবহিত পূর্বে বাণ্ডিলের বাঁধ খুলতে হবে। একটা! 
কথা বিশেষভাবে মনে রাখ]: উচিত যে, বাঁধ ঝুলে ফেলার কিছুদিন পর টিনটা একটু. 
চ্যাপ্টা হয়ে যায়। বিশেষতঃ বাধ খুলে যদি বাণ্ডিলগুলি পর পর গাদা দেওয়া হয়, 
তবে উপরের চাপে নিচেকার টিনের করোগেশন বা ঢেউ নষ্ট হয়ে যায়। ধূর্ত এবং 
অসাধু ঠিকাদার বাঁধ খুলে গাদা দিয়ে টিনগুলির করোগেশন কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করতে পারে; কারণ তা’হলে অল্পমংখ্যক -টিনে বেশী ক্ষেত্রফল ছাউনি কর! 
যাবে৷ যেহেতু ঠিকাদার মীপ পাবে: ছাদের -বর্গক্ষেত্রের হিসাবে এবং তার কাছে 
মালের দাম কাটা হবে টিনের “ওজন দরে, তাই তার পক্ষে এ সুযোগ নিতে যাওয়। 
অসম্ভব নয়। সেজন্য: মনে রাখতে হবে, ২৪ গেজি টিন দিয়ে একশত বর্গফুট 
টিনের চালা ছাইতে ১৩৩ হন্দর টিন লাগে অর্থাৎ এক বাণ্ডিল 
টিনে প্রায় দেড়শ’ বর্গফুট ছাউনি করা চলে । এই হিসাব অনুযায়ী টিন লাগানো 
হচ্ছে কিন| দেখতে হবে: < 

আমরা দোল FA প্রতিশত র্‌ ১৩৩ হন্দর টি লাগে অর্থাৎ 
প্রায় ১৫০ পাউণ্ড টিন লাগে ;-_কিন্ত একথা সহজেই বোঝা যায় যে, পাশাপাশি 
ও মাথায় মাথায় -যেমন  চাপান দেওয়া হবে এবং যত গেজি টিন ব্যবহার কর! 
যাবে সেই অনুপাতে এই সংখ্যাটা, বদলাবে । তাই পরপৃষ্টায় লিখিত তালিকাটি 
দেওয়া গেল - এ থেকে কাজের জন্য. মোট কত টিন.লাগবে তার হিসাব অপেক্ষাকৃত 
নির্ভূলভাৱে কর| চলবে £ 

প্রতিশত বর্গফুট ছাউনির (ছাদের চালু পল 
করোগোটেড-টিন প্রয়োজন হবেঃ 
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গেজ নম্বর --: পা - ১৮ ২০ ২২ ২৪ 
মাথায় মাথায় ৬’ চাপান এবং পাশে 

এক-চেউ চাপান --- ২৭৩ ২০৯ ১৭৫ ১৪৬ 
মাথায় মাথায় ৬ চাপান এবং পাশে 

ছুই-ঢেউ চাপান *** ৩০৩ ২৩৩ ১৪৫ ১৬২ 


চিত্র--617-এর কাজের ক্রুটি £ 


(8) দ্বিতীয় পোস্টটি ওলনে নেই__তার ছায়া দেখেই বোঝা! যাচ্ছে; এছাড়া (0) ছুটি 
পোষ্টকে যুক্ত করলে যে সরলরেখা পাওয়া যাবে, সেটি বারান্দার প্রান্ত-রেখা বা দেওয়ালের সঙ্গ 
সমান্তরাল নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় পোস্টটি দেওয়ালের দিকে বেশী স'রে গেছে। শুধু দেওয়ালের 
দিকেই নয়, দরজার দিকেও বেশী স'রে গেছে--যাতায়াতের পথে বাধা সষ্টি করছে; (1) 
পার্লিন খাড়াভাবে নেই ; (%) দেওয়ালের সমাস্তরালও নয় এবং (ঘ) তার জোড়াই রাফ-টারের 
উপরে পড়েনি। (৮) অনুরূপভাবে পোস্ট-প্লেটটিও খাড়াভাবে থাকা উচিত, (Vi) তার জোড়াই 
হওরা উচিত পোস্টের উপর, (51) যেমন রাফ টারের জোড়াই পড়া উচিত ছিল ওয়াল-প্লেটের 
উপর, (i) এছাড়াও রাফ টার দু'টি ঠিক পোস্টের উপর এসে পোষ্ট-প্লেটের উপর বসা উচিত 
ছিল, &ে) সি'ড়িটি দু'টি পোস্টের মাঝখানে না! গাথার কোন হেতু নেই, (4) বস্তুতঃ সি'ডিটিকে 
ঠিক দরজার সামনে রেখে দ্বিতীয় পোস্টটাকে একটু ঝা দিকে সরানো! উচিত। 


সপ্তম পল্লিচ্ছেদ 
পাকা-ছাদ ও মেঝে 
(ফ্ল্যাট রুফ এবং ফ্রোর) 
পর্রিভস্ড £ আমার যিনি মা, তিনি আমার দিদিমীর মেয়ে । ঠিক 
তেমনি একতলার লোক যেটাকে বলে ছাদ, দোতলার লোক সেটাকেই বলে 
মেঝে | একতলার লোক যাকে উধ্বমুখে দেখতে পায়, দ্বিতলের লোক 
তাকেই দেখে অপত্যঙ্গেহের আনত দৃষ্টিতে । তা সত্বেও মেঝে এবং ছাদ শব্দ ছুটি 
ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত । j 
ধরা যাক্‌ একটা তিনতলা বাড়ী। একতলার যেট! ছাদ, দোতলার সেট) 
মেঝে । তেমনি দোতলার যেটা ছাদ, তিনতলার সেটা মেঝে । তারপর? 
একতলার যেটা মেঝে সেটা কারও ছাদ নয়, আবার তিনতলার যেটা ছাদ সেটা 
কারও মেঝে নয়। স্থতরাং মেঝের কাজ হচ্ছে, বাড়ীর লোকের থাকবার, 
নড়াচড়া করার এবং তার জিনিসপত্র রাখবার জন্ত প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান 
করা; আর ছাদের কাজ হচ্ছে, গৃহবাঁসীকে শীতাতপ-বৌনদর-ুষ্টি থেকে আড়াল 
করা। অবশ্য এর ভিতর কেউ কেউ দু'টি কাজই করেন-তীরা একতলার 
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লোককে রোনবৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন, দ্বিতলবাসীর চরণ-চিহ বুকে ধারণ করেন; 
অর্থাৎ রথও দেখেন, কলাও বেচেন। 

হে ? ভালো মেঝের লক্ষণ হচ্ছে_-তা যেন সহজে ঢালাই করা যায়, 
সহজে সাফ করা যায় এবং যার তল! থেকে স্যাতর্্যেতে ঠাণ্ডা না ওঠে এবং যা 
নয়নাভিরাম । ভালো! মেঝে এতটা মহ্ছণ হবে যাতে ধুলাবালি না জমতে পারে, 
কিন্তু পিছল ন! হয়। যার খরচ অল্প অথচ দীর্ঘস্থায়ী, যাতে শব্দ হয় কম এবং 
সহজে মেরামত করা যায়। 

বল৷ বাহুল্য, এমন সর্বগুণান্থিত| তিলো ভমা-মেঝে শুধু ছুল ভ নয়, অবাস্তব | বিশেষ 
একটি মেঝেতে গুণগুলির সন্ধান পাওয়া গেল তো! দেখা গেল, সেটি মোটেই সভা 
নয়; অপরপক্ষে কোন মেঝেতে তৈরি করানোর খরচ হয়ত কম পড়লো-_কিন্ত 
দেখ! গেল সবক'টি গুণ তাতে নেই। 

মেঝের জন্য কি ধরনের মাল-মশলা বেছে নেব, তা নির্ভর করে কি-জাতের 
ব্যবহারের জন্য. সেটিকে প্রয়োজন, তার উপর। ব্যাঙ্ক হাসপাতাল অথবা 
লাইব্রেরীতে শব্বহীনতা একটা বড় গুণ, নাচঘরে মন্থণতা, গুদাম-ঘরে মেবেটা 
হওয়। চাই শক্ত । তাই প্রথম ক্ষেত্রে যদি রবারের মেঝে পছন্দ করি, তবে 
নাচঘরে হয়তো চাইব কাঠের মেঝে, আর গুদাম-ঘরে কংক্রিটের । বর্তমান 
গ্রন্থে আমরা শুধু বনত-বাড়ীর কথাই অলোচনা করছি; তাই বসত-বাড়ীতে 
যে থে প্রকারের মেঝে প্রচলিত, সেগুলি বিশদভাবে বলা হ'ল। 

ভিত ভরাট করানো 8. ভালো! এমঝে করার আধাআধি সাফল্য নির্ভর 
করে ভালো ক'রে ভিত ভরাট করানোর উপর | ভিতের মাথা পর্যন্ত গীথনি 
হয়ে যাওয়ার পর যত্ব ক'রে ভিত ভরাট করানো উচিত। প্রথমে দেওয়াল- 
দিয়ে-ঘেরা অংশটা থেকে ইটের টুকরো, গাছের শিকড়, ভাঙা টিনের টুকরে! 
ইত্যাদি সব আবর্জনা বেছে ফেলে দিন। কোনও আগাছা থাকলে শিকড়-সমেত 
তা তুলে ফেলে দিন। বনিয়াদ কাটার সময় যে মাটি উঠেছিল তার থেকে বনিয়াদের 
পাশ ভরাট করবার পর যে মাঁটি/উদবৃত্ত হবে, সেটা মেঝেতে ভরাট করতে হবে । 
বাকি মাটি অন্য কোথাও থেকে এনে সমস্ত ভিতটা ভতি করতে হবে। 
আগেই বলেছি, মাটি ভরাট করানোর আগে লক্ষ্য ক'রে দেখে নিন, 
উইপোকার টিপি নজরে পড়ছে কিনা । পড়লে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তবে মাটি 
ভরাট করবেন। 

প্রথমতঃ, যে মাটি নিয়ে ভিত ভরাট করানো! হবে তাতে যেন ইটের টুকরো, 
চিনের পাত ইত্যাদি না. থাকে এবং বড় বড় মাটির ঢেলা না থাকে। মাটির 
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বড় ঢেলাগুলি ভেঙে ছোট ক'রে দিতে হবে। সমস্ত ভিত একসঙ্গে ভরাট করানো 
চলবে না। প্রথমে ১৫০ মি. মি. আন্দাজ সমান ক'রে মাটি ফেলুন এবং তাতে 
যথেষ্ট পরিমাপ জল দিয়ে সমস্তটা কাদা কারে দিন। মাঝে মাঝে বাশ দিয়ে 
খুঁচিয়ে গর্ত ক'রে দিন, যাতে জলট! মাটির নিচে চলে যায়। দিন কয়েক পরে 
যখন জলটা শুকিয়ে আসবে, তখন দুর্মুশ দিয়ে এ ১৫০ মি. মি. পরিমাণ 
মাটিকে পিটিয়ে সমান করুন।  ছুমু্শ-কর! শেষ হ'লে তার উপর আবার 
১৫০ মি, মি পরিমাণ মাটি দিতে হবে এবং অঙথরপভাবে জল দিয়ে ছুমুশ ক'রে 
পিটাতে হবে। ; 

ভিত ভরাট করানোর কাজটা অন্তান্ত কাজ চলতে থাকাকালীন ধীরে ধীরে 
কর! উচিত। তাহ'লে বর্ষার জলে এবং মজুরদের যাতায়াতেও মাটিট| নিজে থেকেই 
ভালভাবে বসে যায়। 

ইটের সোনৌলিহু ৪ সাধারণতঃ মেঝের নিচে এক-রদা ইট বিছানো 
হয়। তার উপর ৭৫ মি. মি. গভীর মেঝে কর! হয়। এক্ষেত্রে ভরাট-করা 
মাটির লেভেল মেঝের লেভেলের চেয়ে ১৫০ মি. মি. নিচুতে শেষ হবে। এবার 
শক্ত ভরাট-যাটির ওপর এক-রদ্দা ইট পাশাপাশি বিছিয়ে দিন। , ইটের মার্কা 
বা “বাটা যেন ওপরদিকে থাকে! মেঝের কাজে এক-নম্বর ইট ব্যবহার ন| 
করলেও চলে__সস্তা, করার জন্য ছুই নম্বর ইট ব্যবহার করা যায়। মেঝের 
কাজ করতে হয় গীথনির কাজের শেষে। সুতরাং ইটের তাগাড়-ভেডে-পাওয়া 
ইট, গীথনি করার সময় ভেঙে-যাওয়! ইট প্রভৃতি মেঝের সোলিংএ ব্যবহার 


ক'রে খরচ কমানো যায়। আত সরকারী কাজে যেখানে স্পেসিফিকেসনে' 


এক-নম্বর ইট ব্যবহারের নির্দেশ আছে, সেখানে শুধু তাই ব্যবহার করতে 
'হবে। 

কখনও কখনও মেঝের নিচে দু-রদ্দা সোলিং বিছানোর নির্দেশ থাকে । সে- 
ক্ষেত্রে প্রথম রদ্দাটি যেদিকে হেডার-রদ্দা থাকবে, দ্বিতীয় রদ্দা বিছানোর সময় 
সেদিক স্ট্রেচার-রদ্দা সাজাতে হবে। বল৷ বাহুল্য, দু-রদ্দা লোলিংএর নির্দেশ! 
থাকলে ভিত .ভরাট করানোর কাজটা আরও ৭৫ মি. মি. নিচে শেষ করতে 
হবে। চু ৰ খ 

খাদরি ইটের মেঝে ঃ সোলিং করার সময় ইটের ২৫০২ ১২৫ মি. সি. 
মমতলটা! যখন মাটিতে স্পর্শ ক'রে থাকে, তখন সেই. চিৎ ক'রে পাতা ইটের 
রদ্দাকে বলে ব্রিক-ফ্ল্যাট-সোলিং। অপরপক্ষে ইটের ১২৫১৯৭৫ মি. মি. 
সমতলটা যখন নিচের “ব্ডেকে” স্পর্শ ক'রে থাকে, তখন তাকে বলি খাঁদরি 
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গাঁথনি, ব্রিক-অন্এজ। প্রসঙ্গত: ইটের ২৫০১৫৭৫ মি. মি. সমতলটা মাটি 
বা বেডকে স্পর্শ ক'রে থাকলে তাকে বলা ত্রিক-অন্এণ্ড ৷ 

সে যাই হোক, অনেক সময় শুধু ইটকে খাঁদরি ক'রে সাজিয়ে দিয়ে মেঝে করা 
হয়; উপরে :৬ মি. মি. গভীর পয়েন্টিং ক'রে ইটের জৌড়াই-স্থলগুলি মেরে দেওয়া 
হয়।  রসত-বাড়ীতে এ ধরনের মেঝের প্রচলন কম; কিন্তু স্টেশন প্লাটফর্মে, 
গুদাম-ঘরে এই রকম মেঝে দেখে থাকবেন । 

চুন-স্ুরকির মেঝে 2. বিছানো ইটের সোলিং-এর ওপর ৭৫ মি, মি থেকে 
১০০ মি.মি. পর্যন্ত গভীর চুন-নুরকির মেঝে করার রেওয়াজ আছে। ৭৫ মি. মি. 
গভীর মেঝের অর্থ_শক্ত: হয়ে যাওয়া, কংক্রিটের গভীরতা! হবে ৭৫ মি মি.। 
স্থতরাং ইটের সোলিং-এর ওপর অন্ততঃ ১০০ অথবা ১২৫ মি. মি গভীর মশলা দিতে 
হবে। অনুরূপভাবে ১০ মি. মি. গভীর মেঝের নির্দেশ থাকলে মশলা দিতে হবে 
১২০ অথব1.১২৫ মি; মি, গভীর ক'রে | 

মশলার ভাগ নানারকম হতে পারে । সচরাচর এক ভাগ ফোটানো চুন 
ছুই ভাগ স্থুরকি এবং ছয় ভাগ খোয়ার টুকরো! দিয়ে মেঝে করা হয় । চুন- 
স্রকির-কংক্রিটের.. বনিয়াদ তৈরি করার সময় যে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে, :সেগুলি মেঝের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | : বনিয়াদের : ক্ষেত্রে : কংক্রিটের 
গভীরতা বেশী; এজন্য সেক্ষেত্রে কংক্রিট ২০ মি. মি. থেকে ৪* মি. মি. মাপের 
খোয়। ব্যরহার করা হয়; অপরপক্ষে মেঝের ক্ষেত্রে খোয়াগুলি আরও ছোট 
ক'রে ভেঙে নিতে হয়-_অর্থাৎ ১ মি. মি. থেকে ২৫ মি. মি মাপে। দ্বিতীয়তঃ, 
বনিয়াদে কংক্রিটের উপরিভাগ মস্থণ হওয়ার দরকার নেই কিন্তু মেঝের ক্ষেত্রে 
দুমুশ দিয়ে মশলটাকে পিটানোর পরে কনিক দিয়ে সেটাকে সমানভাবে 
চারিয়ে দিতে হবে। মোটামুটিভাবে মশলা বিছিয়ে এবং দুমুর্শ ক'রে কাঁজের 
শেষাশেষি কাঠের. থাপি ( যা দিয়ে রেজার! জলছাদ পেটে) দিয়ে বসে বসে 
পিটতে হবে।' পিটানোর সঙ্গে মাঝে মাঝে চুনের-জল ছিটাতে হবে) 
পিটানোর জন্য ক্রমশঃ নিচেকার_ জল ওপরে ওঠে আসবে । - তখন চুনের- 
জলটা। উশ দিয়ে ঘষে ঘ'ষে মেঝেকে সমতল ও মহ করতে হবে। এবার 
মেঝেট। পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা দরকার | শেষদিকে: গুড়, মেথি এবং 
খয়েরের জল দিয়ে এ-মেঝে মেজে দিলে আরও : ভালো! হয়। অবশ্য কংক্রিটের 
ওপরে- যদি আবার পেটেণ্ট-স্টোন করবার কথা থাকে, তাহ'লে চুন 
স্থরুকির কংক্রিট মস্থণ করা বা মেজে দেওয়ার যে প্রশ্ন আসে না--একথা 
বলাই বাহুল্য । 
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মেঝে যেন তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ন! যায়, সেদিকে লক্ষা রাখতে হবে ; অর্থাৎ 
মেঝেকে কয়েক দিন জল খাওয়াতে হবে । 

চুন বালির মেঝো £ মেঝের কংক্রিটে স্থরকির বদলে বালিও বাবহার 
করা যায়। তখন মশলার উপাদান হবে ১* থেকে ২৫ মি. মি. মাপের ভাঙা খোয়া, 
মোটা দানার. বালি আর ফোটানো চুন।  ঢালাইয়ের কাজ হবে চুন-ুরকির 
নিয়ম অন্ুদারে । পেটানোর সময় যখন নিচের জল ওপরে উঠে আসতে থাকবে, 
তখন কেবল চুনের জল না| ছিটিয়ে এক ভাগ বালি, এক ভাগ সিমেন্ট ও এক ভাগ 
চুন একমঙ্গে মিশিয়ে, সেই শুকনো! মশল্ল| যদি অতি ধীরে ধীরে চালুনির সাহায্যে 
ছিটিয়ে দেওয়| যায়, আর তাকে উশা! দিয়ে ঘষে ঘ'ষে মস্থণ ক'রে তোলা যায়, 
তাহ'লে মেঝে অপেক্ষাকৃত ভালে! হবে। 

টালিধ মেঝে £৪ ১২১৫১২১৯৫১২" মাপের পোড়ামাটির টালির মেঝে 
এককালে আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত ছিল | এ ধরনের মেঝেতে প্রথমে এক-রদ্দা 
ইট বিছিয়ে নেওয়া হয় এবং তার ওপর ২" অথবা ৩'' গভীর চুন্-স্থরকির মেঝে কর! 
হয়। কংক্রিট পেটাই হয়ে গেলে, তার উপরিভাগ মস্থণ করার পরিবর্তে, তার 
ওপর ১ গভীর একট! মশল্লার (এক ভাগ পাথুরে চুন ও দুই ভাগ স্থুরকির ) 
একটা পলেন্তারা করা হয়। একসঙ্গে সমস্তটা পলেনস্তারা করা হয় না; অল্প 
খানিকটা! মশল্ল! দিয়ে, সেটা কাচা থাকা অবস্থায় টালিগুলি আর উপর বসিয়ে 
দেওয়| হয়। এবার কনিক দিয়ে ঠুকে ঠুকে টালিকে ঠিকমতো! এঁটে বসিয়ে দিতে 
হবে। এ-ভাবে সমস্ত মেঝের ওপর টালি বসানো হয়ে গেলে, চুনা-পাথব দিয়ে 
ঘষে ঘ'ষে টালির উপরিভাগ মন্থণ করতে হবে। এ-জীতীয় কাজের প্রচলন এখন 
খুব কম। 

সিমেপ্ট-ঝাম।-কংক্রিটের মেঝে £ খোয়ার সঙ্গে চুনের বদলে দিমেন্টের 
ব্যবহার আজকাল খুব ব্যাপক । সাধারণতঃ, মশল্লার ভাগ হয় ৬ £৩ :১, 
অর্থাৎ ছয় ভাগ ঝাম| এবং এক নম্বর ইটের মিশ্রিত খোয়া (২৫ মি. মি. থেকে 
১০ মি. মি. মাপে ভাঙ! ); তিন ভাগ মোটাদান! বালি এবং এক ভাগ সিমেন্ট । 
মশল্লার অনুপাত, মেশানো, ঢালাই করা ইত্যাদি বিষয়ে «আর. সি. পরিচ্ছেদ 
যে সব বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ষেগুলি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । প্রথমে 
মেঝের নিচেকার ইটের .সোলিং জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে--সেটা প্রায় 
শুকিয়ে এলে মেঝেতে কংক্রিট ঢালতে হবে: এবং কনিকের সাহায্যে সমান 
ক'রে বিছিয়ে দিতে হবে। মাঝারি আকারের দুমুশ দিয়ে পেটাবার সময় 
নিচের জলীয় অংশ ওপরে উঠে আসবে। তখন কিছু কীচা সিমেন্ট বালি তাঁর 
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ওপর ছড়িয়ে, উশা দিয়ে মেজে দিতে হবে| শুধু সিমেন্ট ছড়িয়ে উশা দিয়ে 'ষে 
ঘষে মক্ণ ক'রে তোলাকে বলি নীট-জিমেন্ট ফিনিশিং | এর ওপর 
যেন পায়ের ছাপ না পড়ে। -ঢালাইয়ের পরদিন থেকে দিন দশেক মেঝের 
চারিদিকে কাদার বাধ দিয়ে জল বেঁধে রাখতে হবে । একে বলে জল খাওয়ানে! 
বা কিওরিং ৷ 

ঘর যদি আঁকারে বড় হয়, তাহ’লে সমস্ত মেঝে একসঙ্গে ঢালাই করতে 
নেই । ঘরকে প্রয়োজন মতে দুই, তিন বা চার টুকরোয় ভাগ কারে নেওয়া 
উচিত__যেন, এক-একট! অংশ ষাট-সত্তর বর্গফুট বা ছয় বর্গমিটারের বেশি 
নাহয়। এস্সব ক্ষেত্রে পাশাপাশি অংশগুলি পর পর ঢালাই না ক'রে একটা 
বাদ দিয়ে অথবা 'কৌঁনাকুনি অংশ দু'টি পর পর ঢালা উচিত। : পরবর্তী 
অনুচ্ছেদে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

পেটেন্ট স্টোন অথবা কৃত্রিম পাথরের মেঝে 8 সিমেন্ট বালির সঙ্গে 
ঝামীর বদলে পাথরকুচি মিশিয়ে যে মেঝে তৈরি কর! হয়, তাকে বলা হয় 
পেটেন্ট স্টোন মেঝে অথবা কৃত্রিম পাথরের মেঝে: (আটিফিসিয়াল 
স্টোন ফ্লোর)। গভীরতায় এ মেঝে ২৫ থেকে ৪০ মি.মি হয়। চুন 
স্বরকিরই হোক, চুন-বাঁলিরই হোক অথবা সিমেণ্ট-ঝামারই হোক, কৃত্রিম 
পাথরের মেঝের “বেড” হওয়! চাই ৭৫ থেকে ১০* মি. মি. গভীর কংক্রিট । 
নিচেকার কংক্রিট শক্ত হওয়া চাই এবং সেক্ষেত্রে তার "ওপরের সমতল খুব মস্থণ 
হবে না_-একটু এবড়োখেবড়োই হবে ।. মেঝের যা ঢাল দরকার, তা নিচেকার ? 


কংক্রিটেই দিতে হবে, অর্থাৎ পেটেস্ট-ফ্টোনের 
গভীরতা সর্বত্র সমান হবে। আজকাল অবশ্য অনেকে EEL 


মেঝেতে ঢাল দেওয়া পছন্দ করেন না। মেঝে 16? 
ধোওয়ার চেয়ে মোছার রেওয়াজটাই বেশি। বলা টি 
বাহুলা, একথা শয়নকক্ষ, বৈঠকখানা প্রৃতিতেই ন) 
প্রযোজ্য, স্সানঘর বা রাষ্নাঘরে নয়। মেঝেকে কাঠের EE ER 
বাতা দিয়ে তিন-চার ভাগে ভাগ করতে হবে। 
বাতীগুলি যেন মেঝে থেকে ঠিক খাড়া থাকে এবং উচ্চতায় সেগুলি পেটেণ্ট- - 
স্টোনের মেঝের প্রয়োজনীয় গভীরতার সমান হবে। চিত্র-7.1-এ একটা 
7216" ঘরকে কাঠের বাতা দিয়ে চার ভাগ করা 'হয়েছে। তাহ'লে 
এক-একটি চৌকা হচ্ছে ৮'*৬'-৪৮ বর্গফুট । 

প্রথমে %চিহিত 'চৌকা|অংশটায় মেঝে করতে ,হবে। প্রথমতঃ, এ 

৪ 
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চৌকার কংক্রিট বেডকে ভাল ক'রে ভেজাতে হবে| তারপর সিমেন্ট, বালি ও 
পাথরকুচি (১২ মি. মি মাপের) পরিমাণমতো মেশাতে হবে। জলের 
পরিমাণ যেন বেশি অথবা, কম: না হয়। ইটের জোড়াই করার সময় মশলা 
যেমন থকথকে থাকে, এখানেও সেই রকম হবে। ভিজে কংক্রিটের ওপর এই 
মেশাঁনে। মশলা বিছিয়ে এবং পিটিয়ে দিতে হবে ॥ তার ওপর, এক ভাগ বালি 
ও এক ভাগ সিমেন্টের মেশানে| মশন1. ছিটিয়ে কাঠের পাটা দিয়ে মেজে দিতে 
হবে। কিছু, শুকনো সিমেন্ট ছড়িয়ে কাঠের উশা দিয়েও. ঘষে ঘষে মেজে 
দেওয়া যায় । সবশেষে ভাল চুনকামের ইংলিশ ব্রাশ, দিয়ে, ব্রাশ করলে মেঝে 
আরও মস্থণ হয়। এর পর দশ-বারো ঘণ্টা নজর রাখতে হবে, যেন মেঝের 
ওপর কোনও দাগ ন| পড়ে । বারো ঘণ্ট। পর থেকে দশদিন মেঝের ওপর 
জল বেঁধে রাখতে হবে। 

'এ’-চিহ্নিত চৌকাটি৷ ঢালাই হয়ে যাবার পরদিন কাঠের বাতা ছুটি ১ 


7 চিহ্নিত, চৌকার দু'দিকে রেখে মেটিকে অনুরূপভাবে 
A: ঢালাই করতে হবে। তার পরের দ্বিন' যখন আমরা 
খত ‘০’ অথবা চিহ্নিত চৌকাটি ঢালাই করবো, 

চিত্ৰ-7.2 তখন আর কাঠের বাতা৷ ছুটির প্রয়োজন হবে না 


, চিত্র--7 2-এ কাঠির বাতাটির একটা! নক্সা দেওয়া! হয়েছে, :কাগুলি হবে 
২১৯৫১" ইঞ্চি মাপের অর্থাৎ প্রায় ৩৭১২৫ মি মি । 

রঙিন মেঝে ১: রুত্রিম পাথরের মেঝে অনেকে আবার রঙিন করতে চান । 
এজন্য রঙ-য়েশানো সিমেণ্ট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। অন্তথায়, সাধারণ 
সিমেন্টের সঙ্গে খনিজ রঙ ইচ্ছামতে মিশিয়ে নেওয়া চলে । এই মেশীনোর কাজ 
খুব যত্ব নিয়ে করতে হবে। বুঙ-এর ভাগটা! যেন সব. সময়েই অপরিবতিত থাকে 
এবং রঙ যেন ভালভাবে দিমেস্টের সঙ্গে মেশানো হয় 

কৃত্রিম পাথরের মেঝে শক্ত হয়ে যাবার. পর, এই বুঙমেশানো মশল্লা দিয়ে 
৬ থেকে ১২ মি. মি. গভীর পলেস্তার৷ করতে হবে। নিচেকার কংক্রিটের 
উপরিভাগ, অর্থাৎ যার উপর পলেন্তারা কর! হবে-_সেটা যেন মস্থণ করা না| হয়। 
খনিজ রঙ প্রথমে: শুকনো, সিমেন্টের সঙ্গে খুব ভালভাবে মেশাতে হবে। খুব 
ভালভাবে রঙ ও সিমেন্ট. মিশে. গেলে, তারপর জল যোগ ক'রে পলেস্তারা 
করতে হবে। মনে রাখা দরকার, মশল্লায় জলের ভাগটা .বেশি হ'লে, : রঙ 
নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া, পলেন্তারার ওপর যদি উশা দিয়ে প্রয়োজনের অধিক 
ঘষা, যায়, তাহলেও রঙ ভালো খোলে .না। বদি বাতাসের বুদ্বুদ্‌ নজরে 
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পড়ে, তবে সেটাকে কাটিয়ে দিতে হয়। রঙিন পলেস্তারায় জল যদি 
তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, তাহ'লে মেঝেতে চুল-ফাটের দাগ (ক্রসিং ) 
দেখা যায় | আবার জল যদ্দি বেশি ক'রে বেঁধে রাখা হয়, তাহলে রঙ ভালে! 
খোলে না। তাই, ভিজা চটের থলে বিছিয়ে দিন দশ-পনের মেঝেতে অল্প 
পরিমাণ জল খাওয়াতে হবে । 

এখানে কয়েকটি খনিজ রঙের নাম দেওয়া গেল। রঙের পরিমাণ কত হবে, 
তার কোন বাধাধরা নিয়ম নাই। তবু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, নিম্নলিখিত 
অনুপাতে রঙ মেশালে ফল ভালোই হয় ২ 


মেঝের রঙ . খনিজ রঙের নাম শতকরা কত শতকর1 কত 
(যা বাজারে পাওয়া যায়) ভাগ সিমেণ্ট ভাগ রঙ 


১। লাল ফেরিক অক্সাইড ৮৬ ১৪ 
২। হুল্দে ইয়ালে! অকার ৮৮ ১২ 
৩। সবুজ ক্রোমিয়াম অক্সাইড ১৯ ১০ 
৪। নীল আল্ট্রামেরিন ৮৬ ১৪ 


অনেক সময় দেওয়াল থেকে ২২৫ বা ৩০* মিমি. ছেড়ে রঙিন পাথরের 
মেঝে ঢালাই করা হয়। পরে এ ২২৫ বা ৩০* মি.মি. বর্ডার এবং সমপরিমাণ 
স্কার্টিং অংশ অন্ত একটি রঙে পলেস্তারা কর! হয়। লাল রঙের মেঝে ও কালো 
বা সবুজ রঙের বর্ডার বহুল ব্যবহত। শালিমার কোম্পানির হার্টব্রাণ্ড রেড- 
অক্সাইড রঙ প্রতি ব্যাগ সিমেপ্টে ১০ পাউণ্ড ( ৪২ কিলোগ্রাম ) হিসাবে মেশালে 
রূঙটা ভাল খোলে। 

রডিন-পাথুরে-মেঝেকে পালিশ করতে হবে। টালাইয়ের দিন থেকে পনের 
দিন পরে পালিশের কাজ স্বর হবে। পালিশ করার জন্য যে কৃত্রিম পাথর 
ব্যবহৃত হয়, তার নাম কার্বোরেগ্ডাম_আমরা বলবো ঘষা-পাথর। 
তিন রকমের ঘষা-পাথর বাজারে পাওয়া যাঁ়। মোটা, মাঝারি ও সরু দানার । 
প্রথমে ৪০ বা ৬০ নং ( মোটা দান!) পাথর, পরে ৮০ বা ১০০ নং (মাঝারি) 
পাথর এবং সবশেষে ১১০ বা ১২০ নং (সরু দানা) ঘষা-পাথর দিয়ে ঘষতে 
হবে। ঢালাইয়ের দিন পনের পরে, মেঝে প্রথমে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। তাঁর 
পরে যথেষ্ট জল দিয়ে চন্দন-ঘষাঁর মতে! মোটা দানা ঘষা-পাথর দিয়ে ঘষতে 
খাকুন। তারপর মেঝেটাকে আবার ধুয়ে ফেলুন | ৷ কোথাও বেশী ঘষা হ'লে, 
আবার রডিন-মশলা (বলা বাহুল্য, একই অন্থপাতের ) দিয়ে কনিকের সাহায্যে 
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মেরামত করুন। দিন সাতেক পর পর একইভাবে যথাক্রমে মাঝারি ও সরু 
দানার পাথর দিয়ে মেঝে ঘষতে হবে । 

তিন-নম্বর পাথর দিয়ে মেঝে ঘষা শেষ হবার পর, মেঝে ভালো ক'রে ধুয়ে 
ফেলুন। এবার অক্জেলিক-গ্যা্সিভ জলে গুলে মেঝেতে অল্প অন্ন ক'রে 
ছিটিয়ে দিন। প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৩৩ গ্রাম অক্জেলিক-গরাসিড দিতে হবে। 
গ্যাসিড-গোল! ছিটানোর পরও কাঠের উশা দিয়ে মেঝে ঘষতে হবে। 
পরের দিন একটি পরিষ্কার অল্ট-ভেজ| ন্যাকড়! দিয়ে মেঝে মুছে নিন। এবার, 
তিন ভাগ তাঁপিনের তেল এবং এক ভাগ বী'জ-ওয়াক্স, দিয়ে একটা মশলা 
তৈরি করুন। এটাকে অল্প গরম ক'রে-_পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মেঝে 
ঘষে, পরে মুছে দিন। প্রতি দশ বর্গমিটার মেঝেতে ১* গ্রাম মোম, উ পাইট 
তার্সিন তেল ব্যবহার করলেই যথেষ্ট । 

টেরাজে। অথবা মৌজেক £ সাধারণ পাথরের বদলে যদি মার্বেল 
পাথরের ছোট (৬ মিমি -র চেয়েও ছোট ) কুচি দিয়ে কৃত্রিম পাথরের মেঝে করা 
হয়, তখন তাকে বলি টেরাজে। অথবা মোজেক | মশল্লার ভাগ হবে ২ ভাগ 
মার্বেল-কুচি এবং এক ভাগ (সচরাচর রঙিন) সিমেট। ঘষা-পাথর অথবা 
কার্বোরেণ্ডাম দিয়ে এই মেঝেও ঘষ| হয়। এই মেঝে খুব নয়নাভিরাম ও 
মন্থণ হয়, খরচও পড়ে খুব বেশী । : 
--পীক্কা ছাদ 2. যে ছাদে ঢাল খুব অল্প এবং যে ছাদে ওঠবার সিড়ি 
তৈরি করা যায়, এই বইয়ে তাঁকে আমর! পাকী-ছাদ বলেছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
"প্রকৃতপক্ষে পাথরের ছাদের ব্যবহার দেখা যায় ন|। পাকা-ছাদ হ'তে পারে 
পেটা-টালির অথবা! কংব্রিটের। কংক্রিটের বা রি-ইনফোর্গড-কংক্রিটের 
ছাদের কথা পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 
হয়েছে । এপরিচ্ছেদে আমরা পেটা-টালির ছাদের কথাই বিশেষভাবে 
বল্‌বে|। 

পেটা-টালির. ছাদ £ পেটা-টালির ছাদের তিনটি অঙ্গ। প্রথমতঃ, 
কাঠের অথবা লোহার একটা কাঠামো, দ্বিতীয়তঃ, এক-রদ্দা অথবা! দুই-রদ্দা 
টালি এবং তৃতীয়ত, টালির, ওপরে ভলছাদ। একে একে এসব বর্ণনা করা 
যাক। 

কাঠামে| ৪ দেওয়াল সমন্ত ছাদের ওজন বহন করে। দেওয়ালের ওপর 
ভার এনে দেয় বীম অথবা কড়ি। সে কড়ি কাঠের অথবা লোহার 
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জয়েস্ট কিংবা রি-ইনফোসড-কংক্রিটের | ঘরের যেটা চড়ার দিকের 
মাপ, কড়ি বা বীম সেই মাপের দিতে হয়। তার ওপরে ঘরের লম্বার দিকের 
মাপ অনুযায়ী পাশাপাশি সাজানো কাঠের বর্গা অথবা লোহার ট-আয়রন 
পাতা থাকে । 

টালির মাপ অনুযায়ী ছু'টি বর্গা অথব| টি-আয়রনের ফীক হবে। : টালি- 
ছাদে অবশ্য টি-আয়রনের ব্যবহার একেবারে কমে গেছে। _ কারণ, চুনের 
সংস্পর্শে লোহায় মরচে ধ'রে, দশ-পনের বছরেই ছাদ একেবারে অকেজো হয়ে 
যায়। 

টালি-বিছানে। £ টালি-ছাদ এক-রদ্দা করার চেয়ে. দুই-রদ্দা করাই 
ভালো। সেক্ষেত্রে প্রথম রদ্দা টালি বিছানোর পর, দ্বিতীয় রদ্দাটি ১". মশল্লায় 
বসাতে হয়। প্রথম রদ্দ৷ যেদিকে হেডার হবে, পরের রদ্দা সেদিকে হবে 
স্ট্রেচার। 

জলছাদ £ঃ আর দি. অথবা পেটা-টালির ছাদের ওপর জলছাদ কর! 
হয়। এ-জন্য মূল উপাদান-হিসাবে প্রয়োজন খোয়া, স্থরকি ও চুন। খোয়া 
১নং ইটের ব্যাট ভেঙে ১২ থেকে ২৫ মি. মি. মাপে টুকরো ক'রে নিতে হবে। 
এর সঙ্গে যদি ঝাম! ইটের নীল্চে টুকরো! থাকে, তা বেছে ফেলে দিতে 
হবে। ব্যবহৃত ইট থেকে খোয়া অথবা স্থরকি তৈরি করা! চলবে না। চুন- 
স্থরকি-কংক্রিট অনুচ্ছেদে বণিত নির্দেশ চুন ও স্থরকির ক্ষেত্রে এখানেও 
প্রযোজ্য । 

প্রথমে খোয়াকে ছাদের ওপর প্রায় ৩* মি. মি. উচু ক'রে বিছিয়ে দিতে 
হবে। ফোটানো চুন ও ১নং স্থরকি তাদের অনুপাত অনুসারে আলাদা 
ক'রে মিশিয়ে নিতে হবে। জলছাদের-ভাগে যদ্দি উল্লেখ থাকে ৭ £২ ১২, 
তাহ'লে বুঝতে হবে ৭ ভাগ খোয়ার সঙ্গে ২ ভাগ চুন ও ২ ভাগ স্থরকি মেশাতে 
হবে। প্রথমে চুন ও স্থরকি মিশিয়ে বেলচা দিয়ে বার বার উন্টে-পান্টে দিতে 
হবে। চুনের সাদা রঙ ও স্থরকির লাল রঙ যখন মিলে গিয়ে সমস্ত মশল্লাটা 
এক-রঙা হয়ে যাবে, তখন তাকে খোয়ার ওপর (প্রতি ৭ বাক্স মাপের খোয়ার 
সঙ্গে ৭ বাক্স মাপের চুন-স্বরকির মিলিত মশল্লা) সমানভাবে ছড়িয়ে 
দিন। এবার তিনটি উপাদানের মিলিত মশলার স্তপকে শুকৃনো অবস্থায় বার 
বার উণ্টে-পাণ্টে দিন | এখন ক্রমশঃ জল যোগ করতে হবে ও বেলচা দিয়ে 
উল্টে দিতে হবে। সকালে একবার ও বিকালে একবার করে মশলা মিশিয়ে 
দিতে হবে। | 
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দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও এভাবে সকালে ও বিকালে অর্থাৎ দিনে দু'বার 
মশলা বেলচা দিয়ে উণ্টে-পাণ্টে মেখে ফেলে রাখতে হবে। 

চতুর্থ দিনে" মশলা আর একবার উল্টে নিয়ে; তার সঙ্গে গুড়, মেখির জল 
(প্রতি ঘনমিটার খোঁয়ার সঙ্গে আনুমানিক ৩ কে জি. চিটা গুড় এবং 
১৫০ গ্রাম মেখির জল) প্রভৃতি মেশাতে হবে। এখন সম্পূর্ণ মশল্লা 
এমনভাবে ছাদে বিছিয়ে দ্রিতে হবে, যাতে পেটাই হয়ে যাবার পর শেষ 
পর্যস্ত_ 

(ক) জল-নিকাশী নামার কাছে নিম্নতম গভীরতা! ১০* মি. মি. থকে এবং 

(খ) ছাদের অধিত্যকা থেকে জল-নিকাশী নামার দিকে ঢাল ১: ১২০-র 
কমনা হয়। 

কংক্রিটের মশল! বিছিয়ে দেবার পর, ছাদ পেটানোর থাপি দিয়ে ছাদ 
পেটানো স্থরু করতে হবে। প্রতি ১* বর্গমিটার ছাদের জন্য তিনজন রেজা 
( মেয়েমজুর ) লাগে। থাপির চওড়া দিক দিয়ে পেটাই স্থরু করতে হবে, পরে 
থাপির কোণা দিয়ে পিটাতে হবে এবং শেষে চওড়া দিক দিয়ে আবার জোরে 
জোরে পিটাতে হবে। 

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে এইভাবে ছাদকে পিটে শক্ত করতে হবে এবং এই 
দু'দিনের মধ্যেই ঢাল ঠিক ক'রে নিতে হবে অর্থাৎ কোথাও কোনও উচু-নীচু 
থাকলে, সেটা মিলিয়ে নেওয়া চাই । আগে যে গুড় ও মেথি দেওয়া হয়েছে, তা 
ছাড়াও প্রতি ঘনমিটার খোয়ার হিসাবে ১২ কে. জি. গুড়, ৭৫ গ্রাম মেথির 
জল চুনের-জলে গুলে রেখে দিতে হবে । পেটানোর কাজ যখন চলতে থাকবে, 
তখন এই চুনের জল বার বার ছিটিয়ে দিতে হবে । 

ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে পেটানোর সময় দেখা যাবে, খোয়ার নিচে থেকে চুন- 
স্বরকির গোল! উপরে ভেসে উঠেছে) তখন সেট! পাটা দিয়ে মেজে দেওয়া চাই 
এবং ধীনে ধীরে ছাদট| পিটে ঢাল মিলিয়ে নেওয়া চাই। 

জলছাদ করবার আগেই প্যারাপেটের কিনার-বরাবর বাইরের দিক ঘেষে 
৫" অফসেট ছেড়ে ছাদের তিন-রদ্দা গেথে রাখতে হবে।  জলছাদ এই 
প্যারাপেট গাথনির গায়ে এসে শেষ হবে। সপ্তম দিনে এই জলছাঁদের প্রান্ত- 
দেশ থাপির ধার দিয়ে জোরে জোরে পিটে বলিয়ে দিতে হবে এবং পাশ দিয়ে 
২২৫ মি. মি. উচু করে অর্থাৎ, তিন-রদ্দা গাথনির সমান ক'রে জলছাদের 
পাঁশটা উচু করতে হবে। প্যারাপেটের গাঁথনির ওপর কয়েক রদ্দা এমনভাকে 
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গাথনি করতে: হবে, যাতে জলছাদের_ ওপর ৫" ইঞ্চি চাপান পড়ে (চিত্র--7.3)। 
জলছাদের  শেষপ্রান্ত প্যারাপেটের গায়ে গিয়ে লাগবে একটি ৪" ( ১৪০ মি. মি.) 
ব্যাসার্ধের গোলাকৃতিরূপে। . একে আমরা বলি হ্যালর বা ঘুণ্ডি। এটাও সপ্তম 
দিনে শেষ করা চাই। ছাঁদের মাথ! থেকে ঘুণ্ডির শেষপ্রান্ত ৬' (১৫* মি. মি.) 


উচু হবে। 


৪স্পপ্যারাপেট ; 
৮-পলেস্তার| ঃ 
০লস্ট্ি-কোর্দ ; 
৭=মুড়মুড়ি=ড্রিপ কো: 
৩-করবেলিং ; 
£_রেন-ওয়াটার পাইপ ; 
&-কানিশ ; 
1লকোপিং; 

i=নালির মূখ; 
সিলিং পলেস্তারা ; 
R.C.= আর. সি. ছাদ ; 
L.C.=লাইম কংক্রিট =জলছাদ ৷ 


অষ্টম দিনে ছাদ ও হ্যালর থাপি দিয়ে ঘষে দেওয়া চাই এবং চুনের জল দিয়ে 
অল্প অল্প পেটাতেও হবে । 

নবম দিনেও কাজ হবে অষ্টম দিনের মতো | তবে এই শেষ দিনের কাজে 
কলিচুনের পাটি দিয়ে উশার সাহায্যে ছাদটা মেজে নিতে হবে । গুড় ও চুনের 
জল৪ ছেটাতে হুবে।. মোটামুটি চুনের-জল শুকিয়ে গেলে বেড়ি বা সরিষার 
তেল দিয়ে উশার সাহাষো ছাট! শেষবারের মতে৷ মেজে নিতে হবে। এর পর 
একমাত্র কাজ হ'ল, এক মাম ছাদটা:জলে ভিজিয়ে রাখা । সাধারণতঃ খড় বিছিয়ে 
ছাদটা ভেজানো হয়। Nl 

জলছাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার একটি বিশেষ কারণ আছে। যুদ্ধোত্তর 
কালে ছাদ দিয়ে জল পড়ার অভিযোগ অতাস্ত বেশি শোনা যাচ্ছে। 
এজন্য, ঠিকাদার ও তন্বীরধায়কের এ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়ার সময় 
এসেছে। 4 

জলছাদে প্যারাপেট ও ভলনিকাশী_ নালার প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা ব'লে 
রাখা উচিত৷ 


১২০ বাস্ধ-বিজ্ঞান 


(0 চি্র_7.3-তে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, হ্যালরের ওপরে একটি ৫" ফ্িং- 
কোর্স গাথা হয়েছে এবং পলেন্তারা করার সময় তার গায়ে একটি নুড়নুড়ি 
(ড্রিপ-কোর্স) করা হয়েছে। এতে : প্যারাপেটের জল গড়িয়ে হ্যালরের 
ভেতরে চলে আসতে পারবে না। 

(0) জল-নিকাশী নামার কাছে যেন যথেষ্ট ঢাল থাকে এবং অনধিক 
চারশত বর্গফুট ছাদের জল নিকাশের জন্য একটি ৪” ব্যাসের নমা রাখা হয়। 
মেট্রিক পদ্ধতিতে বলব প্রতিটি ১০০ মি মি. ব্যাসের নর্দম! ৩৭ বর্গমিটার ছাদের 
জল-নিকাশ করবে] 

110) আর. সি.ছাদে যদি এক্সপ্যানশন-জয়েণ্ট ( জোড়াই ) থাকে, 
তাহ'লে সেখানেও তিন-চার রদ্ধা ব্রকিং কো” গাথতে হবে এবং জলছাদের হা।লর 
সেখানেও পূর্ব পৃষ্ঠায়-লিখিত নির্দেশ অস্যায়ী করাতে হবে। 

(%) জলছাদের কাজ নির্ভুল হ’লেও, ছাদে জল চৌয়াতে পারে যদি 
লাযাদেট গাথনিতে অথবা প্যারাপেটের পলেন্তারায় যথেষ্ট যত্ব নেওয়া না হয়। 


£ ভি টি 
রত 


চিত্র-7.4 
৮৩) চিত্র74-এ একটি পচ-ইঞ্চি চণ্ড়া প্যারাপেট দেখানো হয়েছে। 
প্রায় ২০০০ থেকে ২৫০০ মি. মি. তাতে ২৫০২২৫০ মি. মি. পিলার গেথে 
মাঝখানে ১২ মি. মি. চওড়া প্যারাপেট গাথলে খরচ কম পড়বে) এ জাতীয় 
প্যারাপেটে জলছাদ করার আগে ছাদের প্রান্তে এক রদ্দা খাঁদরি গাথনি ক'রে 


০০ ০ 


ay 
11 


সি 
রহ 


টীকা ৮ 


পাকা-ছাদ ও মেঝে ১২১ 


নিন ( এ-চিহ্নিত )| জলছাদ তার গায়ে গিয়ে ভিড়বে। জলছাদের ওপর চাপান 
দিয়ে তারপর এক রদ্দা হেডার গীথনি (৮-চিহ্নিত)-ক'রে তার ওপর বাইরের 
দিকে সই-দই করে স্ট্রেচার গীথনি হবে । 

লক্ষণীয়, প্যারাপেটের ওপরে এক রদ্দা হেডার গাথনিতে “কোপিং করা! হয়েছে, 
সেখানে পলেস্তারার ভেতর দিকে ঢাল (০-চিছিত। আছে। এ কোপিংএর প্রান্ত- 
দেশে নিচের দিকে কীভাবে পলেন্তারা হয়েছে লক্ষ্য কর! দরকার । 

রি-ইনফোসড কংক্রিটের ছাদ £ এ সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে। ছাদটি যদি নীলাকাশে উন্মুক্ত হয়, তখন তার ওপর 
জলছাদ করা৷ উচিত। আর. সি. টালাইয়ে যদি ঝামার টুকরে৷ বাবহার করা 
হয়, তাহ'লে তো জলছাদ অনতিবিলম্বেই করা উচিত। অনেক সময় কংক্রিটের 
ছাদের ওপর মালিকের অর্থাভাবের জন্য জলছাদ করতে দেরী হয়। সেক্ষেত্রে 
জলছাদের খোয়ার জন্য ভবিষ্যতে যে ইট লাগবে, সেগুলি কিনে ছাদে বিছিয়ে 
রাখা যেতে পারে । এতে ছাদে সরাসরি রৌদ্র-লীগবে না এবং ভবিষ্যতে জলছাদ 
করার সময়, এই ইট ভেঙেই খোয়া কর! চলতে পারে ।, 

তত্ত্বাবথায়ক্কে্র কত ব্য? মেঝের কাজে একটি জিনিসের 
প্রতি তত্বাবধায়কের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবো। যে বাড়ীটি আপনার 
তত্বাবধানে তৈরি করা! হচ্ছে, সেই বাড়ীর ভবিষৎ বাসিন্দাদের সঙ্গে যদি আপনার 
সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে এ-কথাটা ভুলবেন না । বিশেষতঃ, সেই 
বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে যদি আপনার আলাপ-পরিচয় থাকে, তবে এই একটি 
ভুলে কিন্তু আপনার সমস্ত পরিশ্রম বার্থ হয়ে যেতে পারে। কথাট! হচ্ছে, 
মেঝের ঢাঁল।: মেঝের: জল-নিকাশের বাবস্থা । আজকাল দরজার তলায় 
চৌকাঠ বা ‘সিল’ করার রেওয়াজ নেই। স্থতরাং ঝট! দিয়ে ঘর ধোওয়ার 
'সময় কোন্‌ দিকের জল কোথা দিয়ে নিকাশ করতে হবে, সেটা খেয়াল রাখবেন 
(১) না্মার কাছাকাছি ঢালটা যেন বেশী হয়। (২) এম্ছাড়৷ মেঝের 
কিওরিং ঠিকমতো না হ'লে পরে মেঝেটা ফেটে যাঁয়। ঢালাইয়ের পর উশ| 
দিয়ে খুব বেশী খাও ঠিক নয়। ঢালাইয়ের পর যেন পায়ের ছাপ না পড়ে। 
(৩) ঘরের চারদিকে মেঝে থেকে ৩০০ থেকে ৪০* মি. মি. পরিমাণ অংশ 


কনো সিষেট দিয়ে মেঝে দেওয়| হয়ঁ_একে বলে স্কার্টিং। এই দীগটা 


সমান না হ'লে দেখতে খারাপ লাগে । ৩০ মি. মি. স্কাটিং সর্বত্রই যেন মেঝে 
থেকে ৩০০ মি. মি. উচু হয়--অর্থাৎ লাইনটা যেন জমির সঙ্গে নয়, মেঝের 
ডালের সঙ্গে সমান্তরাল হয়। স্গানঘর ও পায়খানার স্থার্টিং প্রায় ১ মিটার 


১২২ বাস্থ-বিজ্ঞান 


করা'হয়।: (8) পায়খানায় 'যে প্যান বসানো এবং পাইপ বদানে| হবে__এ-কথা 
খেয়াল রাখা চাই। অন্তান্ত' ঘরের সঙ্গে তাই পায়খানার মেঝের ঢালাই করা! 
হবে না। ত! হবে স্তানিটারি কাজ শেষ হালে। (৫). অনেক সময় স্নানঘর, 
পায়খান! বা বারান্দার মেঝে ঘরের মেঝে থেকে প্রায় ৭৫ মি. মি. নিচে 
থাঁকে। এটা লক্ষ্য করবেন, সেকৃশানাল-এলিভেশীনে । (৬) বারান্দার কাছে 
দেওয়ালের ওপরে ও মেঝের কংক্রিট চড়বে ; অনেকে দেওয়ালের ভেতর-দিকে 
কংক্রিট শেষ ক'রে, দেওয়ালের ওপর পলেস্তার! ক'রে দেন, এর ফল কিন্তু ভালো 
হয় না। 


অষ্টম পন্রিছেছদ 
রি-ইন্‌ফোর্সড কংক্রিট 
* (আর. সি. কংক্রিট ) 


পর্ন ৪ কংক্রিট কাকে বলে, তা আমরা আগেই জেনেছি। কংক্রিটে' 
থাকে--একটা| প্রধান উপাদান (পাথরকুচি অথবা ঝামা ), একট! সরুদানার 
উপাদান (বালি, স্থরকি ইত্যাদি), আর একটি উপাদান, যা ভিজে অবস্থা থেকে 
যখন ক্রমশঃ শুকিয়ে অন্যান্য উপাদানগুলিকে জমাট বীধায় ( যেমন-_সিমেন্ট ; চুন 
ইত্যাদি )। এই তিনটি. উপাদানের সমাহারকে আমরা বলি কংক্রিট, যেমন 
পাথর-বালি-সিমেন্টের কংক্রিট, ঝামা-বাঁলি-পিমেন্টের কংক্রিট, ঝামা-হ্থরকি-চুনের 
কংক্রিট ইত্যাদি। বনিয়াদের কাজে অথবা মেঝের কাজে চুন-স্থরকির ব্যবহার 
থাকলেও অধুনা অন্ঠান্ত সর্বত্র বালি-পিমেন্ট-কংক্রিটের ব্যবহার বেশি। সিমেন্টের 
এই যে জমাট-বাধানোর ক্ষমতা আছে, এর জন্য কংক্রিটকে আমর! কীচা অবস্থায় 
যে-কোন ফর্ণীয় ফেলে ক্রমশঃ শক্ত করতে. পারি এবং ইচ্ছামতো আকারের চেহারা 
দিতে পারি। : এজন্য. পাথর-বালি-সিমেন্টের কংক্রিট দিয়ে বাড়ী নানারকম 
ভারবাহী অঙ্গ তৈরি করা হয়; যেমন_-কলাম (স্তম্ভ ব পিলার ), লিণ্টেল 
(সর্দাল ) এবং বীম ( কড়ি )। এমন কি. গোটা ছাদও বানানো হয় পাথর- 
বালি-সিমেন্টের কংক্রিট দিয়ে | 

একটা কংক্রিটের ছাদের ওপর আমরা নানাভাবে ওজন চাপাই। প্রথমত 
কংক্রিটের নিজেরই ওজন আছে। এছাড়া, পাকাপাকিভাবে বা চিরস্থায়ীভাবে 


রি-ইন্ফোস ড কংক্রিট ১২৩. 


কতকগুলি ওজন ছাদের ওপর চাপানো. হয়। : যেমন-_ছাদ্রর ওপর কোন 
দেওয়াল গাথা হ'তে পারে, অথব! ছাদের ওপর জলের টাকি: বা চৌবাচ্চা 
বসানো যেতে পারে, কিংবা ছাদের নিচে ফ্যান ঝোলানো হ'তে পারে। এই 
সব ওজন সর্বক্ষণই ছাদের ওপর আছে। এদের বলে মৃত ওজন ( ডেড- 
লোড )। এছাড়া, আর এক রকমের ওজন মাঝে মাঝে ছাদের ওপর আসতে 
পারে_য| নাকি সবসময় উপস্থিত থাকে না| যেমন-_ লোকজন অথবা 
আসবাবপত্রের ওজন, বাতাসের চাপ ইতাদি। এগুলিকে বল! যেতে পারে 
জীবিত ওজন (লাইফ-লোড )। : আসবাবপত্র অথবা বাতাসের যদিও 
জীবন নেই, তবু তাঁদের ‘জীবিত-ওজন’ বলা হয়। কারণ, সেটা কখনও থাকে, 
কখনও থাকে না। সে যাই হোক, এসব নানাবিধ ওজনের ভারে ছাদটা! 
নানাভাবে বাকতে চায়। শুধু ছাদ কেন, বাড়ীর যে-কোন একটা ভাঁরবাহী 
অঙ্গ ( স্ট্রাকচারাল মেম্বার ).ভারের চাপে নানাভাবে বেঁকে যেতে চায়। প্রতি 
বর্সইঞ্চি, অংশে যে ওজনের ভার বা চাপ পড়ে, তাকে বলে স্ট্রেস্। এখন 
অবশ্য বলতে হবে প্রতি বর্গসের্টি মিটারে |... কংক্রিট অধিকাংশ ষ্ট্রেম-ই ভালভাবে 
দহ করতে পারে, পারে না শুধু ছুদিক থেকে বাইরের-দিকে টান বা' 
টেনশান্‌। অপরপক্ষে, - লোহা এই টেনশাঁন্‌ বা বাইরের-দিকে টান বেশ 
ভালভাবেই সহ করতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা আরও লক্ষা ক'রে দেখলেন যে, 
কংক্রিটের এ ভারবাহী অঙ্গটির ( ধরা যাক্‌ একটি বীমের ) ওপর যে-সব স্টেম 
পড়ে, তা সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে না| তাই তার যে দিকটায় টেনশান্‌ বা 
টান দেখা দিচ্ছে, সেখানে লোহার-ছড় দিয়ে দিলে বীমটির ভারবাহী ক্ষমতা 
অনেকগুণ বেড়ে যায়! এই লোহার-ছড়-ভরা, কংক্রিটের নাম জৌরদীর- 
কংক্রিট বা রি-ইনৃফোর্সড কংক্তিট আমরা সংক্ষেপে বলবো! আর. সি. । 

ওপরে যে সব কথা বলা হ'ল; একটা উদাহরণ দিলে সেটা বুঝতে স্থবিধা 
হবে। ধরা যাক, আপনি একট! কলার খোড় অথবা রবারের টুকরো! | চিত্র 
--8.1-এর মতো ) দু'হাতে চাপ / 
দিয়ে বাকাবার চেষ্টা করছেন। 
এক্ষেত্রে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, ওটার 
তলার দিকে ফাট দেখা দিচ্ছে, 
যেন টান পড়ে ছিড়ে যেতে চাইছে।  ওপর-দিকেও কুঁচকে উঠছে, কিন্তু সেটা 
টানের চোটে নয়_ চাপের চোটে । 

ভীড়ে লোকে যেমন গুঁতোগুতি ক'রে, ঠেদাঠেসি ক'রে ভেতরে ঢোকে, 
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ওপর-দিকটার অবস্থাও তেমনি । এক্ষেত্রে আমর! বলতে পারি, এ রবার বা কলার 
থোড়ের উপরিভাগে কম্প্রেসান বা ভেতরের দিকে চাপ হচ্ছে, আর নিচের 


দিকে হচ্ছে টেনশান্‌ বা বাইরের দিকে টান। 
কেন এটা হয়? আচ্ছা, এবার এ রবারের টুকুরোটির এলিভেশান নিয়ে 
টা ৮ আলোচনা করা যাকৃ। চিত্র-82-এ 


$97777777 ্$ এ রবারের টুকরোটিকে বাঁকা অবস্থায় 
26/41/24১4... কেমন দেখতে হবে, তা দেখানো হয়েছে 


NE ডটেড-লাইন দিয়ে । এখন লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে, ৪৮ লাইনটি ছোট হয়ে 
৪ হ'তে চাইছে এবং ০৫ সরলরেখাটি বড় হয়ে ০৭’ হ'তে চাইছে। 
ফলে, ৪৮-র কাছে কণম্প্রেদান বা চাপ এবং ০৫-র কাছে টেনশান্‌ বা টান। 
আবার £ সরলরেখাটি বাড়েগুনি, কমেওনি; এটিকে আমরা বলতে পারি; 
নিরপেক্ষ অক্ষরেখ! (নিউট্রাল ও্যাক্সিস ৷৷ এই নিরপেক্ষ-অক্ষরেখাটি 
যেন ছুই রাজ্যের সীমানা__উপরে চলেছে চাপের কষ্ট নিচে টানের যন্ত্রণা । 
এবার মনে করা যাক্‌, চিত্র_-8.2 একটি বীমের, যার ওপর ছাদের ওজন চাপানো 
হয়েছে এবং ০1 বিন্দু ছু'টিতে বীমটি দেওয়ালের ওপর সেই ভার ন্যস্ত করছে। 
তাহ'লে ছাদের ওজনের জন্য বীমটি চিত্রের এ ডটেড-লাইনের মতো বেঁকে যেতে 
চাইবে। ফলে, এ নিরপেক্ষ-অক্ষরেখ| অর্থাৎ ৪ রেখার নিচে টেনশান্‌ দেখা 
দেবে। সুতরাৎ, রি-ইন্‌্ফোস ফেট রড বা লোহার ছড় দিতে হবে এ নিচের দিকে। 
কারণ, কংক্রিট টেনশান্‌ সহ করতে পারে না । 
কিন্তু যদি এ বীমটি দু'দিকে ভার ন্যস্ত করতে না পারতো? ধরা যাক, ৪১৫০ 
বীমটি শুধু ‘০৭’-র প্রান্তে দেওয়ালের ভেতর গাথা আছে এবং ৪০ প্রান্তটা শূন্তে 
ঝুলছে। ঝোল! বারান্দায় এ-্ধরনের বীম প্রায়ই দেখা ষায়। 
তাহ'লে, বারান্দার ওজনের জন্য ওই 
একদিকে ঠেক! দেওয়া বীম (ইংরাজীতে 
বলে-ক্যাণ্টিলিভার বীম৷-টি চিত্র-8.3- 
এর ফুট্‌কি চিহ্নিত অংশের মতো অর্থাৎ 
বামধন্থুর মতো উল্টো দিকে বাঁকতে চাইবে। 
এখন বুঝতে অস্থবিধা হচ্ছে কি যে, সে- ডি 
ক্ষেত্রে এই ক্যাষ্টিলিতার বীমটির ওপরের দিকে দেখা দেবে টেনশান্‌ ? এবং 
সেজন্যে লোহার ছড়গুলি নিরপেক্ষঅক্ষরেখার ওপরে দিতে হবে? নিরপেক্ষ- 
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অক্ষরেখার নিচের দিকে এখন ভেতর দিকে চাপ অর্থাৎ কক্প্রেদান। এদিকে 
লোহার ছড়ের প্রয়োজন নেই। কারণ, কংক্রিট নিজেই কম্প্রেসান সহ করতে 
পারে। ; 

এবার, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা: বলবো। বাড়ীর ভারবাহী অঙ্গহিসাবে 
অ'মবা যখন আর সি.-র শরণাপন্ন হই, তখন মনে রাখা দরকার যে, তাতে শুধু 
টেনশন্‌ ও কপ্প্রেদান ছাড়া আরও নানা রকম স্ট্রেস দেখা দেয়। যথা 
শীয়ার, বগু-ট্্রেজ্‌ প্রভৃতি। এজন্য লোহার-ছড়কে নানাভাবে বীকিয়ে ব্যবহার 
করতে হয় । কোথায় কি আকারের ছড় ব্যবহার করবো, কিভাবে ও কত 
দূরে দূরে এদের সাজাবো, কত মোট! ছড় ব্যবহার করবো, তা বিশেষজ্ঞ স্থির 
করবেন। অল্প বিদ্যার পুজি সম্বল কারে, সে কাজ করতে গেলে, আমরা খুবই 
ভুল করবো। আমরা বরং চেষ্টা করবো, শিখতে_কিভাবে বৈজ্ঞানিকের 
তৈরী-কর! নক্সা দেখে আমরা ঠিকমতো সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে 
পারি। 

জুন্বিধা1-অজ্সুনিব্থা 2 অধুনা গৃহ-নিৰ্মাণ-শিল্পে আর. সি-র ব্যবহার 
খুব বেড়ে গেছে। মনে হয়, ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। আর. সি.-র এই 
অপ্রতিহত অগ্রগতি অবশ্থন্াবী ; কারণ, এর অনেকগুলি বিশেষ গুণ আছে। 
প্রথম কথা, আর. সি. খুব বেশি ভারসহ হ'লেও অপেক্ষাকৃত হাল্কা। কথাটার 
একটু ব্যাখ্য| দরকার । : ধরা! যাক, একটি সুপরিকল্পিত আর সি. বীম বা 
স্তম্ভের নিজস্ব ওজন এক টন ; সে যতটা ভার সহ করতে পারবে, এক টন 
ওজনের অন্ত কোনও জিনিসের তৈরী বীম বা স্তম্ভ, ততটা ভার সহ করতে 
পারবে না। এক টন ওজনের একটি কাঠের, পাথরের, অথবা লোহার কোনও 
বীম বা স্তম্ভ তৈরি করা যায় না, যেটা সম-পরিমাণ ভার বহন করতে সক্ষম । 
দ্বিতীয়তঃ, এটি উইপোকায় বা! বৌনরবৃিতে নষ্ট হয় না? বস্তুত যত দিন যাবে, 
আর দি. ততই মজবুত হরে। কাঠে পোকা লাগে, লোহায় মরচে লাগে কিন্ত 
আর সি-তে কেবল অবাক লাগে! মেরামতি খরচ ব'লে বদ্ততঃ কিছুই লাগে 
না। আর. সির আর একটি মন্ত স্থবিধা, হচ্ছে এই যে, টুকরো টুকরো 
অবস্থায় কাজের সাইটে বিভিন্ন উপাদানগুলি নিয়ে যাওয়া যায়, চালাই. করবার 
পূর্বে বিভিন্ন উপাদ্বানগুলি তিন-তলা; চার-তলার- ওপরে নিয়ে যেতে কোন 
অস্থ্বিধা নেই । অপরপক্ষে, একটা লোহার জয়েন্ট অথবা পাথরের চাইকে ' 
কার্ধস্থলে নিয়ে যাওয়াও মুশ কিল, তাকে উপরে তোলাও বায়সাধ্য ও কষ্টকর । 
এ-সব কারণে আর. সি.-র ব্যবহার দিন দিন বেশ বেড়ে চলেছে। 
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আর. সি -র একমাত্র অস্গুবিধ! হচ্ছে যে, তৈরি করার মধ্যে যদি গলদ থাকে 
এবং ত| যদি পরে ফাট ধরে বেঁকে অথবা ভেঙে যায়, তাহ'লে মেরামত কর! 
প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধট! নিশ্চয়ই আর. সি-র নয়) 
ইলেক্‌ট্িসিটি আমাদের প্রভূত উপকার করে; কিন্তু তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার 
করতে হয়। আপনার ব্যবহারের মধ্যে ক্রটি থাকলে তখনই আপনি শক্‌ খাবেন 
-দৌষট। ইলেকুট্রিসিটির নয়, আপনার নিজের । আর. সি-র ক্ষেত্রেও তাই। 

আবাল. সি -ব সাল“ সন্ণতন। £ আর সি -র কাজে পাঁচটি মাল-মশলার 
প্রয়োজন । প্রথমতঃ, কংক্রিটের বড় টুকরোগুলি-_পাথরকুচি, ঝাম| ইত্যাদি । 
এর ইংরাজী নাম কোর্স-এগ্রিগেট, আমরা একে বলবো মোটাদানার 
মণল! ৷ দ্বিতীয়তঃ, অরুদানার মশল। ( ফাইন এগ্রিগেট) বা বালি। 
তৃতীয়তঃ, সিমেন্ট, চতুর্থতঃ, লোহার ছড় আর সর্বশেষে জল । একে 
একে এদের কথা আলোচনা করাণ্যাক্‌ ৷ 

মোটাঁদানার মশল! £ঃ আর. পি-র কাজে সচরাচর তিন রকমের মোটা 
দানার *মশলা আমরা ব্যবহার করি--প্রথমতঃ, কালচে অথবা নীলচে রঙের 
পাথরকুচি) দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত সাদাটে রঙের এবং মস্থণতর গ্র্যাভেলের 
টুকরো এবং তৃতীয়তঃ, ঝামাইটের টুকরো ।: পাথরকুচির মাপ ৬ মি মি. 
থেকে ১৮ মি. মি. হবে। অর্থাৎ, কোনও একটি চালুনিতে যদি পাশাপাশি 
৬৮৬ মি মি. মাপের চৌকা ফুটো ক'রে এ পাথরকুচি ছাকা যায়, তখহলে 
সব পাথরকুচিই চালুনিতে আটকে থাকবে। আবার যদি অপর একটি 
চালুনিতে পাশাপাশি ১৮৯১৮ মি. মি. মাপের চৌকা গর্ত করা হয় এবং পাথর- 
কুচিগুলি তাতে ছক! যায়, তাহ'লে সব পাথরকুচিগুলিই চালুনির ফুটো দিয়ে 
গলে যাবে। এই অবস্থা হ’লে আমরা সংক্ষেপে বলি, পাথরকুচিগুলি ৬ মি. মি. 
থেকে ১৮ মি. মি. মাপের। যে আর. সি. কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে, তার 
গভীরতার ওপরে এবং সরুদীনার মশলার কুক্মতার ওপরে মোটাদানার মাপ 
অংশতঃ নির্ভর করে | একটি ১০* মি. মি. গভীর ছাদের জন্ত ৬ থেকে ১৮ 
মি.মি. মাপের পাথরকুচি নিতে হবে, কিন্তু একটি ১৫০ মি.মি. গভীর ছাদের 
জন্য ৬ থেকে ৬২ মি. মি. মাপের পাথরকুচি ব্যবহার করায় কোনও দোষ নেই। 

চুনাপাথর ( লাইম-স্টোন) আর. সি. কাজে বর্জনীয় । ঝামা-ইটের 
মোটাদানা অগ্নি-নি়োধক হিসাবে পাঁথৱকুচির চেয়ে ভালো, কিন্তু ঝামা-কংক্রিটের 
ভেতর দিয়ে জল চুইয়ে পড়ে। বেশি-পোড়া নীল্‌চে' ঝামা-ইটই ভালো। 
তবে, খুব বেশী ঝীঝরা যেন না হয়। ৷ বেশী ঝাঁঝারা হ'লে বেশি জল টানে এবং 
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ভেতরে ঠিকমতে| পিম্েট-বালি না ঢুকলে ফাপ| থেকে যায়। ঝামা-ইটের 
টুকরোগুলি ওজন ক'রে জলে ফেলা গেল 1: তারপর ২৪ ঘণ্টা পরে সেগুলি 
তুলে ওজন করে যদি দেখা যায় যে, শতকর| ১* ভাগের চেয়ে ওজন বেড়েছে, 
তাহ'লে সে জাতীয় ঝামা-ইট কংত্রিটে ব্যবহার করা উচিত নয় । 

মোট দান! মশলার সঙ্গে মাটি, কাদী, গাছের শিকড় ইত্যাদি যেন না মিশে 
থাকে। : ময়ল! লেগে আছে মনে হ’লে, ধুয়ে বা চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। 

সরুদানার মশলা অথবা বালি £ আর মি. কাজের জন্য ব্যবহৃত বালি 
মিহি হ’লে চলবে না, মোটাদানার বালিই বাঞ্ছনীয় । মোটা থেকে সরু দানার 
মিত বালিই সবচেয়ে ভালো । এতে যেন মাটি, গাছের শিকড় ইত্যাদি ন| থাকে? 
বালি ৬ মি. মি. মাপের চালুনি দিয়ে যেন গলে যায়। 

বালির শঙ্গে মাটি মেশানো আছে কিনা, ত| দেখবার ছুটি উপায় আছে। প্রথমতঃ, 
একমুঠো বালি নিয়ে দু'হাতে ঘ’ষে ঝেড়ে ফেলে দিন । এখন দেখুন, হাতে ময়লার 
দাগ লেগে আছে কিনা? বালির, সঙ্গে মাটির কণা বেশি থাকলে হাতে 
দাগ লেগে যাবে ॥ এছাড়া--আর. একটি পরীক্ষা : হচ্ছে, একটি কাচের 
গ্লাসে পৌনে এক গ্রীস পরিষ্কার জল নিন; এর ভেতর একমুঠো বালি ফেলে যদি 
বেশ ভালে! ক'রে ঝাঁক দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে, 
বালি অতি.ভ্রুত নিচে নেমে গেল৷, যদি মাটির ভাগ. বেশি থাকে, তাহ'লে 
জল ঘোল। হয়ে যাবে। বালির সঙ্গে মাটি বেশি থাকলে, সেটা ধুয়ে নেবার ব্যাবস্থা 
করতে হবে। 

সিমেন্ট £ কারখানায় তৈরি সিমেন্ট কাজের সাইটে আসে কাগজের 
ব্যাগে অথব| চটের বোরায় বা থলেতে। . প্রতি টনে সিমেন্টের আয়তন. ০:৭ 
ব্বনমিটার। 

সিমেন্ট সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, জলের সংস্পর্শে এলে সেটি 
জমতে সুরু করে এবং তার ক্ষমতা হ্রাস পায়। স্বতরাং, কাজের সাইটে 
সিমেটকে যত্ব ক'রে রাখতে হবে। আর. সি. কাজ যদি বেশি থাকে, অর্থাৎ 
সাইটে যদি বেশি সিমেন্ট গুদামজাত ক'রে রাখার প্রয়োজন হয়, তখন আরও 
সাবধান হ'তে হবে। লিমেন্ট যদি মস তিনেক গুদামঘরে থাকে, তবে তার 
কাধকরী ক্ষমতা! 'শতকরা ২০ ভাগ কমে যায়ঃ ছয় মাস থাকলে শতকরা 
৩০ ভাগ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। স্থতরাং এর উপর অত্র হ'লে সমূহ ক্ষতি 
হওয়ার সঙ্ভাবন|। সিমেন্টের গুদাম সম্বন্ধে এই কয়টি বিষয়ে অবহিত হ'তে 


হবেই 
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($) যে ঘরে সিমেন্ট থাকবে, তার ছাদ দিয়ে ‘যেন একটুও জল না৷ পড়ে ৷ 
জানালা-দরজাও বন্ধ রাখতে হবে; যাতে, আর্র হাওয়ার যাতায়াত না থাকে। 

(ii) সিমেন্ট মেঝের সংস্পর্শে থাকবে না। প্রথমে দুই অথবা তিন রদ্দা ইট 
বিছিয়ে তার ওপর শালবন্প! অথবা! মোটা বাশ অথবা কাঠের তক্ত| বিছিয়ে নিতে 
হবে। এর ওপর সিমেন্ট রাখতে হবে। 

(1) উচ্চতায় আট বোরার বেশী সিমেন্ট রাখ! উচিত নয় ;. অল্প কিছু দিনের 
জন্য হ'লে বারো বোরা পর্যন্ত সিমেন্ট রাখা! চলে। এর চেয়ে বেশী হ'লে ওপরের 
চাপে নিচের বোরাগুলি জমে যেতে পারে। 

(৮) একটি সিমেন্টের বোর! ১৯ ঘনফুট স্থান নেয় এবং মেঝেতে ৩$ বর্গফুট 
স্থান গ্রহণ বরে। 

(৬) দেওয়াল থেকে বোরাগুলি যেন অন্ততঃ ৩** মি. মি. দূরে থাকে | 

(৫) যে সিমেন্ট আগে গুদামে এসেছে, সেগুলি যেন আগে খরচ হয়ে যায় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এই কথ! মনে রেখে গুদামে সিমেন্ট সাজাতে 
হবে। এছাড়া, বেশী দিন জম|-করা দিমেন্টে আর. সি-তে ব্যবহার না ক'রে সাধারণ 
কংক্রিটে ব্যবহার কর! উচিত। 


লোহার ছড় ঃ ঢালাই লোহার ছড়গুলিও কারখানা থেকে আনা হয়। 
বাবহারের সময় দেখে নিতে হবে, এর গায়ে যেন শ্রিজ বা মবিল-জাতীয় 
তৈলাক্ত কোন কিছু লেগে না থাকে; অল্প মরচের দাগ -লেগে থাকলে খুব 
বেশী ক্ষতি হয় না, কিন্তু বেশী মরচে-ধরা থাকলে সেটা পরিষ্কার ক'রে 
নিতে হবে। 


জলঃ আর. মি. কাজের জন্য ব্যবহৃত জল যেন পরিক্রুত পানীয় জল 
হয়। পরিষ্কার পুকুর, দীঘি অথব| কুয়ার জল ব্যবহার করা চলে- কিন্তু নদী 
বা খালের জল ব্যবহার করতে হ'লে দেখতে হবে জল লোনা কিনা । লোনা 
জল অথবা ঘোলা জল আর, সি. কাজে লাগানো চলবে না। জলের পরিমাণের 
ওপর কংক্রিটের ভারবাহী ক্ষমতা নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে বল! যায়, 
ব্যবহৃত সিমেণ্টর অর্ধেক ওজনের জল লাগবে । 
কংক্রিটের মশলার ভাগ £ যখন বলা হয় কংকিটের ভাগ ৪: £ ২:১, তখন 
বুঝতে হবে, চার ঘন ভেদিমিটার মোটাদানামশলার সঙ্গে ছুই ঘন ডে. মি শুকনো! 
বালি মেশাতে হবে এবং তার সক্ষে এক ঘন ডে. মি. সিমেট দিতে হবে। সব- 
গুলিকেই শুকনো অবস্থাতে মাপতে হবে। কেউ কেউ ওটাকে ৪ £২:১ 
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উল্লেখ না ক'রে বলেন, ১ £২ £৪.। এর অর্থ কিন্ত একই | আগেই বল! হয়েছে, 
কংক্রিটের মশলার ভাগ এমনভাবে কর! হয়; যাতে মোটাদানার ফাকগুলি বালি 
দিয়ে ভূতি হয়ে যায়, আর বালির ফাকগুলি ভতি হয়ে যায় সিমেন্টে। পরীক্ষা 
ক'রে দেখা গেছে, মোটাদানার মশলার অর্ধেক পরিমাণ (আয়তনে, ওজনে নয় ) 
কিন্তু বালি মেশালেই এটা সম্ভব হয়| যাই হোক, মশলার কি ভাগ হবে 
সেটা নিণয় করবেন বিশেষজ্ঞ । আমর! দেখব, কিভাবে তার নির্দেশকে আমরা 
কার্ধে পরিণত করতে পারি। মজ। হচ্ছে, বালি যদি ভিজে যায়, তা'হলে সেটা! 
আকারে বা আয়তনে বাড়ে। একেবারে শুকনো! বালিতে যদি অল্প ক'রে জল 
মেশাই, তা'হলে দেখব যে, সেটা আয়তনে ক্রমশঃ বাঁড়ছে। তারপর এই 
আয়তনের বৃদ্ধি এক সময়ে থামবে । আরও যদি জল মেশাই, তা+হলে আবার 
আকারে সেটা, কমবে । বালির এই ভিজে অবস্থায় আয়তন-বৃদ্ধির ধর্মকে 
ইংরাজীতে বলে বাল্কিং অফ স্যাণ্ডঃ আমরা বলবো বালির স্ফীতি। 
স্থতরাং এক ঘনফুট শুকুনে৷ বালি ও এক ঘনফুট অল্প-ভিজে বালিতে বালুকণার 
পরিমাণ সমান নয়। নিস্নলিখিত তালিকাটিতে বিভিন্ন ভাগ-পরিমাণ ও বালির 
বিভিন্ন অবস্থায় কত ব্যাগ (বা কত হন্দর ) সিমেন্ট লাগবে, তা বলা হয়েছে। সিমেন্ট 
ব্যাগের সংখ্যাটিকে ১৪২ দিয়ে গুণ ক'রে, যদি ভাগের সংখ্যা দিয়ে আবার গুণ করা 
যায়, তা'হলে অন্তান্ত উপাদানের পরিমাণ পাওয়া যাবে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই 


তা সহজে বোঝা যাবে। 
ভাগ বালির সিমেন্টের ব্যাগের | ভাগ বালির সিমেন্টের ব্যাগের 
অবস্থ! সংখ্যা অবস্থা সংখা 
১২১১২. গশুকুনে! ৩০৭ ১১৩২৬ শুকুনো ১১৬ 
এ ভিজে*্জ ৩২১ এ ভিজে* ১২১ 
১:২৪. শুকৃনো ১৭৩ ১৪২৮ শুকৃনো ৮৭ 
এও ভিজে* ১৭৮ এ ভিজে ৯১ 


প্রশ্ন £ (i) তালিকা থেকে 9 £ ২:১ মশলার ভাগে কত ব্যাগ সিমেন্ট 
কত ফুট বালি ও কত ঘনহুট পাথরকুচি লাগবে ? 18৮89: 


আগর গারাগর গার বানর সথীতিবা বালকিং FE 
এক ঘনমিটার একটা দ্বালির স্তপে জল যোগ করলে ক্রমশঃ সেটা আয়তনে বাড়তে খাকে-_বেড়ে 
শেষ পধন্ত ১৩* থেকে ১৪০ ঘন মিটার পথন্ত হ'তে পারে । এর পরেও যদ্বি জল. যোগ করা যায়, 
তখন আর বালি আয়তনে বাড়বে না-কমবে। আমরা এখানে শতকরা ১৫ ভাগ বধিত 
আকারের বালিকে ‘ভিজে বালি’ বলেছি। সুতরাং ওপরের তালিকাটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য । 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে বালির স্ফীতি নির্ধারণ ক'রে বালির পরিমাণ স্থির করতে হবে। 
9 


১৩০ বাস্ত-বিজ্ঞান 
উত্তর £ সিমেণ্ট_তালিক| থেকে -১৭ ব্যাগ; 
বালি_-১৭১৫-৯৯২ ২ ২= ৪২ ৩ ঘনফুট ১ 
পাথরকুচি_১৭ ২ ৯১১২ ৪ = ৮৪৬ ঘনফুট । 
প্রশ্মঃ (1) তালিকা থেকে ৬ £৩:১ মশলার ভাগে কত ব্যাগ সিমেন্ট, 
কত ঘনফুট বালি ও কত ঘনফুট পাথরকুচি লাগবে? । বালি ভিজে ) 
উত্তর £ সিমেপ্ট--তালিকা থেকে_-১২-১ ব্যাগ ১ 
বালি--১২ ১৯৮ উঠ ৮ ৩= ৪৫২ ঘনফুট ) 
পাথরকুচি--১২ ১ ২ + ২৬ = 2০ ৪ ঘনফুট । 
উপরোক্ত তালিকার সাহায্য ছাড়াই আমরা আর একটি উপায়ে সহজেই বিভিন্ন 
মশলার আনুমানিক পরিমাণ স্থির করতে পারি। সে নিয়মটা হচ্ছে_তিনটি 
মশলার ভাগের যোগফল যত হবে, ১৫* সংখ্যাকে তত দিয়ে ভাগ দিতে হবে এবং 
ভাগফলকে মশলার পরিমাণ-সংখ্য| দিয়ে গুণ করতে হবে। এভাবে খুব নির্ভুল 
সংখ্যা পাওয়া ন| গেলেও, কাজ চালানোর মতো উত্তর আমরা! পাব। উপরের প্রশ্ন 
দু'টির উত্তর এহিসাবে কি দীড়ায় দেখা যাক্‌ £ 
(0 ১+২+৪-৭) 
মোটাদানার মশলার অর্থাৎ পাথরকুচির পরিমাণ- ১4০১ ৪৮৬ ঘনফুট ; 
সরুদ্ানার মশলার অর্থাৎ বালির পরিমাণ-২$১ ৪৩ ঘনফুট ) 
নলিমেন্টের পরিমাণ-২+-১৫১ = ২৬৫ ঘনফুট = ১৭ ৩ ব্যাগ। 
(ib -১+৩+৬=১০;১ 
পাথরকুচি = $5 ৬= ৯০ ঘনফুট ; 
বালি-১৮১ ৩ = ৪৫ ঘনফুট ; 
সিমেন্ট ৮১৫ ১ = ১৫ ঘনফুট = ১২ ১ ব্যাগ । : 
এ পর্যন্ত হিসাব কযেছি, পুর্রানে। এফ. পি. এন পদ্ধতিতে। কারণ, যদিও 
সরকারী আইনে মেট্রিক পদ্ধতি সার! দেশে চালু হওয়ার কথা, তবু কোন কোন স্থানে 
কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে ফুট-পাউণ্ডের হিসাবই সহজবোধ্য । 1 
মেট্রিক পদ্ধতিতে ব্যাপারটা কি রকম -দীড়াচ্ছে, তা একটু পরেই আমর] 
আলোচনা করব । 
জলের অনুপাত £ আগেই বলা হয়েছে, কংকিটে জলের পরিমাণ বেশীও_: 
হবে না, কমও হবে না। জল এতটা দিতে হবে, যাতে কংক্রিট! বেশী পাতলা. 
না হয়ে যায়। কারণ, জল বেশী হ’লে যখন কিংত্রিট ফর্ণীয় ঢালা হবে, তখন; 


৬ 
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মেটটাদানার উপাদান তলায়: থিতিয়ে যাবে এবং ওপরে সিমেপ্ট-গোলা জল 
ভেসে উঠবে | এর ফলে, কংক্রিটের ঘনত্ব ( ডেনসিটি) সর্বত্র সমান হবে না, 
অর্থাৎ, সেটি নিরেট ও নিশ্ছিদ্র হবে না। অপরপক্ষে জন যদি পরিমাণে কম হয়, 
তাহ'লে, ঢালাই করতে অন্তুবিধা হয়। তাছাড়া, সিমেন্ট যদি প্রয়োজনীয় 
জলের সন্ধানই না পেল, তবে জমাট বীধবে কি ক'রে? তাহ'লে ব্যাপারট! 
দাড়ালো এই--কংক্রিটে জলের অন্থপাতটা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেটা যেন বেশীও ন| 
হয়, আর কমও না হয়। 

বাস্তকার সাধারণ বাড়ীর নজ্সাতে অথবা! স্পেিফিকেশনে কংক্রিটের ভাগের 
উল্লেখ করেন। তিনি ব'লে দেন, কংক্রিট ৬ £ ৩: ১ হবে অথবা ৪ £ ২:৪১ 
হবে। তাহ'লে স্পেসিফিকেশন দেখেই আমরা জানতে পারি, কোন্‌ মশলার 
কত ভাগ) নক্স! দেখে বুঝতে পারি লোহার-ছড় কতটা, কোথায় ববে। কিন্ত 
জল? সেটা কতটা দিতে হবে তার নিদেশ কোথায়? সাধারণ আর, সি. কাজে 
স্পেসিফিকেশনে এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটির কোনই উল্লেখ থাকে না। সেটা 
সাধারণ কাজে স্থির করেন, তত্বাবধায়ক এবং প্রধান মিষ্তি। তন্বাবধায়কের 
অভিজ্ঞতা আর মিন্তিদের হাতের এলেম-ই এটার নির্ধারক। একটু উন্নতধরনের 
কা যেখানে করা হয়, সেখানে স্পেলিফিকেশনের সঙ্গে ওয়াটার-সিমেণ্ট- 
রেসিও-র উল্লেখ থাকে। ওয়াটার-সিমেনট-রেদিও একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা 
প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে কত হন্দর জল লাগবে সেই সংখা।। আমর] আগেই 
বলেছি, জলের ওজন সিমেন্টের ওজনের প্রায় অর্ধেক হয়। যখন ঠিক অর্ধেক হচ্ছে, 
তখনকার অবস্থা হচ্ছে__ 


বাটা রিও কংক্রিটে মিশ্রিত জলের ওজন 


সমপরিমাণ কংক্রিটে সিমেণ্টের ওজন 
=২=*৫ te 
আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী বলতে পারি যে, যেহেতু এ কংক্রিটের ওয়াটার- 
সিমেন্ট-রেসিও হচ্ছে ই অথবা! ০৫, স্থতরাং প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে ই হন্দর জল 
লাগবে। তা তে| বুঝলাম, অঙ্ক তো! মিলে গেল--এখন বাস্তব কাৰ্যক্ষেত্র 
আধ .হন্দর জল মাপব কি ক'রে? বাড়ীতে গয়লানী যখন দৈনিক দেড় সের 
বরাদ্দ দুধ দিতে আসে, তথন  দীড়িপাল। সঙ্গে নিয়ে আসে না। তার সঙ্গে 
থাকে একটি আধ-সেরি ঘটি, তিনবার সেটায় মেপে নিয়ে, সে আপনাকে দেড় 
মের ছুধ বুঝিয়ে দেয়। জলকেও যদি ওজন ন! ক’রে, ও ভাবে মেপে মেপে 
'মেশানো যায়, তাহ'লে অনেক স্থবিধা হয়। তাই, ওয়াটার-পিমে্ট-রেমিও-টা 
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আমরা বরং প্রকাশ করবো প্রতি ব্যাগ সিষেন্টে কত গ্যালন জল লাগবে সেই 
সংখ্যায়। আগেকার ও/সি রেসিও-কে ১১২ সংখ্য দিয়ে গুণ করলেই এই সংখ্যাটি 
পাব। নিম্নলিখিত তালিকায় কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল £ 


ভাগের পরিমাণ ২১১১১৪৫২১১২ ৬:৩১ 
*য়াটার-সিমেট-রেসিও (ওজন) * ৪৩ ০৫৮ ০৭২ 
গ্যালন/হন্দর ৪$ ৬ ৮ 


এখন অবস্থা অনেকটা সহজ হয়েছে, কিন্তু তাও একেবারে সরল হয়নি ; 
জলের গ্যালনই বা মাপব কি ক'রে। আঙ্গন, আমর একটি বাস্তব সমাধানের 

চেষ্টা করি ঃ 

একটি সাধারণ কেরোসিনের টিনের (যাকে ক্যানেন্ত্রা টিন বলে) মাপ হচ্ছে 

৯" ২৯" এবং গভীরতাঁয় সেটা ১--১২"। এটাই আপাততঃ আমাদের গয়লানীর 
ঘটি হক। একটি ক্যানেন্ত্রা টিনের আয়তন = 2" ৯৯৯ ১'-১%" ০৬৬ ঘনফুট ৷ 
আমর! আরও জানি, ৬:২৪ গ্যালন জল = ১ ঘন ফুট। 

অর্থাৎ ১ গ্যালন জল = ৬'হ= ০১৬ ঘনফুট । 

4 এক-ক্যানেন্ত্া জল= * ৬৬ ঘঃ=(*'১৩ ২ ৪) ঘনফুট (প্রায়) 

f =$ গ্যালন জল। 

এখন ক্যানেন্্া টিনের উচ্চতাকে যদি, সমান আট ভাগে ভাগ ক'রে দাগ চিয়ে 
রাখি, তাহ'লে ডিম্পেন্সারীর মেজারিং গেলাসের মতো চট্‌ করে আধ গ্যালন জল 
আমর মেপে দিতে পারি। 

এখন চার্ট দেখে ৪ ১২ ২১ কংক্রিটে প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে দেড় টিন এক দাগ জল 
মাপতে দেরী হবে না! ৬২ ৩ ১ কংক্রিটে প্রতি ব্যাগ সিমেপ্টের অনুপাতে 
চোখের নিমেষে ছু'টিন জল মেপে দেব । 

বস্তুতঃ, ও/সি রেসিও যত কম হবে, কংক্রিটের ৮ পর 
কিন্তু তাতে ঢালাই করার অস্ৃবিধা হবে । জলের পরিমাণ এমন হবে, যাতে হাতে 
ক'রে নাড়।পাকীনোর মতো পাকিয়ে হাতের তালুতে রাখলে মেটা ভেঙে যাবে না 
বলের মতে৷ হীতের তালুতে থাকবে। 

* ৪৪২৪১ ভাগের মশলায় বল! হয়েছে, ও!সি রেদিও **৫৮; তার মানে হয়, প্রতি বাগ 
সিমেণ্টে **৫৮ হন্দর জল মেশাঢত হবে । এই »*৮ সংখ্যাকে ১:১২ দিকে গুণ ক'রে আমরা 
থাই ৬ সংখা|। এটা: বোৰাচ্ছে, এক ব্যাগ সিমেণ্টে ৬ গালন জল দিতে হযে (কারণ এক 
ব্যাগ সিমেন্ট -১১২ পাউণ্ড=> হন্দ্র )। 
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মেট্রিক-পদ্ধতিতে আর. সি. মশলার আলোচনা ঃ আধুনিক বাস্ত- 
কারের! কংক্রিটের জাত নির্ণয় করতে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার: করেন 
M 100, M 150, M200 প্রভৃতি । আগের দিনে যেমন বল! হত ৬ £৩ 8 ১১ 
৪ £২ ১১ অথবা ৩£ ১: ১ কংক্রিট। তফাৎ্টা কী? তফাৎ্টা এই যে, 
ইতিপূর্বে জাত-নির্ণয় হত তার ব্যুৎপতিগত পরিচয় থেকে--তার: দেহগঠনের 
মাপকাঠি থেকে৷ ইদানিং তার জাত-নির্য়ের মাপকাঠি--“কলেন পরিচীয়তে’। 
বাপারটা বুঝিয়ে বলি £ 

4 100 কংক্রিট মানে-_আঠাশ দিন জল খাওয়ানোর পর সেই কংক্রিট প্রতি 
বর্গ সেন্টিমিটারে ১০* কে. জি. ওজন নিতে বক্ষম ; অনুরূপভাবে 2 150 কংক্রিটের 
অর্থ_আঠাশ দিন জল খাওয়ানোর পর, সেই কংক্রিট প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে যেন 
১৫* কে. জি. ওজন নিতে পারে। 

ডিজাইনারের ভাবখানা যেন তুমি কি পরিমাণ সিমেন্ট, বালি, পাথরকুচি 
মিশিয়েছ, কতটা জল ঢেলেছ, তা আমি জানতে চাই না, আমার নক্সায় যে ‘ডিজাইন’ 
আছে, ত' এমন কংক্রিটের, য'র পরিচয় 1 10.) অথব! 150, য| আমি আমার 
ডিজাইনে উল্লেখ করেছি । 

বাস্তব থেকে মোটামুটিভাবে অবশ্য ছু'টি সুত্রকে যোগ করা যায়। বলা যায় ঃ 

সিমেন্ট বালি পাথরকুচি জল 


M 1002 ১ an OB ৬ ওয়াটার-নিমেণ্ট 
M 150= ১ 7 £ ও রেসিওর নির্দেশ 
M 2003 15 ১4:১8) ৩ অনুসারে 

M 250= lS 4 RTS ২ f 


লক্ষা করলে দেখা যাবে, বালির পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই পাথরকুচি ( কোর্স 
এগ্রিগেটের ) ঠিক অর্ধেক | অর্থাৎ পূর্বোক্ত উদাহরণে সর্বত্রই ফাইন এগ্রিগেট £ 
কোর্স এগ্রিগেট ( অর্থাৎ বালি £ পাথরকুচি )= ১:২ ৷ বিশেষজ্ঞ বললেন যে, 
এ ‘১: ২? অন্ুপাতটা ক্ষেত্রবিশেষে বেশির দিকে ১ £ এবং কমের দিকে ১ £ ৩ 
পর্যন্ত অনুমোদন করা যেতে পারে ।. বালির আকার যত ছোট হবে এবং পাথর- 
কুচির আকার যত বড় হবে, ততই বেশি অন্ুপাতের দিকে ( সর্বোচ্চ ১২ ১২) 
ঝুকবে। আবার বালির আকার যত বড় হবে এবং প1থরকুচির আকার যত ছোট 
হবে ততই কম অন্ত্রপাতের দিকে ! সর্বনিষ্ন ১৩) ঝুঁকবে। জিনিসটা ঠিক 
পরিষ্কার হল না । একট! উদাহরণ দিয়ে বলি। ধর! যাক, বালির আকার মধ্যম 
মাপের_-দাধার্ণ মাঝারি দানার বালি। এক্ষেত্রে পাথরকুচির সর্বোচ্চ মাপ যখন 


১৩৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 
২০ মি. মি. তখন অন্নপাত হওয়া উচিত ১:২; পাথরকুচির সর্বোচ্চ মাপ 
যদি বেড়ে গিয়ে হয় ৪* মি. মি, তখন অনুপাত কমে গিয়ে হবে ১: ৩; আবার 
পাথরকুচির সর্বোচ্চ মাপ যদি কমে গিয়ে হয় ১° মি মি. তাহলে অনুপাত | হবে 
(REIL! 
স্মতরাং ‘বালি £ পাথরকুচি'-র অনুপাতটা নির্ভর করছে, তাদের আকারের 
ওপর |. সাধারণ আর. সি. কাজে__ছাদে, বীমে, লিন্টেলে, কলমে__সাধারণ 
বাড়িতে এতাবকাল যা ব্যবহার করেছি, তা ১: ২:৪, অর্থাৎ বালি ঃ পাথর- 
কুচি ছিল ১: ২ হিসাবে । এবার দেখি নয়া-পদ্ধতিতে এর সঙ্গে কতটা সিমেন্ট 
এবং কতটা জল মেশাবো.। সেটা! বোঝা যাবে নিক্ললিখিত তালিকা থেকে : 
কংক্রিটের প্রতি ৫* কে.জি. সিমেন্টে কত লিটার শুকনো প্রতি ৫* কে.জি 
জাত মশলা ( বালি ও পাথরকুচির সমাহার ) মেশাতে সিমেন্টে 
হবে। [বালির আয়তন ও পাথরকুচির আয়- কত লিটার 
তন পৃথকভাবে মেপে, তার যোগফল নিম্নলিখিত জল যোগ 


সংখ্যার সঙ্গে এক হতে হবে ] করতে হবে 

( লিটার) (লিটার ) 
M ১৯০ তত ৩০০ বি ee ০৯ ৩৪ 
M ১৫০ এর ২২০ টা 5 ও ৩২ 
M ২০০ তত ১৬০ ০৯ ০০৪ EE ৩০ 
M ২৫০ 5০ ১০৪ - ২৭ 


সোজ| কথায় সাধারণ. কংক্রিটে, যাকে এতদিন বলতাম ১ £ ২:৪ কংক্রিট 
(অর্থাৎ নয়হিসাবে 0 ১৫* ), তাতে প্রতি ৫* কে. জি. সিমেন্ট লাগছে: 
বালি ... ৭৩ লিটার 
পাথরকুচি *.. ৮৪৭ 4 
জল + ৩২ 
যেহেতু মেট্রিক পদ্ধতিতে এক লিটার জলের ওজন এক কে জি., তাই এক্ষেত্রে 
ওয়াটার সিমেন্ট রেসিও = ড 
কংক্রিটে মিশ্রিত জলের ওজন _৩২ 
সমপরিমাণ কংক্রিটে সিমেন্টের ওজন ৬০ টা 
এসব তো! গেল বিশেষজ্ঞদের জন্য হিসাবের কচকচি। আমরা সাধারণ 
মানুষরা যখন বাড়ি বানাই, তখন অত যন্ত্রপাতি থাকে ন|। দেখা যাক, সেই 
সাবেক ক্যানেন্ত-টিন দিয়ে এই নয়া-পদ্ধতিতে জলটা মেপে দেওয়! যায় কিনা ।, 


সংযুক্ত ভাবে ২২৭ লিটার 


রি-ইন্কোর্সড কংক্রিট ১৩৫ 


আমরা জানি, এক ব্যাগ সিমেন্টের ওজন (যাকে এতদিন বলছিলাম, এক হন্দর) 
হচ্ছে, ৫* কে. জি. এবং তার জন্য প্রয়োজন ৩২ লিটার জল | 

আগেই দেখেছি, ক্যানেন্্র টিনের মপ-৯৯৫ ৯৯ ১/--১৯. ০৬৬ ঘনফুট । 

আমরা জানি ১ ঘনফুট-২৮৩২ লিটার। 

হ্থতরাং ০৬৬ “ঘনফুট --৬৬ ২ ২৮৩২ লিটার ৮ প্রায় ১৬২ লিটার । 

অর্থাৎ প্রতি ব্যাগ সিমেন্ট প্রায় ছুক্যানেম্থার কিছু কম জল লাগবে । কিন্ত, 
একটা কথা আলোচন! হতে এখনও বাকি আছে । আমরা ধরে নিয়েছি, আমাদের 
বালি ও পাথরকুচি একেবারে শুকৃনে! অবস্থায় আছে । খোলা আকাশের নিচে, 
বিশেষ করে বর্ষাকালে, তা তো নাও হতে পারে। নিচে একটি তালিকা দেওয়া 
হল. যা থেকে আন্দাজ করা! যাবে, বিভিন্ন অবস্থায় প্রতি কিউবিক-মিটারে বালি বা 


বর বা এ”. পা 


|| পাথরকুচিতে কতটা জল থাকে ৃ 
j; বালি ব| পাথরকুচির অবস্থা প্রতি ঘনমিটারে কতটা জল থাকা সম্ভব 
রা বেশী পরিমাণে ভিজে বলি 471 ১৫৪ লিটার 
টি মাঝামাঝি: ভিজে বালি 5:7৮: ঞ 
সামান্ত ভিজে এ soe ৮০. ৪০. টি 
" সামান্ত থেকে মাঝামাঝি ভিজে পাথরকুচি hk ২০ থেকে ৪* এ 
| একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক £ 

| প্রশ্ন £ আমর! M১৫ কংক্রিট বানাবো । বালি মাঝামাঝি ও পাথরকুচি 
__. সামান্য ভিজে। এক্ষেত্রে আমরা প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে কতটা জল মেশাবো? 


5] 


উত্তরঃ প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের জন্য বালির পরিমাণ= ৭৩ লিটার এবং 


| পাথরকুচির পরিমাণ = ১৪৭ লিটার । 
২... ৭৩ লিটার বালি = '**৩ ঘন মিটার বালি। 
hn বালিতে জলের পরিমাণ = ০৭৩% ৮০ লিটার = ৫'৮ লিটার 
মা পাথকুচিতে জলের পরিমাণ ১৪৭১৫২০ : ৯২৯১, 
একুনে =৮৭ ১০৯ লি. 


কংক্রিট জল মেশাতে হবে=৩২ লিটার 
বালি ও পাথরে জলের পরিমাণ =(_) ৯ * 
জল মেশাতে হবে ২৩.» (প্রায় দেড় টিন) 
কংক্রিট মেশানো £ বড় বড় কাজে, কংক্রিট মেশানোর জন্য একরকম 
মেশাই-যস্তরের ব্যবহার করা হয়, তার নাম কংক্রিট-মিক্সিং-মেশিন। তার 


b> 
॥ 
এ 


১৩৬ বাঙু-বিজ্ঞান 


কথা আমরা পরে ব্লছি। সাধারণ কাজে, কংক্রিট একটি প্ল্যাটফর্মে মেশানো হয়। 
সমস্ত দিনের কাজে কতটা কংক্রিট ব্যবহৃত হবে, তার আনুমানিক হিসাব ক'রে 
Ell SES গুদাম থেকে সিমেট বের 


777 ক'রে আনতে হবে। আর 
777২ 


্‌ বালি ও সিমেন্ট মাপবার 
K =] জন্য কাঠের বাক্স বানিয়ে 
২ 


নিতে হবে। এই কাঠের 
বাঙ্সটির মাপ বিভিন্ন 
উপাদানের পরিমাণের 
উপযোগী হবে ( চিত্র 
84)। কাঠের বাঝ্সটির 
চিত্র--84 মাপ খাড়াইয়ের দিকে 
৪০০ মি. মি" লঙ্বায় ৩৫০ মি. মি. এবং চণ্ড়ায় ২৫০ মি. মি.। ভেতরদিকে একটি 
দাগ দিয়ে তাঁকে পাঁচ ভাগ ক'রে রাখা হয়েছে। বাক্সটির ভেতর ভেতর মাপের 
গুণফল ২৫০১৫৩৫৭১৯৪০* মি..মি =৩৫০০০ সি. পি.-৩৫ লিটার। এই 
বাকসটির সাহায্যে মোটা ও সরু দানার মশল! মাপতে হবে; কিন্তু সিমেন্ট মাপতে 
হবে ব্যাগ হিসাবে । 
একটি বাস্তব উদাহরণ নিয়ে আলোচন। করা যাকৃ। মনে করুন, মশলার 
ভাগ ৯ ৪৩১৬, বালির অবস্থা ভিজে (ক্ফীতি শতকরা ১৫ ভাগ ) এবং 
আমর! একদিনে ৫* ঘনফুট কংক্রিট ঢালাই করতে চাই। আমরা পূর্বেই 
জেনেছি, এ অবস্থায় প্রতি একশত ঘনফুট কংক্রিটের জন্য প্রয়োজন হবে__ 
পাথরকুচি ৯০ ঘনফুট, বালি ৪৫ ঘনফুট এবং সিমেন্ট ১২ ব্যাগ । যেহেতু 
আজ আমরা ৫* ঘনফুট কংক্রিট তৈরি করতে ইচ্ছুক, তাই আমাদের আজকের 
কাজে প্রয়োজন হবে ৪৫ ঘনফুট পাথরকুচি, ২২:৫ ঘনফুট বালি এবং ৬ ব্যাগ 
সিমেন্ট । আগেকার দিনে বাক্সের মাপ হত ২৬৮৯৮১৬১৫১৪" 
প্রথমে আমরা পাক! প্ল্যাটফর্মে ৯ বাক্স (৯১২৫১১৫১৫১৩৩-৪৫ ঘনফুট 
পাথরের কুচি একদিকে গাদ| দিয়ে রাখব। আবার পরাটফর্মের অপর 
দিকে সাড়ে চার বাক্স পরিমাণ (যেহেতু ৪২১৫-২২'৫ ঘনফুট ) বালির 
একটি গাদা! দেব। এই বালির গাদার ওপর ছয় ব্যাগ সিমেন্ট ঢেলে দিয়ে 
শুবুনো অবস্থায় মশল্লা বেলচা দিয়ে বার বার উল্টে-পান্টে নিতে হবে|. ত্রমে 
যখন বালির হলুদ রঙ এবং সিমেন্টের নীলচে রঙ মিলে মিশে যাবে, তখন সেই 
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মেশানো মশলা চৌরস ক'রে গাদাদেওয়! পাথরের ওপর সমানভাবে বিছিয়ে 
দিতে হবে। এখন কোদাল দিয়ে এ গাঁদা ভেঙে খানিকট! মশলা প্র্যাটফর্মের 
একদিকে টেনে নিয়ে আবার বেলচা দিয়ে উল্টে-পাণ্টে দিতে হবে, যাতে 
সিমেন্ট-বালির মেশানো, মশল্ল| পাথরের সঙ্গে শুকৃনে! অবস্থায় ভালভাবে মিলে, 
মিশে যায়। এইবার জল যোগ করার কথা। আমরা জানি, ৬ £ ৩ £ ১ 
ভাগে ওয়াটার-সিমেন্ট-রেমিও ( গ্যালন/হন্দর ) হচ্ছে ৮ অর্থাৎ আমাদের ছয় 
ব্যাগ সিমেন্টের জন্য ৬৯৮৪৮ গ্যালন জল লাগবে । ফলে, এ ৫* ঘনফুট 
কংক্রিটের জন্য আমাদের সর্বসমেত ৪৮ গ্যালন অথবা ১২ টিন (যেহেতু এক 
টিন-৪ গ্যালন) জল লাগবে । আমরা সমস্ত মশল্লাতে একসঙ্গে জল 
মেশাব না, কিন্তু আমর! এমনভাবে কাজ করতে থাকব, যাতে ঠিক ১২ "টিন 
জলেই এই ৫০ ঘনফুট কংক্রিটের কাজ ্থুসমাপ্ত হয়-_-জল এর বেশীও লাগবে 
না, কমও ন|। এটা করতে হ’লে, আমরা ৫* ঘনফুট গাদার এক-চতুর্থ।ংশ 
অংশে যদি জল মেশাই, তবে তিন টিন জল ব্যবহার করবে৷ । লক্ষ্য রাখতে 
হবে, জল মেশানোর পরে অন্ততঃ পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে ঢালাইয়ের কাজ যেন 
শেষ হয়ে যায়। 

উপরে বর্ণিত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হচ্ছে, বালি ও সিমেন্টকে আলাদাভাবে না 
মিশিয়ে, চিত্র__8.5-এর মতো একই গাদায় স্ট্াক দেওয়া। এক্ষেত্রে প্রথমে ৯ 
বাক্স পাথরকুচি, তার ওপর ৪ বাক্স বালি এবং তার ওপর ৬ ব্যাগ সিমেন্ট 
সমান ক'রে বিছিয়ে গাদা দেওয়া! হয়েছে। বনিয়াদ ও মেঝের ক্ষেত্রে এভাবে 
মেশানো হ'লেও আর. দি. ছাদ প্রভৃতিতে 
এ রকম গাদা 'দিয়ে মেশানো ঠিক নয়। এ 
সম্পূর্ণ মশলাটির জন্য ১২ টিন জল লাগবে। 
সমস্ত জল এক সঙ্গে ঢাললে চলবে ন৷। 
অল্প অল্প ক'রে জল দিয়ে ভাল ক'রে মিশিয়ে চিত্ৰ_8.5 
ব্যবহার করতে হবে। জল দেওয়ার পর, এ_লিমেণ্ট ; ৮_বালি ; 
পনের থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে কংক্রিট নি সবৰ ভাস 
ব্যহার ক'রে ফেলতে হবে। 

এধরনের কাজ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, যদিও কোথাও কোথাও মিন্তির| 
এভাবে কংক্রিট মেশাতে চায়। মেশিন-মিক্সিং যদি কোনও কারণে সম্ভবপর 
না হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে বাক্সে করে মেপে মশলা মেশাতে মিস্তিকে বাধ্য 


করুন । 
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মেশিন-মিক্সিং £ মেশিনে-মেশানো কংক্রিট যে হাতেমেশানো কংক্রিটের 
চেয়ে ভাল হয়, এ-কথা বলাই বাহুল্য । মেশানোর জন্য যে যন্ত্রের ব্যবহার করা 
হয় তা দু'রকমের । প্রথমতঃ, খুব বড় কাজে-_ত্রীজ, কংক্রিটের ড্যাম প্রভৃতির কাজ, 
যেখানে: দৈনিক প্রচুর কংক্রিট ব্যবহৃত হয়, সেখানে আমর! কণ্টিনধ্ুয়াস মিক্সিং- 
মেশিন বাবহার করি। সাধারণ বাড়ীর কাজে ব্যাচ-মিক্সিং-মেশিন ব্যবহার 
করা হয়। প্রথমটিতে গকদিক থেকে মশল্লার উপাদান ঢেলে দেওয়া হয় এবং 
অপরদিক থেকে বে রয়ে-আস! কংক্রিট সচরাচর যহ-চালিত কংক্রিট কেরিয়ারে 
কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়টিতে খেপে খেপে কংক্রিট পাওয়া যায়। এটিই 
সাধারণ বাড়ীর কাজে ব্যবহার করা! হয়। এর কিছু বিস্তারিত বিবরণ জানা থাকা 
ভালো । 

এই বন্তগুলির আকার ছুটি সংখ্য| দিয়ে বোঝানো হয়। আমরা বলি ৭/৫ 
আকারের মেশিন। এক্ষেত্রে, প্রথম সংখ্যাটি বোঝাতে চাইছে যে, মেশিনের 
ডামে ৭ ঘনফুট শুকুনে| মশলা ( পাথর, বালি ও সিমেন্ট পৃথক পৃথক ভাগে মাপ 
ক'রে ) ধরবে, এবং দ্বিতীয় মখ্যাটির অর্থ ৫ ঘনফুট কংক্রিট এ থেকে পাওয়া যাবে । 
এই মেশিনটি চালু রাখতে ৩ থেকে ৪২ অশ্বশক্তির কিলোস্কার ডিজেল অয়েল 
এঞ্চিন অথব! ইলেকট্রিক মোটর কিছ! পেট্টল এক্জিন ব্যবহার করতে হয়। যন্ত্রটর 
তলায় চারখানি চাকা থাকে । এতে সেটিকে এখানে-ওথানে টেনে নিয়ে যাওয়া 
যায়। একটি গোলাকৃতি ড্রামের ভেতরে বিভিন্ন মশলাগুলি মেপে মেপে ঢেলে 
দেওয়া হয়। এ গোলারুতি ডামের ভেতর কতকগুলি শক্ত লোহার পাখনার মতো 
থাকে । মেশিন চলতে শুরু করলে গোলাকৃতি ডরামটা ঘুরতে থাকে এবং লোহার 
পাখনা বাব্গুনি স্থির থাকে। ফলে ডামের ভিতরের মশলা ভালভাবে মিশে যায়। 
আধ মিনিট মেশিন চালানোর পর শুকুনো, মশলায় প্রয়োজনীয় জল চিনে মেপে 
দেওয়া হয় এবং প্রায় ১২. মিনিট পরে গোলাকৃতি ড্রামটি কাৎ ক'রে মশলা অন্য 
একটি পাত্রে ঢাল! হয়। এখান থেকে কড়াইয়ে ক'রে মজুররা কংক্রিট কার্যস্থলে 
নিয়ে যায়। 

পাথর এবং বালি বাক্সে ক'রে মাপা হয়-_সিমেন্ট কিন্ত বোর] থেকেই সরাসরি 
ডামে ঢালা হয়। তাই ডামটি এতবড় হওয়া উচিত, যাতে এক ব্যাগ সিমেন্টের 
জনয প্রয়োজনীয় মশলা তাতে ধরে। ন। হ'লে আধ-ব্যাগ ব| তিন-পোয়। ব্যাগ মাপা 
মুশকিল । ফলে ১ ৩:৬ ভাগের সময় আমরা অন্ততঃ ১৪১০ মাপের ডাম 
খুঁজি। ১:২৪ ভাগের কংক্রিট তৈরি করতে অন্ততঃ ১০/৭ মাপের ড্রামের 
প্রয়োজন হয় । 
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ডামের আকার যত বড় হয়, সেট! তত ধীরে ধীরে ঘোরে। ৭/৫ মাপের ড্রাম 
মিনিটে প্রায় ৩* বার ঘোরে, অপরপক্ষে ১৮/১২ আকারের একটি বৃহৎ ড্রাম হয়তো 
মিনিটে ১৫ ১৬ বার ঘোরে । ছোট ড্রাম ১২ মিনিট এবং বড় ড্রাম ২ মিনিট 
চালালেই মশলা ভালভাবে মিশে যাবে। 

প্রতিবার কংক্রিট ঢেলে ফেলার পরই ড্রাম ধুয়ে ফেলা উচিত এবং জল যেন 
ড্রামে থেকে না যায়, সেদ্দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। দিনান্তে ড্রামটি বেশ ভালো 
ক'রে ধুয়ে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখা দরকার, মেশিন বন্ধ রাখ! অবস্থায় যেন 
তার মধো কংক্রিট জমে না যায়। এছাড়া, মেশিন বাবহার করলেও 
একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি ক'রে রাখতে হবে। হঠাৎ যাল্ত্িক গোলযোগে মেশিন বন্ধ, 
হয়ে গেলেও যেন, নির্দিষ্ট কনস্ট্রাকদনের কাজে কংক্রিট ঢালাই চালিয়ে যাওয়া 
যায়। 

সেন্টারিং £ যে কাঠের প্রযাটফর্দের ওপর কংক্রিট ঢালাই করা! হয়, তাঁকে 
বলে সেপ্টারিং কাঠ। আর্টের. পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি নির্ণীয়মান আর্চটি কাচা 
থাকা অবস্থায় তলা থেকে ঠেক! দিয়ে রাখার ব্যাবস্থা করতে হয়_আমর| তাকে 
বলেছিলাম সেপ্টারিং। আর. সি ছাদ, বীম, কলাম প্রভৃতি কাজেও কংক্রিট কাচা 
থাকা অবস্থায় তাকে কাঠের ধর্ম! দিয়ে ধ'রে রাখতে হয় । 

আর সি. কাঁজে যত ভূল কাজের কথা, ভেঙে পড়ার কথা শোনা গেছে-_-তার 
অধিকাংশেরই মূলে আছে ক্রটিপূর্ণ সেন্টারিং ৷ সেপ্টারিং-এর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়, 
কথা-_কংক্রিটের ভারে সেপ্টারিং তক্তাগুলি যেন বেঁকে না যায়। এবিষয়ে 
মাবধান্তার জন্য দেখতে হবে- 

১ সেপ্টারিং ত্াগুলি যথেষ্ট পুরু ওৰ ভারসহ কিনা । ১" জারুলকাঠে 
ঢালাইয়ের কাজ চলতে পারে । 

(২) সেন্টারি-এর তলায় যে ঠেকাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যথেষ্ট ঘন ঘন 
দেওয়া হয়েছে কিনা |... শালের খুঁটি দিয়ে এই ঠেকা দিতে হবে। মাঝে মাঝে 
মোটা বাশ দেওয়া চলে |. খুঁটির নিচে একখানা বা ছু'খানা ইট দিয়ে খুঁটিকে উচু 
করতে হবে-_যাতে এই ইটগুলি সরিয়ে নিয়ে সহজে সেপ্টারিং খুলে ফেলা যায়। 
সেন্টারিং তক্তার তলায় আড়াআড়ি ক'রে যে তক্তাগুলি লাগানো দরকার-_সেগুলি 
7... তারকীটা বা পেরেক দিয়ে আঁটলে লক্ষ্য রাখতে 

, যাতে. পেরেকের চারা: বাত 


৮৮০1. 
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(৩ এছাড়া, সেণ্টারিং-এর কাঠের ফাক দিয়ে যাতে জল না গলে যায়, সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য, স্প্টোরিং কাঠের ওপর কলার পাতা, অথবা খবরের 
কাগজ বিছিয়ে দেওয়া চলে । সেপ্টারিং কাঠের ওপর এক পর্দা চুনকাম ক'রে 
নেওয়া ভালে|। 

মোট কথা, ভালে| সেন্টারিং না হ'লে ভালো আর, মি-র কাজ আশা করা 
ভুল। 2 

রি-ইনফোস মেণ্ট £ প্রথমেই আমরা বলেছি, কংত্রিটের যেখানে 
টেনসান্‌ দেখ! দেয়, সেদিকে লোহার-ছড় দিয়ে তাকে আমরা জোরদার করি। সেই 
প্রসঙ্গে একথাও আমর| জেনেছি যে, শুধু টেনসানের জন্য লোহার-ছড় দেওয়া 
হয় না। আরও অনেক কারণে দেওয়া হয়। স্ৃতরাং কোথায় কিভাবে ছড় 
দেওয়| হবে, তা নিয়ে আমরা মাথা থামাব ন|। অল্প-বিষ্য| সম্বল ক'রে, সেটা 
করতে যাঁওয়। ধৃষ্টতার পরিচয় হবে। তবু ব্যবহারিক দিক থেকে এ ব্যাপার 
সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা উচিত। আমাদের জান! থাকা উচিত, বিভিন্ন 
ভারবাহী কংক্রিটে লোহার-ছড় কীভাবে পাতা হয়। অনেক কথা নকশায় লেখা 
থাকে লা।  তত্বাবধায়কের সে বিষয়ে অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। 


বণ্ড এবং ঞ্যাঙ্কীরেজ £ পাটকাঠির বাধা বাণ্ডিল থেকে একটা পাটকাঠিকে 
যদি টেনে বার করার চেষ্টা করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে, কারঠিটার কোন গাঁট 
নেই, যার ডাল!পালাগুলো ভালো ক'রে ছাটা আছে, সেটাই সহজে বের হয়ে 
আসছে। কারণ বোঝ] শক্ত নয়। ডালপালা বা গাঁট থাকলে সেটা বাস্তিলর 
অন্তান্ত কাঠির গায়ে আটকে যায়।  লোহার-ছড়ের বেলাতেও ও অবস্থা 


5 ছড়টার মাথা যদি আমরা বাঁকিয়ে দিই, তাহ'লে 
EE টেনসানের টানে সেটা কংক্রিট থেকে ছেড়ে 
nf Bn বেরিয়ে আসতে পারবে না। লোহার ছড়ের 


মাথাকে ঝাকিয়ে দিয়ে আমর! তার বণ্ড অথবা 
খ্যাঙ্কারেজ অর্থাৎ : ধবেশ্ৰাখাবু-ক্ষমতাকে 
বাড়িয়ে দিই । মাথাটা বাকাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে: যে, গোলট। হবে ছড়ের 
ব্যাসের চতৃগ্ুর্ণ,আর ছড়ের নাকটাও বেঁকে বেরিয়ে থাকবে বাসের চতুগুর্ণ পরিমাণ 
(চিত্ৰ-_8611 উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ছড়ের ব্যাস যখন: ১০. ১২,২১৬ 
মি. মি. হবে তখন এ আকড়ার ব্যাস, অর্থাৎ 4) হবে যথাত্রমে ৪০ ৪৮ এবং 
৬৪ মিলিমিটার ৷ 


চিত্র--8.6 


রি-ইনফোস ড কংক্রিট ১৪১ 


ঘোড়া £ লোহার-হড়গুলিকে ক্ষেত্রবিশেষে বা'কর়ে নিচে থেকে ওপরে বা 
ওপর দিক থেকে নিচে আনা হয়। একে বলে. ক্রাযাঙ্কিং বা ঘোড়া-করা। 
মাটিতেই কাঠের ফর্ম৷ বানিয়ে সীড়াশি দিয়ে ছড়গুলিকে ধ'রে বাকানো হয়। 
কোথায় কোথায় ঘোড়া তোলা হবে ত| নকৃশায় দেখানো. হয়। মোটামুটিভাবে 
স্রাবে নিচেকার ছড় একটা বাদ একট! ঘোড়া, তোল! হয়| নকৃশীয় এটা না-ও 
দেখানো থাকতে পারে। বীমের ক্ষেত্রে কোথায় ঘোড়া উঠবে, ত! নক্শাকার 
আবখিকভাবে দেখিয়ে দেন। 

স্টিরাপ £ টেলিগ্রাফের তার অথবা ট্রাম লাইনের তার যখন বড় রাস্তার 
এপার থেকে ওপারে যায় তখন লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, তার চারদিকে একরকম 


চিত্র_8-7 


৪ স্টিরাপ বাধার জন্য; ৮-_লিষ্টেলের প্রধান-ছড়  ০-ছাজার প্রধান ছড় + 
৫-_ছা্জার ডিষ্টিবানান ছড় ৷ 

তার জড়িয়ে দেওয়া হয়_যাতে, লঙ্খ৷ তারগুলি ছিড়ে মাটিতে না পড়ে । লম্বা 
বীমের এ রকম ওপর থেকে নিচে কতকগুলি অপেক্ষাত কম বাসের ছড় জড়িয়ে 
দেওয়। হয়; একে বলে ট্টিরাপ ৷ চিতর_-8? )। টেনসান্ঃ কম্প্রোন, কিংবা 
বণ্ডের মতো আর. সি-র ওপর আর একরকম চাপ পড়ে, তার নাম শীয়ার। এই 
টিরাপগুলি সেই শীয়ারের বিরুদ্ধে বীমকে রক্ষা করে। 

বাইণ্ডিং তাঁর লোহার ছড়গুলি যাতে ঢালাইয়ের সময় নিজ নিজ স্থান 
থেকে সরে নী যায়, তাই তাঁর দিয়ে ছড়গুলিকে পরস্পরের সঙ্গে ভাল ক'রে বেঁধে 


১৪২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


দেওয়া হয়। সচরাচর 24-নং তার ব্যবহার কর! হয়। তারের মাথ! যেন কংক্রিটের 
দিকে (বাইরের দিকে নয়) মুখ ক'রে শেষ হয় । 

মেন রড £ যে লোহার-ছড়গুলি আসলে টেনসান্‌কে ঠেকারার জন্য ব্যবহার 
করা হয়, তাকে মেনার-ইন্ফোস'মেণ্ট রড বলে। 

গান রড £ মেন রডগুলি যাতে স'রে না যায়, তাই তার ওপর 

আড়াআড়ি ক'রে বীধা থাকে ডিসরিব্যুসান রড । বলা বাহলা, এগুলির ব্যাস 
মেন রডের চেয়ে কম হয়। 

কভারিং £ লোহার-ছড়গুলির চারপাশে, বিশেষ ক'রে নিচের দিকে, অন্ততঃ 
১৮ মি. মি. কংক্রিটের আবরণ থাক! চাই। বামের ক্ষেত্রে এটা! অন্ততঃ ২৫ মি. 
হ্বে। একে বলা হয় লোহার আবরণ বা কভারিং। 


ঢালাই। দ্বিতীয় পন্থা হ'ল, দিষ্টেল অন্তর ( অর্থাৎ জমিতে ) ঢালাই করে যখন 
লেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন তাকে নিয়ে স্বস্থানে বসিয়ে দেও়া। একে 


সুবিধা হয়। কাছে-পিঠে কোনও জলাশয় থাকলে ঢালাইয়ের দন তিনেক পরে, 


টি & রিড EET 
চি পিলার নার রার প্লান রগ ১ এ 


রি-ইন্ফোপর্ড কংক্রিট ১৪৩ 


স্বস্থানে-ঢালাই-করা $ প্রথমে সেন্টারিং _ কাঠ লাগিয়ে সেগুলোর ওপর 
লোহার-ছড়গুলি বাধতে হয়। এক ইটের দেওয়ালে এক মিটার স্প্যান 
পর্যন্ত লিপ্টেলের ক্ষেত্রে তিনটি ১* ম মি বাসের ছড় দেওয়| চলে। 

ছড়গুলি লিপ্টেলের নিচের দিকে থাকে; দেওয়ালের কাছাকাছি একটি বা 
দু'টি ছড়কে বাঁকিয়ে (অর্থাৎ ক্রযান্ক ক'রে বা ঘোড়া-ধেধে ) ওপর্দিকে 
উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘোড়া করার উদ্দেশ্য হ'ল শীয়ার-নামক এক প্রকার 
চাপের বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলঙ্গন করা। লিণ্টেলের স্পান যদি এক মিটারের 
চেয়ে বড় হয়, তবে খেড়াবাধা ছাড়াও পৃথক স্টিরাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 
সেক্ষেত্রে, স্টিরাপ ঝোলাবার জয় লিশ্টেলের ৪পরদিকেও দেওয়ালের সমান্তরাল 
দুটি ছড় দিতে হয়। নিচের প্রধান-ছডগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখার 
উদ্দেশ্রে ছোট ছোট ডিষ্িবাসান-ছড় দিয়ে বাধতে হয় । এগুলি সচরাচর ৬ মি. মি. 
বাসের ছড়। ১871 

পুবেই বলা হয়েছে, কোথায় কত ৷ ব্যাসের ছড় দেওয়া হবে, কিভাবে সেগুলি 
বাধা হবে, তা নির্ধারণ করবেন অভিজ্ঞ বাণ্তকার। সুতরাং, ওপরে ঘে বর্ণন। 
দেওয়া হ'ল, সেটা শুধু সাধারণ ক্ষেত্রেই প্রযোজা । এ-টা যে সাধজনীন বাবস্থা নয়, 
এ-কথা বলাই বাহুল্য । Fr € 

পুর্বেচালাই-করাঃ প্রিকাস্ট'লিণ্টেল ঢালাই করার জত, প্রথমে জমিতে 
একট! সমতল গ্যাটকর্ণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্যাটমর্ণ যেন পাকা মেঝের 
হয় অর্থাৎ কংক্রিটের জল যেন শুধে না নেয়। প্র্াটমণ যদি কংজিটের মেঝে 
হয়, তাহ'লে তার ওপর মহিল-জাতীয় কোন তৈলাক্ত পদাথ কিছুট। মাখিয়ে 
নিতে হবে। ছু'পাশে ইট দিয়ে শাটারিং-এর ব্যবস্থ। করতে হবে। এ ধরনের 
লিণ্টেল ঢালাই করার পরে, কংক্রিট কীচা-থাকা-অবস্থায় তার ওপর একটি ‘২ ' 
চিহ্ন দ্বিয়ে রাখ উচিত । এতে দেওয়ালের ওপর যখন সেটিকে স্বস্থানে বসাবে। 
তখন যেন বুঝতে পারি, কোন্‌ দিকটা ওপরে থাকবে । ঢালাইয়ের পরদিন থেকে 
দিন সাত-আট লিন্টেলকে জল খাওয়াতে হবে। 

লিন্টেল ও ছাজ1$. দরদ! বা জানালার ফাকের কাছে রৌদ্র-নিবারক 
এক-রকম  কংন্রিটের তাকের মতো। করা হয়; তাকে বলে ছাজ। অথব| সান 
সেড। সচরাচর এগুলি দেওয়াল থেকে ৪** মি. মি. বাইরে বোরয়ে থাকে । 
দেওয়ালের কাছে: এটি/ +৫ মি. ন. চওড়া থাকে: এবং শেষগ্রান্তে জপ: এর 
গভীরত| কমে ৩২ মি. নি থাকে। এই ছাজাগুলি অনেক সময় লিন্টেলের সঙ্গে 
একসঙগেই ঢালাই করা হয়। চিত--87-এর ওপরের নক্মাটি যুক-লিষ্টেল ছাজার 


১৪৪ বাস্থ-বিজ্ঞান 


একটি নেকৃশানাল এলিভেশান।  এঁ-জিনিদের একটি - সেকৃসানাল, স্কেয-এর 
চিত্র থেকে বোঝা! ঘাচ্ছেন_ 

1). লিন্টেলের মাপ ২৫০ মি. মি. ৮ ১৫০ মি. মি. এবং ছাজ। ৪০০ মি মি 
বাইরে বেরিয়ে আছে। 

(1) লিস্টেলে প্রধান-ছড় আছে তিনটি_-১-চিহ্ছিত এই প্রধান: ছড়ের 
তলায় আছে ২৫ মি. মি. গভীর কংক্রিটের কভারিং । স্কেচ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
প্রধান-ছড়ের মাঝেরটি দেওয়ালের কাছাকাছি এসে ঘোড়। তোলা হবে। এগুলি 
১*মি মি বাসের হতে পারে। 

(10) ছাজা-অংশের প্রধান-ছড়-০চিহ্নিত ১০ মি. মি. ব্যাসের। লক্ষণীয় 
যে, ছাজার এই প্রধান-ছড় ছাজার ওপরিভাগের কাছাকাছি আছে। এর কারণ 
আমর! চিত্র-8.3 আলোচনার সময় জানতে পেরেছি। এ-ছড়গুলির পরস্পরের 
* মধ্য ব্যবধান ১৫০ মি. মি._নন্সায় অবস্য যেখানে সেবৃশান কাটা হয়েছে, 
সেখানকার একটিমাত্র ছড়ই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। 

(iv). লিণ্টেলের ওপরদিকে দুটি ৬ মি. মি. ব্যাসের ‘এ’ চিহ্নিত ছড় আছে, 
এইটি বাবহৃত হয়েছে স্টিরাপকে ধরে রাখার জন্য ছাড়া অংশের প্রধান 
ছড় ( অর্থাৎ '০, ) লিষ্টেলের পাঁচটি ছড়কে বেষ্টন ক'রে আছে। এটিই লিন্টেলের 
ভেতরে স্টিরাপের কাজ করছে। 

(৮) ছাজার প্রধান-ছড়কে স্বস্থানে ধ'রে রাখার জন্য, চিত ডিট্টিব্যুসান- 


ছড়ের বাবস্থা করতে হয়েছে। লিণ্টেলের আর ডিস্িব্যসান-ছড়ের প্রয়োজন হয়নি; 


কারণ স্টিরাপই সে কাজ করছে। 


(Vi) ছাজার শেষ প্রান্তে বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়ার জন্ত কেমন নুড়নুড়ি বা 
ড্রিপকোদ করা হয়েছে, তা-ও লক্ষণীয় । 


স্যাব ই কোনও ঘরের ওপর যখন আমরা রি-ইন্ফোস্ও কংক্রিটের ছাদ 
ঢালাই করি, তখন আমরা ছু'ভাবে ছড় সাজাই। প্রধান ছড়গুলি থাকে ঘরের 
চওড়া দিকে; আর ভিষ্িব্সান ছড়গুলি তার ওপর দিয়ে লঙ্বালম্বিভাবে বাধা 
হয়। প্রধান ছড়গুলি বেণী মোটা! হয় এবং অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন বসে। ল্লাব 
যদি বর্গক্ষেত্রের মতো হয় অর্থাৎ ঘরের লম্বা ও চড়ার মাপ যখন প্রায় সমান 
হয়, তখন ছু'দিকেই প্রধান-্ছড় দিতে হয়। দেওয়ালের কাছাকাছি এসে প্রধান 
ছড়গুলি একটা বাদে একটা খোড়া-বাধা হয়, অর্থাৎ ছড়ের মাথা বীকিয়ে 'জ্যাঙ্ক” 
করতে হয়। ্যাবটা যদি খুব বড় হয়, তখন হয়তো ছড়ে জোড়াই দেবার প্রয়োজন 


হয়। জোড়াইয়ের কাছে দু'টি ছড়ই কাক কারে পরম্পরের ওপর ৩০ থেকে ও 
৪৫* মি. সি. চাপান দিতে ইবে। 


I 
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নিচের সেপ্টারিং কাঠের সমতল থেকে ছড়গুলি ২৫ থেকে ৩৭ মি. মি. ওপর 
দিয়ে যাবে। এই ‘কভারিং’ যেন সবর সমান থাকে; তাই কাঠের ওপর কিছু দূরে 
দূরে কংক্রিটের ছোট ছোট গুটুকা বিছিয়ে, পরে তার ওপর ছড় সাজাতে হয়| 

যখন পাশাপাশি দু'টি বা তিনটি ঘরের ওপর ক্যাব ঢালাই করা হয়, তখন 
তাকে বলি কণ্টিনিউয়াজ্‌ স্্যাব। সেক্ষেত্রে কোন্‌ ঘরের প্রধান ছড় কোন্‌ 
মুখে বসবে, ত! প্রথমে বাস্তকারের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে। এ-রকম 
কষ্টিনিউয়াস্‌ জ্যাবে মাঝের দেওয়াল পার হওয়ার সময় ছড়গুলিতে ঘোড়া তুলে 
দিতে হবে এবং তার তলায় ছোট ছোট টুকরো ছড় দিতে হয় 

দেওয়াল ছাড়াও যখন কোন বীমের ওপর দিয়ে স্যাবের ছড়গুলি পেরিয়ে 
যায়, তখনও ঘোড়! তুলে দিতে হয়। চিত্র_-8.৪-এ দেখানো! হয়েছে ল্যাবের 
সঙ্গে একসঙ্গে কিভাবে টি-বীম ঢালাই করা হয়। লক্ষ্য ক'রে দেখুন, সেক্ষেত্রে 
স্যাবের প্রধান ছড় ‘৪’ কিভাবে ঘোড়! তুলে বীমকে টপকে গেছে। 

লবীক্ম ৪ আর. সি. বীম অনেক রকমের হতে পারে। বীম যে পরিমাণ 
ভার নিয়েছে এবং যেভাবে দেওয়ালের ওপর ভার ন্যস্ত করছে, তার তারতমা 
অনুসারে বাস্তকার বীমের আকার ও ছড়-সাজানে! ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। 
কয়েক প্রকার বীমের পরিচয় এখানে দেওয়! হ'ল। 

সাধারণ আর. সি. বীম£ দৃ'দিকে “ভারন্ন্ত-কর!' আর. পি. বীমকে 
আমরা বলবে. সাধারণ বীম বা! দিমৃপ্রি সাঁপোর্টেড-বীম। এ-গুলি 
স্বস্থানে ঢালাই সম্পূর্ণ ক'রে তার ওপর ছাদের স্রাব ঢালাই কর! হয়। সরাসরি 
দেওয়ালের ওপর আর. সি. বীমকে না! বসিয়ে সচরাচর একটা ৪৫০ থেকে 
৭৫০ মি. মি. চগড়া কংক্রিটের ব্লকের ওপর বীমটি বসানো হয়। এই কংক্রিটের 
রককে বল! হয় বেড-ব্লক। সাধারণ আর. সি. বীমের সেকৃশানাল-এলিভেশান 
হচ্ছে, একটা আয়তক্ষেত্-মানে চৌ-কোণা। বীমের গভীরতা চগড়ার চেয়ে 
বেশী হয়__সচরাচর সওয়া-গুণ থেকে দেড়গুণ। প্রধান ছড়গুলি বীমের নিচের 
দিকে লম্বালস্বিভাবে থাকে। শুধু দেওয়ালের কাছাকাছি এসে প্রধান-ছড়ের 
দু'একটি ঘোড়া তুলে দেওয়া হয়। ষ্টিরাপগুলি সাধারণতঃ সমান দূরত্বে রাখা 
হয়ঃ যখন সেগুলি অসম-দুরত্বে থাকে, তখন দেওয়ালের কাছাকাছি ঘন ঘন 
বসে এবং বীমের মাঝামাঝি স্টিরাপগুলিতে পরস্পরের মধ্যে ফীক বেশী থাকে । 

ক্যান্টিলিভার-বীম £. চিত্র_8.5-এর মতে৷ বীমাটি যখন শুধু এক 
প্রান্তে ভার ন্তস্ত করে, তখন প্রধান-ছড়কে ওপরের দিকে সাজাতে হয়; কারণ, 
“টেনশান্, তখন বীমের. উপরিভাগেই দেখা দেয়। ঘরের বীম যখন দেওয়ালের 
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ওপাশে গিয়ে ঝোলা-বারান্দায়. ক্যার্টিলিভার-বীমের রূপ : নেয়, তখন নেই 
বীমের ছড় ঘরের ভেতরের অংশে নিচের. দিকে থাকে. এবং দেওয়ালের কাছা- 
কাছি এসে ঘোড়া তুলে ক্যান্টিলিভার-অংশে বীমের ওপরদিকে রাখা হয় । 


কণ্টিনিউয়াস্-বীম £ যখন কোন বীম ভারবাহী- দেওয়ালকে টপকে 
পাৰ্থব্ত ঘরের €পরেও থাকে, তখন সেই বীমকে বলা হয় কণ্টিনি উয়াস্‌- 
বীম। সেক্ষেত্রেও দেওয়ালের কাছে কয়েকটি প্রধান-ছড়কে ঘোড়া তুলে দেওয়া 
হয়। দেওয়াল পার হয়ে, আবার সেগুলি বীমের নিচের দিকে নেমে যায়। 


দু'দিকে ছড়-দেওয়া বীম £ প্ৰয়োজনবোধে 'বীমের ওপরে ও নীচে 
ছু'দিকেই প্রধান ছড় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। হিসেব অনুসারে বীমের 
আকার যখন অবাঞ্চনীয়ভাবে বড় হয়ে পড়ে, তখনই এট! দরকার হয়ে পড়ে। 
একে বলা হয় ডব ল-রি-ইনৃফোর্সড বীম বা দু'দিকে ছড়-দেওয়! বীম। 
এক্ষেত্রে নিচেকার প্রধান-ছড়গুলিকে বলে টেনশীন্-স্টাল এবং বীমের ওপর 
অংশের প্রধান-ছড়গুলিকে বলে কম্প্রেশান-স্টীল ৷ 
" টি-বীমঃ ইংরাজী “অক্ষরের মতো দেখতে এই বীমগুলি বেশী 
প্রচলিত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে--এ-ধরনের বীম ছাদের ক্লাবের সঙ্গে একসঙ্কে 
চালাই করা হয়। বীমের প্রধান-ছড়গুলি বীমের নীচের অংশে থাকে 
কখনও কখনও প্রয়োজনবোধে ওপরদিকেও ‘কম্প্রেশান-টীল’ হিসাবে প্রধান-ছড় 
দেওয়া হয়। যেখানে ওপরদিকে প্রধান-ছড়ের প্রয়োজন থাকে না, সেখানে 
ওপরে দু'টি সরু ছড় স্িরাপ-বীধার জন্য দেওয়া হয়। ' 

চিত্র--8:8-তে একটি টি-বীমের নক্সা দেওয়া হয়েছে_-ওপরে “সেকৃশানাল- 
এলিভেশান” এবং নীচে স্বেচচিত্র। বিভিন্ন অংশের গায়ে ৪ ৮০ ৭ ইত্যাদি 
লিখে দেওয়! হয়েছে-_তাদের পরিচয় থেকেই টি-বীমের স্বরূপ বোঝা! যাবে। 


এই টি-বীমটিতে প্রধান-ছড় সর্বসমেত পাচটি। এর ভেতর নিচের ছবিকে ৪- 
চিহ্নিত ছুটি এবং এ-চিহ্নিত একটি-_সর্বসমেত তিনটি 'টেনশান্-িল' আছে। 
চিত্র--8.8-তে নিচে ও. এবং ৪৭ ছড় কিভাবে ঘোড়া-তোলা যেতে পারে, ত! 
বিস্তারিত দেখানো! হয়েছে। অবশ্য স্বেচ-চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৪3 ছড়টিই শুধু 
ঘোড়া-তোল৷ হয়েছে; ৪-ছড় দু'টি বাঁকানো হয়নি-__সে দু'টি বরাবরই বীমের 
নিচের দিকে আছে। এছাড়া স্ল্যাবের নিচে ও বীমের মাঝামাঝি ৮-চিহিত 
দু'টি ছড়গ বীমের প্রধান ছড়_কিন্ত সে দু'টি 'কন্প্রশান-িল'। তাহ'লে 
নীমের পাঁচটি প্রধান ছড় হ'ল a, ৪২) ৪, ৮ ও | 
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প্টিরাপগুলি (০) ইংরাজী ‘U’-অক্ষরের মতে| দেখতে । “ছু'দিকে ছড়-দেওয়া 

বীমের ক্ষেত্রে এগুলি কম্প্রেশান-টীল থেকে ঝোলানো! যায়। যেমন স্বেচচিত্রে : 

দেখানে| হয়েছে ০-চিহিত স্টিরাপ ৮-চিহ্নিত ছড় থেকে ঝুলছে। যদি বীমে॥ 
as শিবা) 


চিত্র-8.৪ 
এ টি-ৰীমের প্রধান-ছড় বা 'টেনশান-স্টীল' ; ৭3_ মধাস্থলে অবস্থিত; ৮-৩ প্রধান- 


| ছড়_কশ্পরেশান-গ্রীল; :০-হ্িরাপ $ এ স্রিরাপ-ঝোলানোর জন্য ছড় ঃ 
০_সেন্টারিং তত!) £ ক্যাবের ডিট্রিবুশান-ছড়; ৪_ প্রধান-ছড়। 
কম্পেশান-টীল ন! থাকে, তাহলে ক্লাবের ডিন্টিবুশান ছড় থেকেও ঝোলানো 
যায়, অথবা বাড়তি দু'টি ছড়ও দেওয়া যায়। যেমন দেখানো হয়েছে 
সেক্শীনাল-এলিভেশানে-_সেখানে প্টিরাপটি এ-চিন্কিত ছড় থেকে ঝোলালো। 


১৪৮ 


বাস্থ-বিজ্ঞান 


্গাবের প্রধান ছড় হচ্ছে ££--এগুলি বীমের কাছে এসে ঘোড়া-তোলা 
হয়েছে। এই. স্যারের প্রধান-ছড়গুলি %-চিহ্নিত- ডিস্টিব্শান-ছড় দিয়ে 


চিত্র-:8.9 
৪- প্রধান ছড় ; ৮-স্টিরাপ 
০-কৌর ১ ৫--পলেস্তারা ; 
€_সেণ্টারিং তক্তা 


পরম্পরের সঙ্গে বাধা । 
আসাল্প. সি. কলাম? আর. সি... 
কলাম বা স্তন্গুলি চৌ-কোণা হ'তে. পারে, 
গোলাক্কতি হ'তে পারে, সময় সময় ছয়-:কাণা 
অথবা আট-কোণাও হয়। প্রথম কথা, স্তম্তটি 
মাটি থেকে ঠিক খাড়া থাকবে । এর প্রধান- 
ছড়গুলিও মাটি থেকে ওলনে ঠিক খাড়া হয়ে 
উঠবে। যাতে এই প্রধান-হড়গুলি সস্থান- 3 
চাত না হয়, তাই কিছু তফাতে এগুলিকে ] 
বেষ্টন ক’রে বাধা হয় বাইগুার ব| স্টিরাপ 
দিয়ে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সরু ছড় এবং 4 
এদের পরস্পরের ন্ানতম দূরত্ব স্তম্ভের ব্যাদের 3; 
চেয়ে কম কর! হয় না। ঠা 
প্রধান-ছড়ের ব্যুহের অভ্যন্তরের কংক্রিটকে 
কোর এবং ছড়ের বাইরের দিকের অংশের 
কংক্রিটকে কভারিং বলে। 3 
চিত্র -8.9-এ একটি চতুষ্কোণ ও একটি 3 
গোলাক্ৃতি আর. সি. স্তপ্তের সেক্শানাল 
প্রান একে দেখানো হয়েছে। উপরের 
অংশে চতুষ্কোণ স্তষ্তটির একটা স্কেচ-চিত্রও 
দেওয়া হয়েছে। চতুষ্কোণ স্তম্তটির প্র্যানে 
দেখ| যাচ্ছে, চতুদিকে পলেন্তার করা 
হয়েছে +গোলাকৃতি স্তস্তের চারদিকে 
পলেস্তার৷ করা হয়নি । 
বাক্স. বি. জ্যা 2 আর. সি. 
কাজের কিছু কিছু খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে 
রি-ইনৃফোর্সড ত্রিক্‌ বা আর. বি. কাজের 
প্রচলন হয়েছে। এক্ষেত্রে কংক্রিটের অংশ 


ইট দিয়ে গাঁথনি কারে দেওয়া হয়; যেহেতু গাথনির খরচ. কংজিটের 


রি-ইন্ফোর্্ড কংক্রিট ১৪৯ 


চেয়ে সর্বদাই কম, তাই আর. রি. কাজ আর. সি. কাজের চেয়ে সস্তা। ফলে 
সাম্প্রতিক গৃহ-সমস্তার সমাধানকল্পে লোকে যে আর. বি-র শরণাপন্ন হবে, তাতে 
আর বিচিত্র কি? শুধু স্যাব--নয়, লিণ্টেল হিসাবেও আর. বি. বহুল বাবহত। 
{বীম হিসাবে অবশ্য আর. বি.-র ব্যবহার প্রায় অচল । 


চিত্র-8.10: A-_প্রধান ছড়; 8- ডিষ্রিঝুশান ছড়; ০ খাদরি-ইট + 
(ক্রিক, জরা: 8- বাধাই-তার ; /-_ভারবাহী দেওয়াল। 


আর. বি. কাজে: অন্ুবিটা হচ্ছে, গীথনিতে স্-জয়েন্ট: এড়িয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করলে ভিস্রবাশান-ছড় বীধার অন্বিধা হয়। অপরপক্ষে ডিট্রিবুশান- 
ছড়গুলি যদি প্রধান-ছড়ের সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগিয়ে বাধা হয়, তাহ'লে গীথনিতে 
স্ট্রেট-জয়েণ্ট থেকে যায়। 

চিত্র_8.10-তে প্রধান-ছড়গুলি ৬’ অর্থাৎ ১৫০ মি. মি. তফাতে সাজানো! 
হয়েছে! - ফলে নিচের রদ্দা ইট খাঁদরি করে (অর্থাৎ ব্রিক্অন-এজ ) সাজানো 
হয়েছে এবং দু'টি ইটের পর এক-একটি ছড় দেওয়া হয়েছে। প্রথম রদ্দা ইট 
সাজানোর পর তাঁর ওপর ডিস্বুশান ছুড়গুলি ২০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০ মি. মি. 


১৫০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


তফাঁতে বসানো হয়েছে। এর পর এক-রদ্দা ব্রিকৃক্্যাট সাজিয়ে কাজ শেষ 
করতে হবে। 

হুহত্তিনউি তোলাই £ সেন্টারিং-এর কথা, ছড়-বীধার কথা এবং 
কংক্রিট-মেশানোর কথা আমরা আলোচনা করেছি। এবার আমর! দেখবো, 
কি ক'রে মেশান কংক্রিট এনে যথাস্থানে ফেলতে হয়, অর্থাৎ সোজা কথায় কি 
ক'রে ঢালাই করতে হবে। কংক্রিট ঢালাই স্থুর করার আগে, আমরা দেখে 
নেব সেপ্টারিং কাঠটি ঠিকমতো! শক্ত আছে কিনা, অর্থাৎ কংক্রিটের ভারে 
সেটা বেঁকে, ভেঙে বা নেমে যাবে কিনা। সেপ্টারিং কাঠের ওপর কোনও 
করাতের গুড়ো মাটি, ময়লা প্রভৃতি লেগে থাকলে সেটা পরিষ্কার ক'রে নিতে 
হবে। তাছাড়া, ভালে! ক'রে জল ঢেলে কাঠকে ভিজিয়ে নিতে হবে। জল 
ঢালার সময়েই লক্ষা ক'রে দেখুন, কোন স্থান দিয়ে জল নিচে পড়ছে কিনা 
পড়লে, সেটা বন্ধ করুন। তারপর দেখুন, লোহার-ছড়গুলি পরস্পরের সঙ্গে 
ঠিকভাবে এটে বাধা আছে কিনা । লোহার-ছড়ের নিচে কভারিং ঠিকমতো 
রাখবার জন্য সিমে্ট-কংক্রিটের গুটুক! বানিয়ে সেগুলির ওপরে ছড় রাখতে 
হয়। এ-সব পরীক্ষা শেষ ছ'লে; ঢালাই কাজ সুরু হবে। স্থরু করার আগে, 
মাল-মশলা, সময় ও লোকবলের দিকে তাকিয়ে আরও একটি জিনিস আপনাকে 
স্থির করতে হবে। বিষয়টা হচ্ছে_দিনাস্তে কোথায় কাজটা শেষ _ করবেন। 
একটি ছাদ আধখান| ঢালাই ক'রে কাজ বন্ধ করলে, তাতে ফল খারাপ হ'তে 
পারে। তাই দেওয়াল পর্যন্ত একটি গোটা ছাদ একসঙ্গে ঢালাই করার ব্যবস্থা 
করাই ভালো। 

এবার ঢালাইয়ের কথা। মজুররা কড়াই ক'রে কংক্রিট নিয়ে এসে যখন 
টালবে, তখন মিদ্কি কনিকের সাহায্যে সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছড়ের ফাকে 
ফাকে ঢুকিয়ে দেবে। মজুরের যেন খুব উচু থেকে হড় হড় কারে মশলা না 
ফেলে এবং মিস্বিও যেন খেচা মেরে কৎক্রিটকে বলিয়ে দেওয়ার পর আর 
তাতে হাত ন! দেয়। মিস্বি-মজুরেরা যেন রি-ইন্কোর্সমেন্ট ছড়গুলি না মাড়িয়ে 
শুধু তক্তীর ওপর পা দিয়ে যাতায়াত করে--সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। যে পথ দিয়ে 
মজুরেরা যাতায়াত করছে, ঢালাই যখন সেদিকে এগিয়ে যাবে তখন ছড়গুলির 
দূরত্ব আর একবার মেপে নিয়ে নিশ্চিন্ত হোন। 

কংক্রিট ঠিকমতো বসিয়ে দেবার জন্য কখনও কখনও একরকম ভাইব্রেটার 
যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইলেক্‌টিকিমোটর বা ডিজেলইঞ্চিন চালিত এই 
ভাইব্রেটারটি মশল! দেওয়ার পরই কংক্রিটের ভেতর গুঁজে দিতে হয়। 


রিস্ইন্ফোর্সড কংক্রিট ১৫১ 


ভাইব্রেটারটি প্রতি মিনিটে কয়েক হাজার বার কীপে $ ফলে কংক্রিট ভাল- 
ভাবে বসে যায়। এই যন্ত্র ব্যবহার করলে, অপেক্ষাকৃত কম জল মিশিয়ে ঢালাই 
করাযায়। একটি ৭৫ মি. মি. ব্যাসের ৬০০০ মি. মি. দৈর্ঘ্যের ভাইব্রেটার নিড ল্‌ 
দিয়ে (৩ অশ্ব-শক্তির ভাইব্রেটারের সাহায্যে ) প্রতি ঘণ্টায় ২৫।৩০ ঘনমিটার 
কংক্রিট ঢালাই হতে পারে। এ-কংক্রিট অনেক বেশী জোরদার হয় । অসুবিধার 
মধ্যে প্রথমতঃ খরচ বাড়ে, দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় অসাবধাঁনতার জন্য পাশের 
জমাট-বীধ! কংক্রিটের বা দেওয়ালের ক্ষতি হ'তে পারে । 


ভাইব্রেটার ছুই জাতের-_কর্ম-ভাইব্রেটার এবং ইমার্পান-টাইপ ভাইব্রেটার। 
দ্বিতীয় জাতের ভাইব্রেটারই বেশি প্রচলিত। কংক্রিট স্বস্থানে ঢেলে দেওয়।র 
পর, এজাতের ভাইবেটারের নাকটা অর্থাৎ নজজ্টা কংক্রিট গুজে দেওয়া হয়। 
সেটা থরথর করে কাপে এবং রুক্রিটকে ভাল করে জমিয়ে দেয়। ভাইব্রেটার 
ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত বিষয়ে সাবধান হওয়া! উচিত £ 

(i) ভাইব্রেটারের নজ ল্‌ ধীরে ধীরে বার করে আনুন, তাড়াহুড়ো করবেন 
না, তাতে কংক্রিটে ফাক থেকে যায়। 

(ii) বেশিক্ষণ ভাইব্রেটার ব্যবহার করতে দেবেন ন|। তাতে ক্ষতি হয়। 

(87) কংক্রিট একবার বসে গেলে আর কখনই পরে ভাইব্রেটার ব্যবহার 
করবেন ন|। 

স্প্টাল্তিৎ খোলা 2 কংক্রিট ভালভাবে জমাট বেধেছে জানতে 
পারলে, তারপর সেন্টারিং কাঠ খোলার কথা উঠবে। বিভিন্ন আর. মি. কাজে 
কতদিন সেন্টারিং রাখা উচিত, তা নিয়ে বণিত তালিকা থেকে বোঝ! যাবে: 

(ক) বীমের ছুই পাশের কাঠ__ ঢালাইয়ের অন্ততঃ ৩ দিন পর 

(খ) ছাদ ৰা মেঝের ক্যাবের তলাকার সেণ্টারিং-_ঢালাইয়ের অন্ততঃ 

(স্প্যান অনুধব্৪. মিটার) ৭ দিন পর 

(গ) কলামের চারপাশের সেটারিং কাঠ. এ এ ৭ এ 

(ঘ) বীমের অথবা! লিন্টেলের ওলাকার কাঠ এ : এ ১৪. এ 

(ঙ) ৪ মিটার স্প্যানের চেয়ে বড় বীমের তলাকার কাঠ_বিশেষজ্ঞে; অনুমতি 
লাভ ক'রে খোলা উচিত। 

সন্টারিং খোলার বিষয়ে আর একটি কথা বলবো। কারণ, এ ভুল আমি 
অনভিজ্ঞ ঠিকাদীরকে একাধিকবার করতে দেখেছি। এর ফলে তাদের যথেষ্ট 
লোকসান হয়েছে এবং একটি ক্ষেত্রে একজন আহতও হয়েছে। 


১৫২ বাস্ধ-বিজ্ঞান -. 


অনেক সময় জানাল! বা দরজার লিন্টেলের সঙ্গে একসঙ্গে ছাজা-ঢালাই করা 
হয়। সেক্ষেত্রে, অথবা যে-কোন ক্যাষ্টিলিভার জ্যাব ব| বীমের ক্ষেত্রে, মনে রাখা 
উচিত, ক্যার্টিলিভারের যে-অংশ দেওয়ালে ভার ন্স্ত করছে, তার ওপর যথেষ্ট 
গীথনি ন| হ'লে কোনক্রমেই সেপ্টারিং খোলা উচিত নয়। কংক্রিট ভালভাবে 
জয়াই-বীধার ওপরই জু ক্া্টিলিভার-বীম বা স্লাবের পড়ে যাওয়| বা ভেঙে যাওয়া 
নির্ভর করে না। 


চিত্র_8.11 
&- প্রপ ব| খুটি; ৮ ক্যার্টিলিভার ; ০ লিন্টেল; ৫-_.রক্ষাকারী দেওয়াল |) 


চিত্র_-8.11-তে গাথনি যখন 4 অবস্থায় আছে, তখন কোনক্রমেই এ-চিহ্নিত 
খুঁটি সরানো উচিত নয়। গাথনি যখন চ-চিত্রের অবস্থায় এসেছে, অর্থাৎ যখন 
এ-চিহ্নিত দেওয়াল গাঁথা শেষ হয়েছে এবং সেটি শক্ত হয়েছে, তখনই শুধু ৪-চিহ্ছিত 
খুঁটি খোলা যেতে পারে । 

জল খ্াশুয্বান্নো! 2 ঢালাইয়ের পরদিন থেকে দিন-পনের কংক্রিটকে 
সর্বদা ভিজিয়ে রাখতে হবে। একে বলা হয় জল-খাওয়ানো বা কিওরিং। 
এই কিওরিং কাজটির গুরুত্ব যে কত বেশী, তা সচরাচর বাস্ত-শিল্পে নিয়োজিত 
ব্যক্তিরা বোঝেন না। গুরুত্ব নিয়োক্ত হিসাব থেকে বোঝা যাবে। 

মনে করা যাক, পাশাপাশি তিনটি ঘরের স্ব মাসের পয়লা তারিখে ঠিক 
একভাবে ঢালাই করা হ'ল। অর্থাৎ তিনটি স্যাবে একইভাবে মশলা ও ছড় 
দেওয়| হয়েছে, একই রকম দক্ষ মিস্ত্রি কাজ করেছেন ইত্যাদি । এখন মনে করুন, 
একনন্বর স্যাবটি এক মাস জল-খাওয়ানো হ’ল, দুই-নম্বর স্সযাবটি পনের দিন 
জল-খাওয়ানো হ'ল: এবং তিন-নম্বর ্্াবটি আদৌ জল-খাওয়ানো হ'ল না। কল 
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কি হ'ল জানেন? দুই-নম্বর সাবের ভারবাহী ক্ষমতাকে যদি আমরা ১০*- ধরি 
তাহ'লে এক-নম্বর স্গ্যাবের ভারবাহী ক্ষমতা হবে ১২৫ এবং তিন-নম্বর ক্যাবের 
ভারবাহী ক্ষমতা হবে মাত্র ৫*। তাং দেখা গেল, সমস্ত সাবধানতা, সমস্ত উৎকৃষ্ট 
মাল-মশলা ব্যবহার এবং নিখু' তভাবে ঢালাই করা সঞ্চেও, কাজ একেবারে বরবাদ 
হয়ে ষেতে পারে, পরবর্তী কিওরিং কাজের গাফিলতিতে 
বিশেষজ্ঞ সেপ্টারিং বাধার কাজ তন্বাবধান করেন, ছড় বাধার পর দেখতে যান, 
ঢালাইয়ের দিন সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত নিজে উপস্থিত থেকে কাজ করান--তবু 
মে কাজ আশানুরূপ হয়না | কারণ, পরবর্তী কিওরিং কাজ হয়তো ঠিকভাবে 
করা হয়নি। ৰা 
কিওরিং কাজে লক্ষ্য রাখতে হবে, সব সময়েই ষেন কংক্রিট ভিজা থাকে, 
একবার শুকনা একবার ভিজা! হ'লে হবে না। সেজন্য, ছাদের: ক্ষেত্রে চতুর্দিকে 
কাদার বধ দিয়ে জল. আটকে রাখতে হবে। কলাম, বীম প্রভৃতির গায়ে চট-ব! 
খড় জড়িয়ে সেটাকে বার বার জলে পিচকারি দিয়ে ভেজাতে হবে যেন কখনও 
একেবারে শুকিয়ে না যায়। 
িক্গদাল্লের ভভাতব্য £ 0) আর. দি. কাজের জন্য যে টেণ্ডার 
আহ্বান করা হয়, তাতে সাধারণতঃ দু'রকমভাবে “রেট" বা দর চাওয়া হয়। 
প্রথমে আর. সি. কাজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য মিলিতভাবে একটিমাত্র দর 
চাওয়া হয় প্রতি ঘনফুটে (বীম, স্তম্ভ, লিন্টেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে ) অথব| প্রতি বর্গফুটে 
(স্বা।ব, ছাজ! ইত্যাদির ক্ষেত্রে )। সেক্ষেত্রে, লোহার-ছড়ের একটা শতকরা ভাগের 
উল্লেখ থাকে স্থচীতে। ঠিকাদার এক্ষেত্রে একটিমাত্র দরের উল্লেখ করেন। এতে 
সেপ্টারিং তক্তা বিছানো, লোহার-ছড় সাজানো ও কংক্রিট করার কাজ, কিওরিং 
করা ইত্যাদি ধরা থাকে। লোহার-ছড়ের' শতকর1 ভাগ পার্সেণ্টেজ 
অফ রি-ইন্ফোস মেণ্ট শব্দটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংজ্ঞা অনুযায়ী লোহার 


সেই সেকশানে কংক্রিটের করল Ab 
স্মতরাং, বিভিন্ন ব্যাসের লোহার-ছড়ের ক্ষেত্রফল কত, তা ঠিকাদারকে 
জানতে হবে। জ্যামিতির বই থেকে. আমরা জানি, কোন বৃত্তের ক্ষেত্রফল 


১৫৪ বাস্থ-বিজ্ঞান 


= ২% ব্যাসাৰ্ধ )২। প্রতিবার এভাবে গুণ ক'রে বার করার বিড়ম্বনা থেকে 
বাচবার জন্য আমরা নিয়ে একটি তালিকা দিলাম । এ থেকে বিভিন্ন বাসের ছড়ের 
ক্ষেত্রফল জানা! যাবে। 


লোহার-ছড়ের সেকৃশানাল ক্ষেত্রফল (বর্গ সেন্টিমিটার প্রকাশিত): 


ছড়ের ব্যাস (মি. মি.) 
১৮ ২০ ২২ ২৫ 
২:৫৪ ' ৩১৪ | ৩৮০ 9১৯ 
০৮৮, 
৫ ০৮ | ৬২৮ ৭৬০ ৮৩৮ 


৭৬২ । ৯৪২ ES ১২৫৭ 


১০১৬ 17 ১৬:৭৬ | ২৪. 
(১২:৭০ ১৫৭০ 1১৯০৩ |২০৯৫ নে 

ওপরের তালিকা কিভাবে ঠিকাদারের কাজে লাগে, তার একটা উদাহরণ 
নিয়ে দেখা যাক। মনে করুন, ক্ট্া্ট স্পেসিফিকেশনে বলা হয়েছিল, ছাদের 
আর. মি. স্যাবে *৬৭৫% প্রধান-ছড় - দিতে হবে। সেই অন্ন্যায়ী আপনি 
আপনার দর দিয়েছিলেন । বাস্তবক্ষেত্রে আপনাকে দিয়ে একটি ১০* মি. মি. 
গভীর স্রাব তৈরি করানে! হ’ল এবং তাতে আপনাকে প্রধান-ছড় দিতে হয়েছে 
১:০ মি. মি. তফাতে ১০ মি. মি. ব্যাসের-ছড়।  এ-ছাঁড়াও ৬ মি. মি. বাসের 
ডিট্িবুশান-ছড় দিতে হয়েছে ২** মি. মি. তফাতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি 
হিসাব ক'রে দেখতে চান যে, এক্ষেত্রে আপনাকে চুক্তির অতিরিক্ত বাড়তি 
কাজ করানো হয়েছে কিনা, অর্থাৎ আপনি *৬৭৫%-এর বেশী লোহা দিয়েছেন 
কিনা? দিয়ে থাকলে, আপনি একটি সাপ্রিমেন্টারি বিলের দাবি পেশ করতে 
পারেন। 

১০* মি. মি. গভীর ১ মিটার চগড়া জাবের ক্ষেত্রফল-১০০০ বর্গ সে মি.। 

১ মিটার চৎড়া এই অংশটায় প্রধান-ছড়। যেহেতু ১০৯ মি. মি. তফাতে আছে | 
মাত্র দৃশটি । 

স্থতরাং প্রধান-ছড়ের ক্ষেত্রফল- ১*৯৫০'৭৯-৭-৯ বর্গ সে মি 


তাহ'লে লোহার শতকরা! ভাগ 35৯5৯৫১০৯৭৯, 


৩১৬ |৪ «| ৮৩৬ 


১ ৫৬৫ | ১০৪৫ 
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অর্থাৎ চুক্তিতে যতটা লোহা! দেওয়ার কথা ছিল, আপনি তার চেয়ে বেশী 
লোহা দিয়েছেন। : এক্ষেত্রে বাড়তি লোহার জন্য আপনার সাপ্লিমেন্টারি দাবি 
গ্রাহা। 

এবার মনে কর! যাক, আপনি কাজ করার পূর্বেই ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এই 
হিসাবটি পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ১ মি. মি. ব্যাসের ছড় ১০০ 
মি. মি. তফাতে সাজালে চুক্তি অনুযায়ী = ৬৭৫%-এর অপেক্ষ! বেশী লোহ। দিতে 
হয়। তাই তিনি আপনাকে ১০* মি মি-এর বদলে ১২০ মি. মি. তফাতে 
তফাতে ১০ মি. মি. ব্যাসের ছড় সাজাতে বললেন। এখন পার্সেন্টেজ অফ মেন 
রি-ইনৃফোর্সমেন্ট কত হ'ল? 

১ মিটার চওড়া জ্যাবের ক্ষেব্রফল--১০* বর্গ সেন্টিমিটার 

১ মিটার চওড়া স্যাবে এখন 

৭+৯১৫১০০ 


লোহার-ছড়ের ক্ষেত্ফল= ১২০ ৬:৫৮ বর্গ সে. মি: 


হুতরাং লোহার-ছড়ের শতকরা ভাগ = 27-২ ১০০ ৬৫৮%, 


এক্ষেত্রে আপনি চুক্তিবদ্ধ পরিমাণের চেয়ে বেশী লোহ! দেননি; ফলে আপনি 
কোন সাপ্রিমেন্টারি দাবিও করতে পারবেন না। 

প্রশ্ন হ'তে পারে, প্রধান-ছড় ছাড়াও তো আপনাকে ব্যাসের ৬ মি. মি. ডিট্রি 
ব্যশান-ছড় দিতে হয়েছে ২০০ মি. মি. তফাতে। সেট! হিসাবের ভিতর এল না 
কেন? উত্তরে বলবো, এ * ৬৭৫% অঙ্কটা হচ্ছে শুধু প্রধান-ছড়ের জন্য। এর ₹ 
অংশ অর্থাৎ *'১৩৫% ডি্িব্যুশান-ছড় চুক্তি অন্যায়ী আপনি সরবরাহ করতে 
বাধ । :৬ মি. মি. ব্যাসের ছড় ২০০ মি. মি. তফাতে সাজাতে প্রতি মিটারে 
৫টি ছড় দিয়েছেন, যার সম্মিলিত ক্ষেত্রফল ৫৯ *২৮-১:৪* বর্গ নে. মি. 
অর্থাৎ ০১৪%। ফলে চুক্তির চেয়ে আপনি কিছু বেশী ছড় দিয়েছেন। 
ভারপ্রাপ্ত বাস্তকার যদি দুরত্ব ২৭০ মি. মি. থেকে বাড়িয়ে ২১০ মি. মি. করেন, 
তখন আর ঠিকাদার হিসাবে আপনার আপত্তি করার কিছু থাকবে না, কারণ 


তখন ডিস্িব্ুশান ছড়ের শতকরা অংশ হয়ে যাবে 8২০০০১৩৩, যা 
নাকি চুক্তি (* ১৩৫%) অনুপাতে দেয় পরিমাণের কম। 

(২) এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই আমরা বলেছি যে, আর. সি কাজের জন্য যে 
টেণ্ডার আহ্বান করা হয়, তার জন্য সচরাচর দু'রকম ভাবে দর চাওয়া হয়। 


১৫৬ বাস্ধ-বিজ্ঞান 


প্রথম রকমের কথাই আমর! এতক্ষণ আলোচন! করছিলাম । দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 
আর, সি-র কাজটিকে তিনটি. কার্যন্কচীতে ভাগ কর! হয় এবং তিনটি বিভিন্ন দর 
চাওয়া হয়। কাজের প্রথম ভাগ হচ্ছে সেপ্টারিং তক্ত! বীধা। এর জন্য প্রতি 
বর্গরুটে একটি দূর আহ্বান কর! হয়। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, কংক্রিট ঢালাই করা; 
এর সঙ্গে কংক্রিট মেশানো, কিওরিং কর! ইত্যাদি কাজও বোঝাবে। এর দর হয় 
প্রতি ঘনমিটারে অথবা নির্দিষ্ট গভীরতাঁর বর্গমিটাবে | তৃতীয়তঃ, প্রতি কুইণ্টাল 
লোহার একটি দর আহ্বান করা হয়। 

এই দ্বিতীয়, পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা হচ্ছে এই যে, কাজ স্থুরু করার পর যদি 
আর. মি ডিজাইনে কোনও বদল হয়, তাতে সাগ্নিমেন্টারি হওয়ার আশঙ্কা থাকে 
ন|। এই নাগ্নিমেণ্টারি সব দিক থেকেই অবাঞ্চনীয়__নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদার 
উভয়পক্ষ থেকেই । আর এ"পদ্ধতির অস্কুবিধা হচ্ছে এই যে, আর সি. কাজে 
তিনবার মাপ তুলতে হয়। সব মিলিয়ে কিন্তু এই পদ্ধতিটিই অনেক ভালো । 
সরকারী কাঁজ এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে 

(৩) বিভিন্ন ছড়ের ক্ষেত্রে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে কত ওজন আসে, তা ঠিকাদারের 
জান] দরকার । নিচের ত!লিক| থেকে সহজেই ত| জান! যাবে: 


ছড়ের হিসাব 

বাস মি. মি. রি 3 কত মিটারে | 
বৰ্গ সে. মি. | কে, জি./মিটার -. এক ২ এক টোন | 
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শিরা উহ হাহ 
পাচ ভাগ লোহা কাটতে গিয়ে নষ্ট হয়। গুদামে হয়তো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছড় 
আছে; আপনি গুদাম থেকে মাল বার করবার আগে হিসাব, ক'রে দেখুন কত 
কত মিটার লম্বা লোহা আপনার কাজে লাগবে এবং সেই হিসাবে কোন্‌ 
দৈর্ঘ্যের লোহার-ছড় গুদাম থেকে বার করলে অপচয় সবচেয়ে কম হবে। 


রি-ইন্‌ফে!সর্ড কংক্রিট ১৫৭ 


মোটামুটি মনে রাখার জন্য বলা হয়, প্রতি বর্গমিটার ১০* মি. মি. গভীর 
ছাদের স্ল্যাব ঢালাইয়ের জন্য আনুমানিক পৌনে পাঁচ কে. জি. (৪ ৭২ ) প্রধান-ছড় 
এবং প্রায় ২.কে. জি. ( ১:১৮) ডিস্টরবুশান-ছড় লাগে । এজন প্রয়োজন হবে প্রায় 
২৫ গ্রাম ২* গেজি বাইগার তার। ছু'রকম বাইণ্ডার তার কিনতে পাওয়া যায় 
প্রথমতঃ চকচকে গ্যালভানাইস্ভ তার এবং দ্বিতীয়: আন-গ্যালভানাইফ্ড 
অর্থাৎ ব্ল্যাক-ওয়্যার | প্রথমটির দাম বেশী এবং বহুল-প্রচলিত, অথচ দ্বিতীয়টি 
শুধু অপেক্ষারুত সম্তাই নয় - আর. সি. কাজে এটাই বেশী ভালো! কাজ করে। 

(৪). সেপ্টারিং কাঠের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এ-কথা বলা যায় যে, এই 
কাজে খরচ কংক্রিটের কাজের খরচের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাশ 
পর্যন্ত হ'তে পারে | ৩৫ থেকে ৪ মি. মি. মোট! জারুল কাঠ ও শালবল্লা কিনে 
যদি সেপ্টারিং-এর ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে ধ'রে নেওয়া চলে যে, যোল-সতের 
বার ওঁ কাঠ ওবল্লাগুলি ব্যবহার করা চলবে । অর্থাৎ সেপ্টারিং_ বাবদ খরচ 


= কত হলে, অথবা সেন্টারিং কাজে দর কত দেবেন__এই হিসাবটা করবার সময় 


মজুরির ওপর কাঠের ক্ষয় বাবদ কাঠের কেনা দামের অংশ যোগ দিতে হবে। 
আর একটি খরচ হচ্ছে পেরেক, ক্ষেত্রবিশেষ নাট-বল্ট,ও | 

আগেই বলেছি, ছড় কিভাবে সাজানো হবে, তার নির্দেশ নম্সায় দেওয়া! 
থাকে । কিন্তু নক্সাকীর কতকগুলি সাধারণ প্রযোজ্য নিয়ম নক্সায় দেখান না, 
যেমন জোড়াই-দ্থলে দু'টি ছড় একে অপরের উপর কতটা চাপ'ন পড়বে; হুক 
করবার সময় হুকের ব্যাস কতটা হবে, কংক্রিটের তলদেশ ব! শেষ প্রান্ত থেকে 
কতটা দূরে. থাকবে ইত্যাদি ৷, নক্সাকার ধরে নেন:যে, এইসব প্রাথমিক আইন- 
কানন তত্বাবধায়ক এবং মিস্রিদের জানা আছে।  স্কৃতরাং সে-নির্দেশগুলি এবার 
লিপিবদ্ধ করি। ততীবধায়ক এগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকবেন এবং মিস্তি 
এই নিয়ম মেনে ছড় বানাচ্ছে বা সাজাচ্ছে কিনা তা তিনি দেখে নেবেন! 

প্রথম কথ! হচ্ছে, ছড় ইদানিং ছু'জাতের-_সাধারণ ছড়: এবং খীজ-কীটা 
টর-টিল'। দ্বিতীয় কথা, আর. সি. কাজে ছড়গুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় 
দু'জীতের চাপ রোধ করতে__হয় ভেতরদিকের চাপ বা! “কস্প্েশান' অথবা 
বাইরের দিকের টান অর্থাৎ “টেন্শীন'। ফলে, সে-সব কথ৷ মনে রেখে নির্দেশ- 
গুলি সে-ভাবে সাজাতে হবে ( চিত্র--8-12 জষ্টব্য )। 

0). টর-স্টিল £ (ক) হুক করার প্রয়োজনেই ( হুক করা হয় কংক্রিটের 
ভেতর যাতে 'ছড়টা আটকে থাকে), কারণ যেহেতু টর-টল খণজ-কাটা-কাটা» 
তাই সে কংক্রিট থেকে পিছলে সরে যায় না। 


১৫৮ বাস্ধ-বিজ্ঞান 


(খ) টেন্শান-ছড়ের ক্ষেত্রে জোড়াই-স্থলের দর্ঘ্য=৫০Xছড়ের ব্যাস (8.124) 
(গ) কম্প্রেশান-ছড়ের ক্ষেত্রে এ এঁ=৩৫ ২ ছড়ের ব্যাস (8.128 ) 
(i) সাধারণ ছড় £ 
টেন্থান অবস্থায় ( ত্বাবধায়কের পক্ষে মোটামুটিভাবে জেনে রাখা ভাল 
যে; ছাদের শ্সাবে ও বীমে তলাকার ছড়গুলি এবং ক্যান্টিলিভার বীম/ল্যাবে উপরের 
ছড়গুলি থাকে টেন্শান-অবস্থায়)। 


TOR STEEL=টর স্টল ১ 
-—-Er-—— A 9 
শল্্্্ল শুক 
2লল্লললললল [৩ 
Tension= টেনশন Compression= কল্পেশন 


4D ORDINARY M.S. = সাধারণ ছড় 


না পিক তা টীক্ষাশ 
নান নত ৩০9০ 


০. ০০10555101৯ 


5888. LINTEL 
চিত্ৰ -8.12 
(ক) হক করতে হবে। হুকের ব্যাস-৪৮ ছড়ের ব্যাস ( 8.120) 
হকের দৈর্্য - ৯৯ ছড়ের ব্যাস (8.120) 
খে) জোড়াই-স্থলের দৈর্ঘা = ৩:১+৯D+ ৯D (U-হক হ’লে)= ৪৮D (8.12) 
৩:D+৫D+«D (হুক হলে) = $*D (8.126) 
(D= ছড়ের ব্যাস) 


315% 9D 9D 50 50 
(সী (লট 


রি-ইন্ফোর্্ড কংক্রিট ১৫৯ 


কম্প্রেশান অবস্থায় সাধারণ সাব বীমে উপরের ছড় এবং ক্যার্টিলিভারে 
নিচের £ 

(ক) হুক করতে হবে ন! (চিত্র_8.12F ) 

(খ। জোড়াই-স্থলের দৈর্ঘ্য -৩০৯ছড়ের ব্যাস- ৩, (চত্ৰ—8.12F ) 

প্রধান ছড়ে ক্লিয়ারেন্স ( অর্থাৎ কংক্রিটের প্রান্তদেশ থেকে নিযনতম দূরত্ব) 

(ক) ল্যাবের ক্ষেত্রে উপরে ও নীচে ১৫, মি. মি (চিত্র - 8.12G) 

(খ) লিন্টেলের ক্ষেত্রে এ এওঁ=২ মি. মি. (চিত্ৰ--8.12]) 

(গ) ল্যাব ও বীমের ক্ষেত্রে শেষপ্রান্ত থেকে=৫* মি মি. (চিত্ৰ—8.12H ) 

(ঘ) এওঁ এ পাশ থেকে = ২৫ মি. মি. (চিত্ৰ-812] ) 

তস্ত্বান্বধাস্রব্কেন্ল কর্তব্য ৪ আর সি. কাজে তত্বাবধায়কের কর্তব্য 
সম্বন্ধে এপরিচ্ছেদের প্রত্যেক অহুচ্ছেদেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবু 
কয়েকটি কথা এখানে পুনরায় সন্নিবেশিত কর! হ’ল ঃ 

(৪) ড্রইংটা ভালো ক'রে বুঝে নিন-_কোনও সন্দেহ থাকলে ভারপ্রাপ্ত 
ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে পরিষ্কার ক'রে জেনে নিন। লোহার ছড় বাধা হয়ে 
গেলে ঢালাইয়ের পূর্বে তাকে দিয়ে কাজটা একবার দেখিয়ে নিন। 

(i), চালাইয়ের পূর্বেই সিষেন্ট-বালির ছোট ছোট গুট্‌কা বানিয়ে জলে 
ভিজিয়ে রাখুন। নিচেকার কভারিং যি ২৫ মি. মি. হয়, তাহলে ৪১২৫৯ 
২৫ মি. মি. আকারের ওট.কা বানানো৷ চলে। ঢালাইয়ের দিন এগুলি কাজে 
লাগবে। 

ওট কাগুলিতে মশলার ভাগ ১: ২ ভাগে সিমেন্ট বালি মশলপ| হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
চালাইয়ের সময় এগুলি সরিয়ে নিতে হবে না কংক্রিটের ভেতর এগুলি 
থেকেই যাবে। 

(%) সেপ্টারিং তক্তা যেন মজবুত হয়_-অর্থাৎ ভারে যেন বেঁকে না যায়। 
তক্তার ফাক দিয়ে যেন জল না৷ পড়ে। কাঠের ওপর এক-কোট চুনকাম 
করিয়ে নিন। ভাল কাজে কাঠের তক্তার ওপর পলিখন কাগজ 
বিছিয়ে নিতে হবে। 

৫) আর. সি. চালাইয়ের কাজ আন্ুম/লিক কোন্‌ তারিখে করা হবে, 
সেটা আন্দাজ ক'রে তার পূর্বেই লোহার-ছড়গুল কাটা, ঘোড়া-তোল| ও. 
নাথা-বাকানে| বা! এ্যাঙ্কারেজের জন্য গোলাক্কতি ক'রে |নতে :হবে। লোহা 
বাকানোর জন্ত আমরা একটি কাঠের প্ল্যাটফর্ম, একটি লোহার ফাপা নল, হাতুড়ি, 
চ্মিটে ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকি। কাঠের গ্যাটফর্সের একপ্রান্তে একটি 
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মোট! লোহার খু'টি থাকে ( চিত্র_-8.13-এর A-অংশ )। লোহার ফপা নলটি 
C; অবস্থায় ছড়ের গায়ে পরিয়ে সেটাকে হাতের চাপে ঘুরিয়ে 02 অবস্থায় 
নিয়ে যাওয়া হল। ফলে B-চিহ্নিত লোহার ছড়ের মীথাটা অর্ধ-চন্দরাকৃতি 
আকার ধারণ করে। অনুরূপভাবে এই প্ল্যাটফর্ম ও ফাপা'নলের সাহায্যে কিভাবে 
ঘোড়া-তোলা! যায়, তা৷ অনুমান করা শক্ত নয়। 

(৮) আমরা জানি, অধিকাংশ 
জিনিসই উত্তপ্ত হলে আকারে বা! 
আয়তনে বাড়ে, ঠাণ্ডা হ'লে সঙ্কুচিত 
হয়ে আয়তনে কমে যায় । এজন্য 
দু'টি রেল-লাইন মাথায় মাথায় 
জুড়ে দেওয়ার সময় একেবারে গায়ে 
গায়ে লাগানো থাকে না-__অল্ল 
ফাক রাখা হয় । উদ্দেশ্য হ'ল প্রখর 
তর না বালে সুর্ঘ-তাপে অথবা! রেলের চাকার 

হবে 3103-লোহার নলের প্রথম অবস্থান : র্ষণজনিত উত্তাপে 8 
০৪-_লোহীর নলের পরবর্তী অবস্থান ; দু'টি যদি আকারে (অর্থাৎ এক্ষেত্রে 
- প্ল্যাটফর্ম । লঙ্বায়' বাড়তে চায় তাহ'লে যেন 
বিনা বাধায় তার জায়গা পায় । যদি প্রথম থেকেই লাইন দু'টি পরস্পরের 
গায়ে লাগানে| থাকতো, তাহ'লে লম্বায় বাড়তে হ'লে তাদের ঠেলে উপরে 
উঠতে হ’ত। ফলে, রেলপথ আর মাটির সমান্তরাল থাকতো না এবং গাড়ি 
লাইনচ্যুত হ’ত। এঁ রেল-লাইনের ফাকটুকুকে বল। হয় “এজ্পপ্যান্শন-জয়েণ্ট”। 
কিন্তু যেখানে আমরা এক্সপ্যান্শন জয়েন্ট দিচ্ছি না, সেখানেও তে স্স্যাবটা 
দৈর্ঘ্যে সামান্য বাড়বে?" শ্লাবটা যদি মশল্লা (মর্টার) দিয়ে নিচের ও ওপরে 
ইটের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ধরা থাকে এবং উপরে যদি যথেষ্ট ওজন ন! থাকে, তখন 
সস্যাবটা বড় হওয়ার: সময় নিচেকার দুই-এক রদ্দা ইটসমেত (চিত্র-8.19- 
৪-র মতো) বেড়ে যায় । ফলে জ্যাবের ৭৫ মি. মি. অথব| ১৫*মি. মি. নীচে 
মাটির সমান্তরাল চুল-ফাঁট (হেয়ার ক্র্যাক্‌) দেখা দেয়। ক্ষেত্রবিশেষে 


এই: ফাট বেশ প্রকাশমানও হ'য়ে পড়ে। . এই অবাঞ্চিত পরিস্থিতির হাত ' 


থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্ত আমরা কয়েকটি ব্যবস্থ। করি। প্রথমতঃ, 
দেওয়ালে 'শেষ-রদ্দা ইটের গীথনির সময় ইটের ছাপ বা ব্যাঙ্টা নিচের 
দিকে ক'রে বসানো হয়। তবে ওপরে একটা  দিমেট-বাঁলির মহ্ণ 


ই, 


রি-ইনৃফোর্সড কংক্রিট ১৬১ 
পলেস্তারা ক'রে দেওয়া হয় অথবা ক্রাফট্ূ-পেপীর বিছিয়ে' দেওয়া হয়। 
ক্রাফউ-পেপার দেওয়া না হ'লে অনেকে এখানে ৷ এক-পৌঁচ নানা 
লাগাবার বাবস্থা করেন। সে যাই- টি 
হোক, কোনত্রমে যদি এই ৪১ সমতলটি 
মস্ণ ক'রে দেওয়া যায়, তাহ'লে 
স্গাবট৷ আকারে বড় হওয়ার সময় 
সেটা দেওয়ালকে ঠেলে নিয়ে যাবে | As 
না; চিত্র_-8.14-0-র মতো দেও- চিত্র_8.14 
য়ালকে স্বস্থানে রেখে স্গাব নিজেই এগিয়ে যাঁবে। ফলে চুল-ফাট দেখা! 
দেবে না। 

এখানে বলে রাখি, এক্সপ্যান্শন-ভয়েন্ট দেওয়া হ'লেও উপরিল্লিখিত ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

() ছাদের স্ল্যাবে কোন্থানে এক্সপ্যান্শন-জয়েন্ট দিতে হবে, সেটা অভিজ্ঞ 
বাস্তকারের কাছ থেকে জেনে নিন। এই জোড়াইটি জাবের মাঝামাঝি হবে-_ 
অর্থাৎ বীম বা দেওয়ালের ওপর হবে না। একসপযান্শন-জয়েট বহু রকমের হ'তে 
পারে। 

আমরা চিত্র--8.15-এ একটি বাবস্থার নির্দেশ দিলাম। 

কংক্রিটের স্রাব দু'টির মধ্যে ২৫ মি. মি. ফাক থাকবে, ঢালাইয়ের সময় ২০- 
গেজি গ্যালভানাইমৃড প্লেন সীট দিয়ে ইংরাজী *U” অক্ষরের মতো একটি পাত (3) 
তৈরি ক'রে নিয়ে সেটাকে কংক্রিটে বলিয়ে দিতে হবে। এখন দু'টি স্যাবে দুই-রদ্দা 
(2) ৫" চওড়া গীথনি করতে হবে এবং তার ওপর দুই-রদ্দা (3) ১০” চওড়া গীথনি 
করতে হবে। গরম গীচ বা টারে ভেজানো একটা চটের টুকরো! মাদুর-জড়ানোর 
মতো জড়িয়ে এখন এ ১২৫ মি. মি. ফাকের ভেতর রাখতে হবে ()। পূর্বেই 
অন্তত্র (-চিহ্নিত আর. নি. টালিখানি ঢালাই ক'রে রাখতে হবে | এতে ১০ মি. 
মি. ব্যাসের ছড় ১৫০ মি. মি. তফাতে সাজানো হয়েছে। টালির উপরিভাগটা 
সমতল নয়--ঢালু, যাতে জলটা! গড়িয়ে যায়। ছু'দিকে দু'টি ডিপ কোর্স বা সুড়নুড়ি 
যেন যত নিয়ে ভালভাবে কর! হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এই টালিখানি যখন 
১-চিহ্নিত গাথনির ওপর বসানো হবে, তখন একদিকে তাঁকে মশল্ল! দিয়ে জোড়াই 
করা হবে ১ অপরদিকে মশলা দিয়ে জোড়াই করা হবে না। 4-চিহ্নিত অংশে 
মশল্লার জোড়াই থাকবে না ; এই সমতল ক্ষেত্রটির ওপর পলেস্তারা ক'রে মস্থণ ক'রে 
দিতে হবে। 

11 
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(৬) এ ছাড়া অন্থান্ যে সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা পুনরায় বলা হ'ল £_ 

কংক্রিটে মশলার ভাগ যেন নিভূল হয়। জলের পরিমাণের ওপর যেন যথেষ্ট 
নজর থাকে । মশলা মাখার অব্যবহিত পরেই যেন সেটা ঢালাই করা হয়; ঢালাই 
যেন মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ করা না হয়। ঢালাইয়ের পরদিন থেকে জল-খাওয়ানোর 
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চিত্র_-8-15 
এ এখানে মশলা-জোড়াই হবে না, ইটের উপরিভাগ মন্থণ হবে ১.৯ এখানে মশলা 
জোড়াই হবে ; ০ পূর্বে টালাই-করা আর, সি. ক্লাব ; 7১ ছুই রদ্দা ১” গাথনি ; 
৪ ছই রন্দা ৫ গাথনি; চি পীচ-দাথানো গাসকেট 3 0-_গ্যালভানাইসড সীট ; 
২০. আর-* সি). 1. ৫৮ জলছাদ। 
কাজে যেন কোনও গাফিলতি না৷ হয়, এটা বিশেষভাবে লক্গণীয়। নির্দিষ্ট সময়ের 
"পূর্বে সেন্টারিং তক্তা! খুলতে দেওয়া চলবে না। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সময় উত্তীর্ণ হয়ে 
গেলেও অভিজ্ঞ বাস্তকারের অনুমতি নিয়ে সেন্টারিং খোলা উচিত। 


নবম পর্রিচেছেদ 
সিডি (স্টেয়ার ) 


সল্লিভহ্য ৪ লঙ্েশ্বর রাবণ যার সাহায্যে স্বর্গে পৌছবর স্বপ্ন দেখতেন এবং 
সম্রাট হুমায়ুন যার মাধ্যমে সত্যিই বেহেস্তে পৌচেছিলেন, তাকেই বলে মি'ড়ি। বাস্ত- 
বিজ্ঞানে এর সংজ্ঞ| হওয়| উচিত, বাড়ীর যে-কোন একটি তল! থেকে অপর কোন 
তলায় যাতায়াতের পথ। ইংরাজীতে সি'ড়িকে বলে স্টেয়ার, সিশ্ড়িঘরকে বলে 
স্টেয়ার-কেস। 

কস্সেকটি সাক্ফেতিক  শব্দের১পররিচন্াঃ 

ট্রেড £ ধাপের ওপরের যে সমতলে পা-রেখে আমর! পিড়ি বেয়ে ওঠ|-নাম| 
করি, ধাপের সেই বিস্তৃতিকে বলে ট্রেড । 118 

রাইজ ঃ প্রত্যেকটি ধাপের 'উচ্চত| সমান হয়-_পর পর দু'টি ধাপের ওপরের 
সমতলের এই দূরত্বকে ( উচ্চতাকে ) বলে রাইজ বা!ধাপের-উচ্চত।। 

নোজিং £ চিত্রে লক্ষ্য ক'রে দেখুন প্রত্যেকটি ধাপের প্রান্তদেশ অগ্ল-কিছুটা 
(২৫ মি. মি. পরিমাণ ) বাইরে বেরিয়ে আছে। একে বলে নোজিং। 


চিত্র_9-1 £ 
৪ ল্যার্তিং; ৮-_রাইজ বা উচ্চতা; :০-গোয়িং; ৭--নোজিং; ০-_ইটের ধাপ। 


গোয়িং £ পর পর দু'টি ধাপের রাইজারের দূরত্বকে বলে গৌয়িং। 
'গোয়িং এবং ট্রেড শব্দ দু'টি সমার্থক; কিন্তু যেখানে নোজিং আছে, সেখানে 
নয়। চিত্র-9.2-এ চিহ্নিত মাপকে আমরা ট্রেড না বলে গোয়ি-ও বলতে 
পারতাম, কিন্তু চিত্র_9.1-এ ০-চিহ্ছিত অংশটা ট্রেড নয়_গোয়িং। এখানে 
ট্রেড হচ্ছে ওর সাথে নোজিংটুকু যোগ করলে যা হয়। অর্থাৎ গোয়িং1নোজিং 
= ট্রেড। 
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ল্যান্ডিং £ঃ একতল| থেকে দোতলায় উঠতে হ’লে প্রথমে কতকগুলি ধাপ 
পার হয়ে আমরা একটা চাতালের মতো সমতল স্থানে পৌঁছাই। এই চাতাল- 
কেই ইংরাজীতে বলে ল্যাপ্ডতিং (চিত্র-9.1-9 এবং চিত্র-92 1 )। 


চিত্র_9.2 
প্রধান ছড় 7 ডিস্টিব্শান-ছড় ; ০--টালাইয়ের তক্তা; 7) কক্তিট; 
লোহার জয়ে ; চ-মেঝে; নু-ধাপের বিস্তার বা ট্রে; [২ ধাপের উচ্চতা বা 
বলাই; 7. চাতাল বা ল্যাণ্ডিং; 7 পলেন্তার!; 3 ভারবহনকারী তকতা। 
ক্লাইট £ পর পর দু'টি ল্যাণ্ডি-এর অন্তর্জ একসারি-ধাঁপকে বলে এক 
"_ ফ্রয়ার্স £ চতুষ্ষোণ ধাপকে বলে ফ্রায়ার্স। | 
ওয়াইপ্তার্স ?ঃ তিকোণাকৃতি ধাপকে বলে ওয়াইপ্ডার্স। এর সাহাযো | 
আমরা চাতালের সাহায্য ছাড়াই ক্রমে ক্রমে মোড় খুরি। $ 
নিউয়েল £ হুই-দার সি'ড়ির স্মস্থলে অথবা সিডির পাদদেশে যে খুটি বা 
পোস্ট থাকে, তাকে বলি নিউয়েল। 


সিড়ি ১৬৫ 


ডিং বা স্রিঙ্গার 2 সাধারণতঃ কাঠের সিঁড়ির ক্ষেত্রেই এ শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়। ধাঁপগুলিকে ধ'রে রাখার জন্য যে ঢালু বীমগ্ডলি বসানো হয়, তাকে বলে 
সিং অথবা ট্রিঙার। 

ব্যালাস্ট্রেড £ ঢালু হাগ-রেল এবং স্টরিঙ্গারের মাঝে যে রেলিং বসানো হয়, 
যা নাকি মানুষকে সি'ড়ির ফাক দিয়ে পড়ে-যাওয়া-থেকে রক্ষা করে, তাকে বল! হয় 
ব্যালাস্ট্রেড। 

বিজ্তিন্ন ল্লকম্সেল্স জিডি $ প্রানিং-এর দিক থেকে বিচার ক'রে, 
অর্থাৎ সি'ড়িঘরের স্থান-সঙ্কুলানের কথা বিচার ক'রে আমরা নানারকম আকারের 


চিত্র_9.3 


4 একমুধী সিড়ি £ 7 দমকোণী নিউয়েল + ০ সমকোণী ওয়াইগার ; 7১ ছু-মুখী সিড়ি ঃ 
8 ডগ-লেগেড সিড়ি জ্যামিতিক সিড়ি; 0 ওয়াইণ্ডি; [7 ওপন-নিউয়েল। 
সিঁড়ি তৈরি করি-__কখনও একমুখী, কখনও মোড়-ফেরা, কখনও গোঁলারুতি। 
আকুতি অন্রসারে সিডির নানান্‌ নামকরণ হয়েছে। কয়েকটির চিত্র এখানে 

সন্নিবেশিত হ'ল । 

বিভিল্প অংশের মাপ £ 

ট্রেড ও রাইজার £ ধাপগুলির ট্রেড ও রাইজ যদি সব সমান না হয়, 
তাহলে গা-নামার সময় অন্গবিধা হয়। মোটামুটিভাবে বলা চলে, ট্রেডগুলি 
যত বড় হয় এবং রাইজগুলি যত ছোট হয় ততই ওঠা-নামার সুবিধা । অপর- 
পক্ষে ট্রেডগুলি যত ছোট হয় এবং রাইজগুলি যত বড় হয়, সিঁড়ি ভেঙে ওঠা 
ততই কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা একট! সীমানার মধ্যেই শুধু সত্য। 


১৬৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


বস্ততপক্ষে ট্রেড ও রাইজের অনুপাতে ও মাপে একট! স্ুসাম্স্ত হ'লেই সি'ডিটা 
ব্যবহারের পক্ষে স্ববিধাজনক হয়। এজন্যে আমর! কয়েকটি থাম্ব-রুলের সাহায্য 
নিতে পারি £ 

(ক) ২১ রাইজ+-ট্রেড = ২৩, 

(খ) রাইজ+ ট্রেড (ইঞ্চিতে প্রকাশ করলে) = ৬৬ 

৬" বাইজ এবং ১১” ট্রেড দু'টি নিয়মই মেনে চলে এবং এই মাপ দুইটি 
বাঞ্ছনীয়। ৭" রাইজ এবং ৯” ট্রেডও প্রচলিত। ৬২ রাইজ এবং ১০ ট্রেড 
অথবা ৫২ রাইজ এবং ১২% ট্রেডও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বস্ততপক্ষে, 
সি'ড়িঘরের আকৃতি এবং একতলা থেকে দ্রোতলার উচ্চতা অন্ুপাঁতে এ দু'টি মাপ 
বেছে নিতে হবে। 

ফ্রাইট্‌ £ এক ফ্লাইট্‌ সিঁড়িতে ১২টির বেশী ধাপ দেওয়! উচিত নয়। 
নেহা অস্থবিধা হ’লে ১৫টি পর্যন্ত ধাপ দেওয়া চলতে পারে। কোনক্রমেই এক 
ফ্লাইট সিঁড়ির উচ্চতা ২৫০* মি. মি-র বেশী হওয়া উচিত নয়। অন্যথায় সিড়ি 
ভেঙে ওপরে ওঠা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এক ফ্লাইটে নানতম তিনটি ধাপ থাকা 
উচিত। 

সিপড়ির বিস্তার £ ধাপের রাইজ ও ট্রেড নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছি। 
সিঁড়ি কতটা চওড়া হবে এবার তা আমরা দেখব । দু'টি লোকের পাশাপাশি ওঠা- 
নামার বাবস্থা রাখতে ধাপগুলিকে অন্ততঃ ৯১৫ মি. মি. চগ্ড়া করতে হবে। না 
হ’লে শি'ড়ি দিয়ে আলমারি, টেবিল প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া! সম্ভপর হয় না। স্থানাভাব 
হ'লে অন্ততঃ ৮৪০ মি. মি. চড়া রাখা উচিত। তিনক্চারতলা বাড়ীতে সিড়ি 
আরও বেশী চওড়া কর| উচিত। 

(হেড ক্রম £ পায়ের তলার সি'ড়ির নোজিং থেকে মাথার ওপরের ক্সাবের 
(অথবা বীমের ) তলদেশ পর্যন্ত উচ্চতাকে বলে হেড.ব্লম। লক্ষা রাখতে হবে 
সিড়ির সর্বত্র যাতে অন্ততঃ ২১৪০ মি. মি. হেড রুম থাঁকে। 

ওয়াইণ্ডার £ সি'ড়িতে ওয়াইগুার যদি এড়িয়ে ফাওয়া যার, তাহ'লেই 
সবচেয়ে ভালে|। ব্যবহারের পক্ষে চতুষ্কোণ ফ্লায়ার্স অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। 
নেহাত যদি ওয়াইণ্ডার্ম দিতেই হয়, তবে সিঁড়ির প্রথম দুই-তিন ধাপে দেওয়াই 
ভালো, সি'ড়ির মাথায় নয়। তাহলে পা ফস্কালেও মারাত্মক দুর্ঘটনা হবার 
আশঙ্কা থাকে না। রেলিং-এর দিক থেকে ৪০* মি. মি. ভেতরে ওয়াইগার- 
ধাপের গোয়িং অন্তান্ত ধাপের গোয্রিং-এর সমান হওয়া উচিত এবং কোন 


সিঁড়ি ১৬৭ 


ক্ষেত্রেই এই স্থলে গোয়ি-ংএর মাপ ২৩০ মি. মি-র চেয়ে যেন কম না হয় 
( চিত্র_-9.3)1 

ল্যাণ্ডিং £ লাগ্ডি-এর ন্যানতম মাপ হওয়া উচিত ১৮৩০৯ ১২২০ মি. মি-। 
সি'ড়ির ধাপের বিস্তার যদি ৮৪০ মি. মি. হয়, তাহ'লে ল্যা্ডি-এর ন্যুনতম মাপ 
হবে ১৬৮০ মি মি * ১৩৮* মি. মি. বর্গ মি. মি | নাহ'লে আসবাবপত্র নামানো 
ওঠানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। 

ব্যালাস ট্রেড £ ধাপের এক পাশে আছে খাড়া দেওয়াল, অপর পাশে 
মান্ষজনকে পড়ে-যাওয়া-থেকে রক্ষা করে একটি রেলিং। লোহ! বা কাঠের শিকের 
ওপর কাঠের অথবা কংক্রিটের একটি হাতল । মাটি থেকে খাড়াভাবে ওঠা 
শিকগুলিকে বলি ব্যালাস্টার এবং সিঁড়ির সমান্তরাল শিকের মাথায় পাতা 
হাতলকে বলি হ্যাগুরেল। 

ধাপের ওপরের সমতল অর্থাৎ টেডের সমতল থেকে হ্যাগু-রেলের মাথা পর্যন্ত 
উচ্চতা রাখা হয় ৮১৫ মি. মি | শিকগুলি ১২৫ থেকে ১৫০ মি. মি. দূরে দূরে 
বসানো হয়; প্রতি ধাপে দু'টি ক'রে । ১৫০ মি. মি-র বেশী ফাক হ'লে ছোট 
ছেলে গলে পড়ে যেতে পারে । লোহার শিকগুলি সাধারণতঃ ১৬/১৮ মি. মি. পর্যন্ত 
ব্যাসের হয়। 

নোজিং £ নোজিং ২৫ মি. মি-র চেয়ে বেশী করা হয় ন]। অধুনা নোজিং- 
এর প্রচলন কমে গেছে। আজকাল বরং নোজিং-এর প্রান্ত থেকে ধাপের তলা 
পৰ্যন্ত এক-ঢালে পলেস্তারা ক'রে দেওয়া হয়।- অর্থাৎ রাইজট1 ওলনে থাকে না, 
বাইরের দিকে ২৫ মি. মি. ঝুঁকে থাকে। 


দশম প্লিচ্ছ্ছেদ 
লোহার কাজ ট্র্যাক্চারাল জ্টীল-ওয়ার্ক ) 


গপল্লিচম্া £ বাড়ির তৈরির কাজে আমরা যে লোহা ব্যবহার করি, 
সেগুলি হয় (i) ঢালাই-লোহ! ৷ কাস্ট-আয়রন ) অথবা) পেটাই- 
লোহা (রট্‌-আয়রন ) কিংবা (7) ইম্পাত (ষ্টীল )। ঢালাই এবং 
পেটাই-লোহার ব্যবহার ত্রমশঃ কমে আসছে । গৃহ-নির্মাণ-শিক্লে ইম্পাতেরই 
এখন ব্যাপক ব্যবহার । প্রসঙ্গত; জেনে রাখা উচিত লোহার সঙ্গে উপস্থিত 
‘কার্বনের’ অন্ুপাতের ওপরেই লোহার জাত নির্ভর করে।  ঢালাই-লোহায় 
কার্বনের অনুপাত. সবচেয়ে বেশী--শতকরা ১৫ থেকে. ৬$ ভাগ পর্যন্ত। 
অপরপক্ষে, পেটাই-লোহায় কার্বনের অনুপাত. সবচেয়ে কম--হাজার-কর। 
এক ভাগেরও কম। ইন্পাতে . কানের অনুপাত মাঝামাঝি ।  উধবপক্ষে 
১২% পর্যন্ত । 

ভোলাই-ক্লোহান্র কাজ 2 ঢালাই-লোহাতে দু'টি স্থবিধা() যে- 
কৌন ছাচে এটিকে সহজে ঢালাই করা যায়। ফলে লোহার-গেট, রেলিং 
ব্ালামৃট্রেড, জানালার গ্রেটিং, ব্র্যাকেট, ঘুলঘুলির জাফ,রি, স্তপ্ত প্রভৃতি কাজে 
ঢালাই-লোহার নক্মা-কাট। নানারকম ডিজাইন তৈরি কর! যায়। কিছুদিন আগেও 
লোকে নানারকম পল্সা-কাটা! ডিজাইন পছন্দ করতো; ফলে তখন ঢালাই- 
লোহার রেলিং, স্তপ্ত প্রভৃতির প্রচলন ছিল বেশী। আধুনিক স্থপতিিষ্ায 
সর্লতাকে বেশী প্রাধান্য দেওয়| হয়েছে_-তাই ঢালাই-লোহার ব্যবহারও ক্রমশঃ 
কমে আসছে। তবু জানালায় গরাদের বদলে টালাই-লোহার গ্রিল বা 
গ্রেটিং, গেট প্রভৃতিতে ঢালাই-লোহার ব্যবহার এখনও যথেষ্ট। (ii) ঢালাই- 
লোহার দ্বিতীয় স্থবিধা হচ্ছে এতে ইস্পাতের মতো মরিচা বা “মরচে” লাগে 
না। 
_.. কিন্তু টালাই-লোহাতে কতকগুলি বড় রকম অন্বিধাও আছে; (0) ইস্পাতের 
চেয়ে ঢালাই-লোহা ওজনে ভারী, (4) তৈরি করার সময় লোহার ভেতর যদি 
বাতাসের বুবু থেকে যায় বা অন্ত কোন রকম অন্তসিহিত গলদ থেকে যায়, তবে 
সেটা বাইরে থেকে সহজে বোঝা যায় না। ফলে ঢালাই-লোহা৷ ভারবাহী অঙ্গ 
হিসাবে সবসময় ব্যবহার করতে ভরসা হয় না। (৪) এ ছাড়া ঢালাই-লোহা 
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স্বভাবতই ভঙ্থুর-__-আঘাতে ভেঙে যেতে পারে । পেটাই লোহা অথবা ইস্পাতে এ 
অসুবিধা নাই! 

ঢালাই-লোহার স্তম্ভ £ যেখানে ছাদের ওজন কম ( যেমন অল্প উওড়া 
বারান্দার ছাদ )--সেখানে ছাদের ভার বইবার জন্য ঢালাই-লোহার স্তন্ত বা 
কলামের ব্যবহার আছে। অধুনা 'এর বদলে আর. সি. কলাম-ই সচরাচর 
বাবহত, হয়। পুরানো বাড়ীর মেরামতির কাজে-_অথবা' পুরানো৷ বাড়ীর 
সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে নতুন-অংশ তৈরি করার সময় ঢালাই-লোহার 
স্তম্ভ আজও আমাদের ব্যবহার করতে 
হয়। তাই এর কথাও জেনে রাখতে 
হবে। চিত্র_-101-এ. একটি 
চালাই-লোহার গোলাকৃতি স্তম্ভের 
নক! দেওয়া হয়েছে |: B-চিহ্নিত 
অংশটি স্তন্তের পাঁদদেশ ব| বেজ্‌। 
(চিহ্নিত অংশটি স্তপ্তের শীর্ষ বা 
কাপ ৷ দু'টি অংশেই চারটি কারে . 
ছি্র আছে। এর ভেতর দিয়ে বণ্ট, 
পরিয়ে অপর অংশের সঙ্গে আটতে 
হবে। £ 
ঢালাই-লোহার স্তপ্ত সাধারণতঃ 
গোলারুতি হয়। এর নানতম ব্যাস 
হওয়া উচিত ১০০ মি. মি. এবং 
ধাতব অংশ ১৮ মি. মি. অপেক্ষা কম 


চিত্র_10,1 


C.চ_কংক্ৰিটের মেঝে; (ক্যাপ বা শীর্ষ 5 


হয়| উচিত নয়। যে: বণ্ট,র 
সাহায্যে বেস্‌ ও ক্যাপকে আটা হবে 


ইস্পাতের জয়েই ;:01. কলাম বা 
স্তম্ভ ; B_বেম্‌ বা পাদদেশ ; চ*য 
একতলার মেঝে; ঈ-_-র্যাগ বণ্ট,; 


তারব্যানও ১৮ মি.ঃ মি. অপেক্ষা F.C বনিয়াদের কংক্রিট ! 
কম হওয়া উচিত নয়। বেস্‌ ও ক্যাপের ফৌকরের ভেতর 0].-চিহিত কলামটি 
ঢুকিয়ে দেওয়া! হয়েছে। ূ 

শুধু টালাই-লোহার স্তভভই নয়, যে-কোন কলামের ক্ষেত্রেই মনে রাখা উচিত, 
কলামের ব্যাস উচ্চতার সঙ্গে একটা অনুপাত রক্ষা ক'রে চলে। উচ্চতার অনুপাতে 
ব্যাস যদি কম হয়, তাহ'লে কলাম মাঝখানে বেঁকে যেতে পারে এবং ভেঙে যেতে 
পারে। - এইভাবে বেঁকে যাওয়াকে বলে বাকৃলিং। 
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তাই ঢালাই-লোহার স্তপ্ত ব্যবহারের সময় দেখে নিতে হবে স্তম্ভের ব্যাস যেন 
উচ্চতার বিশ-ভাগের চেয়ে কম না হয়। 

ইস্পাতের কাজ ঃ ইস্পাতের বা ষ্টীলের নানারকম প্রকারভেদ আছে; 
যথা-_মাইল্ডস্টাল, হাই-টেন্সাইল-্টাল গ্রভৃতি। বাড়ী তৈরির কাজে 
আমর! যে লোহার বীম, এাঙ্গেল, ক্লিট, জয়েন্ট, লোহার-ছড় প্রভৃতি বাবহার করি, 
সেগুলি মাইন্ড+্টাল। লৌহ কারখানায় উত্তপ্ত লৌহ-পিগুকে ( যখন সেটা প্রায় 
কাদার মতে] নরম থাকে ) নানা! দিক থেকে চাপ দিয়ে এ আকারে পরিণত কর! 
হয়। একে বলি রোল্ডস্টীল-সেকৃশান | চিত্র_-10.2-এ চৌদ্দ রকমের 
রোল্ড-্টীল-সেক্শানের নক্সা দেওয়া হয়েছে। বলা বালা, এগুলি সব সেবুশানাল- 
এলিভেশান। 

বস্স্েকটি শব্দের পর্রিচয়র 2 


Ll Pon 110 বীম £ জমির সঙ্গে সমাস্ত- 


৮১ রাল বা প্রায়-সমান্তরাল কোন 


কল £ + i 8 


নাম বীম। 
Le TT ১1 /%. জয়েস্ট ঃ লোহার রোন্ড- 
প্র রি স্টীল আই-সেকৃশান বীমের 
প্রচলিত নাম জয়েস্ট। 
চিত্র-_10.2 
5_ স্কোয়ার বা সম-চতৃক্োণ?. ম-ফ্যাট্‌? গার্ডার £ যখন কয়েকটি 


[২_রাউও বা গোল; 8..ইকোয়াল এাঙ্সেল.. ছোট ছোট  ভারবাহী বীম 


বা সমান এাঙ্গেল; 0.4.আন ইকোয়াল বৃহদাকার একটি প্রধান বীমের 
' এাজেল বা অসমান এাজেল ; গু টি-সেক্শান ; উপর ভার ন্বত্ত করে, তখন সেই 


R.L_রেল-সেক্শান; ০ চ্যানেল সেক্শান; 
2 জেড সেক্শান; 1_আই-মেক্শান; Hম_ বৃহদাকার বীমকে গার্ডার নামে 


এইচ-সেক্শান ১ গু ট্রাফ সেক্শান । অনেক সময় অভিহিত করা হয় । 

পিলার £: মাটি থেকে খাড়াভাবে দাড়ানো কৌন ভারবাহী অঙ্গকে 
সাধারণভাবে বলা হয় স্তম্ভ বা পিলার। পিলার সব সময়ে কম্প্রেশনে 
থাকে এবং পিলার সব অবস্থাতেই মাটি থেকে ঠিক খাড়াভাবে থাকে-_অর্থাঞ্চ 
ওলনে থাকে । প্রসঙ্গত: জেনে রাখা যেতে পারে, যে ভারবাহী অঙ্গ 
কম্প্রেশনে আছে, অথচ মাটি থেকে খাড়াভাবে নেই-_অর্থাৎ, ওলনে নেই 
তাকে বলা হয় স্রাট,। পিলার সেক শানাল-্রযানে চতুফোণ হ'তে পারে, 


০১২ অনিক কনার 
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ছয়-কৌণা বা আট-কোণীও হ'তে পারে, বৃত্ত বা বুভীভাঁসও হ'তে পারে। ইট, 
লোহা, পাথর বা কাঠ দিয়ে পিলার তৈরি করা হয় । 

কলম £ যে পিলারের সেক্শানাল-প্লান বৃত্ত বা বৃত্তাভাস, তাকে সচরাচর 
বলা হয় কলম। চল্তি ভাষায় অবশ্য কলম ও' পিলার শব দুটি সমার্থক। 
কলম রি-ইনফোর্গড কংক্রিট. লোহা অথবা ইট-পাঁথরের হ'তে |পারে। কাঠের 
পিলারকে বলা হয় পৌস্ট। আমরা বাংলায় কলমকে থাম এবং পোস্টকে খুটি 
বলতে পারি । 

স্ট্যানশন 2  রোল্ড-টাল-সেকৃশানের বিভিন্ন আকারের অঙ্গ জোড়! দিয়ে 
খুব বেশী ভারসহ পিলারের নাম স্ট্যানশন ৷ 

জ্টীল-স্ট্যান্ন্পন্ন 2 বৃহদায়তন বাড়ীতে, বিশেষতঃ চার-পীঁচতলা 
বা তারও বেশী উঁচু বাড়ী-তৈরির কাজে রোল্ড-ট্টীল আই-সেক্শানের স্ট্যানশন 
পিলার হিসাবে কিছুদিন আগেও বহুল-ব্যবহৃত ছিল। সমস্ত বাড়ীর ওজন 
বীম, জয়েন্ট, গার্ডার প্রভৃতির মাধ্যমে এই স্ট্যানশনগুলির ওপর ন্যস্ত করা হয়। 
ঈীল-স্টানশন বাবহার না করলে এ-ক্ষেত্রে নিচের দিকের তলায় অর্থাৎ এক- 
তলায় বা দোতলায় দেওয়ালগুলিকে অহেতুক বেশী চওড়া করতে হ'ত। ফলে, 
ঘরগুলি_ খুব ছোট" হয়ে ঘেত-_-খরচও পড়তো বেশী। লোহার স্টানশন এবং 
লোহার বীম, গার্ডার প্রভৃতি দিয়ে বাড়ীর একটি কাঠামো তৈরি ক'রে পরে ইটের 
দেওয়াল তোলার এই ব্যবস্থাকে আমরা বলি ফ্রেম্ডংস্ট্রীকচার-কন্দট্রাকশন। 
লোহার ওঁ কাঠামোকে বলা হয় স্টীল-স্কেলিটান ব| লোহ-কঙ্কাল। . 

সাধারণতঃ, আই-সেকৃশান লোহার সাহায্যে স্টানশন তৈরি করা হয়। 
অনেক সময় ওজন এত বেশী বইতে হয় যে, একটিমাত্র আই-সেকৃশান লোহার 
তৈরি স্টানশন যথেষ্ট হয় না। তখন: দুই বা ততোধিক আই-সেকৃশীন লোহাকে 
প্লেটের সাহায্যে এটে ব্যবহার করা হয়। সেই রকম স্টানশনকে বলা হয়' 
বিণ্ট-আপ, স্ট্যানশন। 

আই-সেক শান লোহার মাঝখানের শিরটিকে বলে ওয়েব এবং ওয়েবের 
দুই প্রান্তে ওয়েবের সঙ্গে সমকোণ রচনা ক'রে যে দু'টি লোহার পাত আছে, 
তাকে বলা হয় ফ্ল্যাপ্তী। বলা বাহুল্য, ওয়েব ও ফ্র্যাঞ্জ একসঙ্গে কারখানার 
রোলিং মিল থেকে তৈরি হয়েছে_-তাঁদের জোড়াই-এর কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
ওয়েবের গায়ে দু'টি ফ্ল্যাগ্গ কর্ণের সহজাত কবচকুগুলের মতোই। আমরা 
যখন বলি কোঁন একটি আই-সেক শ্রানের সাইজ ৩০০X১২৫ ও ৪৫ তখন: 
বুঝতে হবে দু'টি স্াঞ্চের বাইরের দিকের সমতল দু'টির দূরত্ব ৩০০ মি. মি 
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ক্রযাঞ্টের চওড়া দিকের মাপ ১২৫ মি. মি. এবং প্রতি মিটার বীমের ওজন 
৪৫ কিলোগ্রাম । 

লন্বালন্বি জোড়াই £ স্ট্যানশনকে অনেক সময় লঙ্বার দিকে জোড়াই 
করার প্রয়োজন : হয় দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, রোল্ড-টীল  সেবৃশানের 
স্ট্টানশন-_য| বাজারে কিনতে 
পাওয়া যায়_ত৷| লম্বায় ছোট 
হাতে পারে; তখন লম্বাল্ি 
জোড়াই অপরিহার্ধ। দ্বিতীয়তঃ, 
দেখ! যায় নিচের তলায় স্ট্যান- 
শনে যত বড় সেকৃশানের দরকার 
হয়েছে, ওপরের তলায় ( যেহেতু 
নিচের তলার বীম, গার্ডার 
প্রভৃতির 'ওজন বইতে হচ্ছে না) 
সেটা! তত মোটা! সেকৃশানের না 
হ'লেও চলে। খরচ কমানোর 
জন্য তখন লঙ্বালন্বি ‘জোড়াই’ 
করা হয়।  চিত্র--10.3-তে 

একটি লম্বাল্স্ি জোড়াই-এর 

হন লা -. প্ল্যান: এলিভেশান ও এণ্ড ভিয়ু 

(স্প্লাইস্ক্লেট ) $ ড/,0--ওয়েব-ক্রিট। দেওয়া হয়েছে । এ-ক্ষেত্রে নিচের 
তলায় এবং ওপরের তলায় একই সেক্শানের স্ট্যানশন আছে। অর্থাৎ, 
এখানে আই-সেকৃশানটি লম্বায় ছোট হওয়ার জন্য জোড়াই দিতে হয়েছে। 
লক্ষ্য ক'রে দেখুন, ক্লযাঞ্চের দিকে ছু'টি লোহার পাত--ওপরে দশটা ও নিচে 
দশটা, সর্বলাকুলো কুড়িটি রিভেট দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এই লোহার 
পাতটিকে বলে কভার-প্রেট অথবা সপ্রাইস-প্লেট। এছাড়াও ওয়েবের 
'ছু'পাশে-এক-এক দিকে দু'টি ক'রে সর্বসাকুল্যে চারটি ছোট ছোট এাঙ্গেল 
প্লেটও আটা হয়েছে রিভেট দিয়ে। এ-কে বলি ওয়েব-ক্লিট । 

চিত্র_104-এও একটি লঙ্বালম্বি জোড়াই দেখানো হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে 
নিচের এবং ওপরের অংশে স্ট্যানশনে একই মাপের আই-সেকৃশান ব্যবহার 
করা হয়নি। এজন্যে ওপরের স্ট্যানশনে ক্র্যা অংশে ছুটি বাড়তি লোহার পাত 
লাগানো হয়েছে। এই ধাক-ভরানো লোহার পাতকে বলে প্যাঁকিং-গীদ। 


লোহার কাজ ১৭৩, 


প্যাকিংপীস দু'টি নিচেকার আই-সেকৃশানের  ফ্লাঞ্চের সঙ্গে ওলনে আছে। 
ফলে এর পর স্প্রাইস্‌-প্লেট বা 'কভার-প্ণেট আঁটতে আর কোন অন্থবিধা 
নেই। এছাড়াও যেহেতু ওপর ও নিচের আই-সেকৃশানের, ফ্লাগগুলি 
ঠিক ওপর-ওপর নেই, তাই. একটি লোহার. পাত জোড়াই-স্থলে মেঝের 
সমতলে পাতা  হয়েছে। একে বলা 
হয় বিয়ারিং-প্লেট। এখানেও ওয়েব 
ক্লিটের সাহাযো জোড়াইটাকে আরও 
মজবুত কর! হয়েছে । 

বেস্‌ কনেকৃশান £  জ্টানশন- 
গুলিকে বনিয়াদ অংশে মাটির সঙ্গে 
দূঢভাবে আটকাবার জন্য আমরা . 
যে ব্যবস্থা করি, তাকে বলে বেস্‌- 
কনেক্‌শান ৷ 

চিত্র--10.4-এ একটি স্ট্যানশনের 
পাদদেশের বেস্-কনেকুশান : দেখানো 
হয়েছে। প্লান (PB), এলিভেশান 
(8) এবং স্কেচ দেখে এণ্ড-ভিয়ুগুলি 
বোঝাবার চেষ্টা করুন; লক্ষ্য ক'রে 
3১: ৮৮৮, প্যাকিং-পীস ; 9.৯. 

(5) স্ট্যানশনটিকে একটা চতুষ্কোণ হানা BRL Ob 
লোহার পাতের ওপর রাখা হয়েছে। W.0._ওয়েব-র্লিট । 

জমির সমান্তরাল এই আসনটিকে বলা হয় বেস্গ্লেট। 

(7) স্ট্যানশনের দু'পাশে ফ্ল্যাগ দু'টির সঙ্গে প্রায়ত্রিকোণারুতি 
(ট্রাপিজিয়ামের আকারে ) দু'টি লোহার প্লেট আটা হয়েছে। এ দু'টির নাম 
গাসেট-প্রেট । এক-একটি গাঁসেট-প্লেট দশটি রিভেটের সাহাযো ক্র্যাঞ্চে 
সঙ্গে আটা হয়েছে । নিচের দিকে এটিকে একটি এ্যাঙ্গেল আয়রনের সঙ্গে 
সাতটি রিভেটের সাহায্যে অ'টি| হয়েছে। 

(৷) লেই এ্যাঙ্েল আয়রনটিকে চারটি রিভেটের সাহায্যে বেষ্‌প্লেটের 
সঙ্গে আটা হয়েছে। এই  গ্যাঙ্গেদ আয়রনটিকে সচরাচর বেসংগ্যা্গেল 
বলা হয়। 


চিত্ৰ-10.4 


১৭৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(iv). ৮-চিহিত এলিতেশানটি প্রকৃতপক্ষে Y-Y-লাইন বরাবর কাটা 
একটি সেকৃশানাল-এলিভেশান। এখানে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, বেস্‌-এাঙ্গেলকে 
যে চারটি*রিভেটের সাহায্যে বেস্‌প্লেটের অঙ্গে আটা হয়েছে, সেগুলি ভিন্ন 
জাতের |. তার একদিকে ( ওপরদিকে ) রিভেটের মাথাটা উচু হয়ে আছে; 


চিত্র-10,5 
৯.৮ বেস্প্যাল্েল; 24৮ বেদ্‌কেট ; W.0._-ওয়েব-রিট ; ও.P._ গানেট পেট; 
ওয়েব ; ম-ক্রযাঞ্জ ; ০:9২. কাউন্টার-সাঙ্ক রিভেট ; ২-_রিভেট। 


কিন্তু নিচের দিকের মাথা চ্যাপ্টা। এধরনের রিভেটকে বলে কাউথ্টার- 
সাঙ্ক রিভেট। 


সাধারণ রিভেট ও কাউটার-সাঙ্ক_ রিভেটের তফাৎ বোবাঁবার জন্য পাশে 
ছুটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। এনবন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। 


লোহার কাজ ১৭৫ 


এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, বেস্‌এাঙ্গেলের সঙ্গে যে সাতটি রিভেটের সাহায্যে 
গাসেট্ প্লেটটিকে আটা হয়েছে, তার মেঝের পাঁচটি রিভেটের মাথাও তো ভেতর- 
দিকে (ফ্ল্যাঞ্চের গায়ে লাগার জন্য ) অশ্থবিধার হৃষ্ট করবে। বস্তুতপক্ষে, এই পাঁচটি 
রিভেট-ও কাউণ্টার-সাঙ্ক হওয়া উচিত। 

(৮) অন্থরূপভাবে এগ্ু-ভিমুটাও সুস্-লাইনে কাট! সেক শানাল এগু-ভিযু। 

(৬) আই-মেক শ্রানের ওয়েবে দুদিকে ছুটি ওয়েব-র্লিট আছে। এ-ছুটির 
প্রত্যেকটি ওয়েবের সঙ্গে এবং বেসূ-প্লেটের সঙ্গে যথাত্রমে চারটি ও দুটি রিভেটের 
সাহায্যে আটা আছে। 


নীম ও স্ট্যানশন্নে্ল জোড়াই 2 লোহার বীম সাধারণতঃ 
হয় আই-সেকৃশান জয়েস্ট। যখন 
বেশী ভার বইতে হয়, তখন বিভিন্ন 
বোল্ড-টীল সেবৃশানকে জোড়াই 
ক'রে বিন্ট-আপ বীম তৈরি করা 
হয়।  চিত্র--)0:6-এ কয়েকটি 
বিন্ট-আপ নেকশান এবং তার 
স্কেচ দেওয়া হয়েছে। 

বিন্ট-আপ: বীমে জোড়াইয়ের 
কাজ সাধারণতঃ রিভেটের সাহায্যে 
করা হয়। কখনও কখনও ওয়েন্ডিং 
ক'রেও জোড়াই করা হয়। এই 
বীমগুলি স্ট্যান্শনের ওয়েব অথবা 
্র্যাঞ্চ অংশের সঙ্গে জোড়াই করা 
হয়। স্ট্যানশনের সঙ্গে বাম, জয়েন্ট A_আই-সেক্শান রীমের দুদিকে প্লেট; 
ক্লিট দিয়ে আমর! কিভাবে জোড়াই আটা; 1১- চারটি খ্যাঙ্গেল আয়রনকে ছুটি 
8৮:7৮:75: 1 2 
থেকে বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে স্ট্যান- 
শনটি একটি কভার-প্লেট-যুক্ত আই-সেকৃশান। চিত্র--106-এর ৮চিহিত বি্ট- 
আপ সেকশীনটিকেই যেন খাড়াভাবে স্ট্যানশন হিসাবে ব্যবহার করা! হয়েছে। 
লক্ষ্য কারে দেখুন; বীমগুলির ক্লযাঞ্জ এবং ওয়েব ছুটি অংশেই ক্লিট দিয়ে সট্যানশনের 


১৭৬ ... বাস্ত-বিজ্ঞান 


সঙ্গে জোড়াই করা! হয়েছে। স্কেচ চিত্র আকায় আমরা একই ক্ষেত্রে ওয়েব- 
কনেক্শ!ন এবং ফ্র্যাঞ্জ-কনেকৃশান দেখতে পাচ্ছি। 

জোড়াই ৪ রোল্ড 
স্টীল সেবৃশানের দু'টি অংশ 
যুক্ত করতে আমর! নিম্নলিখিত 
তিনটির পদ্ধতির যে-কোন একটির 
বাবস্থা করিঃ (ক) রিভেট 
জোড়াই ; (খ) বোণ্ট-নাট 
জোড়াই 3 (গ) ওয়েল্ডিং। 

(ক) রিভেট জোড়াই ঃ 
চিত্র-108-এ একটি রিভেটের 
সেকৃশানাল-এলিভেশান দেখা 
যাচ্ছে। ওপরের অর্ধ-চন্্রীরূতি 


চিত্ৰ-10.7 অংশটা রিভেটের মাথ! বা 
চাস কনেক্শান ; ওয়েব কনেকৃশান ; রিভেট-হেড। 1-চিহিত অংশ- 
রিট? 05৯ কভার পেট । টিকে বলে স্তাঙ্ক । রিভেটের; 


প্যাহ্ক ২৫ মি. মি. থেকে ৭৫ মি. মি. পর্যন্ত লম্বা হয় এবং d-চিহ্নিত ব্যাস ১০ মি. 
মি. থেকে ৩০ মি. মি. পর্যন্ত হ'তে পারে। স্যাচ্কের দৈর্ঘ্য এবং রিভেটের মাপ 
Fe 


cM 


চিত্র_10.8 

0.R_নাধারণ রিভেট ; ০১৯২_কাউন্টার-দাক্ক-রিভেট। 
অর্থাৎ ব্যাস পরম্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়। ৪* মি. মি. স্তান্ষের একটি রিভেটের 
ব্যাস হ'তে পারে ১০, ১২, ১৫ অথবা ২০ মি. মি; কিন্তু রিভেটের অগ্রান্ত অংশের 
৭,5 ইত্যাদির মাপ ব্যাসের উপর নির্ভরশীল | সেই হিসাবটি হচ্ছে দিয়রূপ £ 

2১৭৫ ১৫৫. b= eX d. 

লোহার প্লেটে রিভেটের জন্য প্রথমে একটি ছিন্র করা হয়। এটা ড্রিল 
কারে করা হয় অর্থাৎ ধারালে| ব্লেডের সাহায্যে কুরে কুরে কেটে অথবা 


লোহার কাজ ১৭৭ 


পাঞ্চ ক'রে অর্থাৎ, ধারালো! অস্ত্রের সাহায্যে জোর দিয়ে কট্‌ ক'রে কেটে। 
ক্ষেত্র-বিশেযে, দুটি পদ্ধতি মিলিয়েও কাজ করা হয়-_অর্থাৎ প্রথমে ছোট 
ব্যাসের একটি ছিদ্র পাঞ্চ করে, পরে রিভেটের ব্যাসের মাপে ড্রিল করা হয়। 
ছিদ্র করার পর উত্তপ্ত রিভেটের প্যাহ্কটি সেই ছিদ্রে পরিয়ে দেওয়া! হয়। হেডটিকে 
চেপে৷ ধ'রে অপরপ্রান্তে একটি ইলেকট্রিক হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হয়; ফলে 
সেদিকেও অনুরূপ একটি মাথা হয়ে যায়। রিভেট পরাবার- পূর্বে আশেপাশের 
ছিদ্রগুলিতে বোণ্ট-নাট পরিয়ে কষে দিতে হয়। রিভেট ঠিকমতো পরানো! 
হয়েছে কিনা একটি হাতুড়ির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। রিভেটের মাথায় 
আঘাত ক'রে শব্দ শুনে বুঝতে পারা! যায় রিভেট ঠিক বসেছে কিন! । চারজন 
কর্মীর একটি দল দিনে প্রায় শতখানেক রিভেট লাগাতে পারে। একটি রিভেটের 
কেন্দ্রবিন্দু থেকে অপর রিভেটের কেন্দ্রের দূরত্বকে বলে পিচ । এই ‘পিচ!-এর 
উধধ্বতম ও নিম্নতম সীমারেখা অনতিত্রম্য | সেই নির্দেশ হচ্ছে ঃ 

ন্যুনতম পিচ=এক রিভেটের মাথার কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিকটতম রিভেটের 
মাথার কেন্দ্রবিন্দুর দুরত্ব, অর্থাৎ ‘পিচ' কোন ক্ষেত্রেই রিভেট-শ্যাসের আড়াই 
গুণের কম হবে না। 

উত্তম পিচ-পিচ কোন গেরেই “৩২ ৮ এর বেশী হবে না এবং ৩০০ 
মি. মি-এর বেশী হবে না (এক্ষেত্রে % হচ্ছে তার মধ্যে যেটি অধিকতর সরু তার 
বেধ বা! “থিকৃনেস” )। ৃ 

পর পর ছুই-সাঁরি রিভেট যখন চিত্র--10.4-এর গাসেট-প্লেটের মতে৷ 
সাজানো হয়, তখন আমর! বলি নেগুলি স্ট্যাগ্কার ক’রে সাজানো হয়েছে। 
রিভেট যে প্লেটে আটা হচ্ছে, তার প্রীন্তসীম! থেকে সেটিকে অন্ততঃ রিভেটের 
ব্যাস অন্থপারে নির্দিষ্ট ন্যনতম দূরত্বে বসাতে হবে | যেমন ২০, ২২, ২৫ মি. মি. 
'রিভেট-এর দুরত্ব যথাত্রমে ৩০, ৩৯, ৩২ মি. মি. 
4১০৩০ ৩৮ ৫০ ৭৫.১০০ ১৫০ ১৯৭৫ 
B=২* ২২:২৮:৪৫ ৫৫ ৯০ ১০০ 


ব্যান-৬ 7 ১৬ ২২ ২২ ২২. ২২ 
| OTD E> PU UE GES CHES PAS. Ld 
Dike 2 X ৪৫. ৫৫ ৬০ 
এ্যাঙ্জেল-আয়রনে অর্থাৎ ক্লিটে রিভেটের অবস্থান 

কোথায় হয়! উচিত, তা চিত্_10.9 দেখেই বুঝতে 


১৭৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


প্রযেজ্য। এ্যাঙ্গেল অথবা চ্যানেলের A-চিহ্নিত অংশের দৈর্ঘ্যের ওপর রিভেটের 
মাপ ও অবস্থান নির্ভরশীল । 

চিহ্নিত অংশের দর্ঘ্য ১০০ মি মি. অথবা তদুধ্ব হ'লে তবেই ছুটি রিভেট 
বসানোর প্রশ্ন উঠবে । তাই & যখন ১০৮ মি.মি. হয়েছে, তখনই 0 এবং ঢ-র মাপ 
লেখা হয়েছে । বলা বাহুল্য তালিকায় লেখা সংখ্যাগুলি মি:মি-তে প্রকাশিত। 

চিত্র_10.10-এ অনুরূপভাবে একটি আই-সেকশানে ক্র্যাঞ্ের মাপের X 
এবং রিভেটের ছিন্র ছুটির দূরত্বকে Y ব'লে চিহ্নিত করা! হয়েছে। নিম্নলিখিত 
তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে Y কিভাবে স-এর উপর নির্ভরশীল। সংখ্যাগুনি 


মিলিমিটারে প্রকাশিত ঃ 
EV TESCO AO FE 


a | ১৯৪০ ৬৫ ৭৫ ৯০. ১০০ ১২৫১৫০ ১৪ 
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রিভেটের 
সীমা 775২-5851158758 ২৮7২ 
টা ওয়ে'ল্ডং £ আজকাল _বান্তশিল্পে রিভেট অথবা 

|) বোপ্ট-নাট ব্যবহারের পরিবর্তে ওয়েন্ডি-এর ব্যবহার 

চিত10.10.. অধিক প্রচলিত। ওয়েন্ডিং কাজে কয়েকটি বিশেষ হ্ববিধা 
আছে_-() অল্প সময়ে বেশী জোড়াই করা যায়; (1) রিভেট অথব। বোণ্ট- 
নাটের চেয়ে খরচ কম: (৷) কনেকৃশানে ক্লিট কম লাগে, গাসেট-প্লেটের 
প্রয়োজনই হয় না) ফলে কর্বপমেত ভারবাহী স্ট্রাকচারের ওজনও কমে । ওয়েন্ডিং- 
এর নান পদ্ধতি আছে; যথা _মেটাল-আর্ক-ওয়েন্ডিং ; অক্সি-এ্যাসিটিলা'ন- 
ওয়েল্ডিং ; থারমিট-ওয়েল্ডিং ইত্যাদি। 

লোহার তৈরী ট্রাসঃ 'ঢালুছাদের’ পরিচ্ছেদেই আমরা দৌচালা, 
যুক্তদৌচীলা, রাঁজাপেস্ট ট্রাস, বাণী-পোস্ট ট্রাসের কথা জেনেছি। স্প্যান 
যেখানে বেশী, সেখানে কাঠের ট্রাস অত্যন্ত ভারী হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে লোহার 
এাঙ্গেল-আয়রন দিয়ে ট্রা তৈরি করলে খরচ কম পড়ে। স্প্যান যেখানে 
৯ মিটারের চেয়ে বেশী, সেখানে কাঠের বলে লোহার ট্রাসেই স্বিধা । এছাড়া, 
কাঠের চেয়ে লোহার ট্রা:দ আরও কিছু সুবিধা আছে। স্থায়ী কাজ হ’লে বলতে 
পারি, লোহায় ঘুণ ধরে না, আগুন লাগে না; ফলে লোহার ট্রাদ দীর্ঘস্থায়ী । 
অস্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে বলতে পারি বোণ্ট-নাট খুলে লোহার মেম্বারগুলি বার বার 
ব্যবহার কর! চলে, সহজে স্থানান্তরিত করা চলে--অপরপক্ষে কাঠের জোড়াই 
বার বার খুলে লাগানো স্থবিধাজনক নয়। 


লোহার কাজ ১৭৯ 


চিত্র__10.11-এ কয়েক রকমের লোহার ট্রাসের নক্সা দেওয়| হয়েছে। 
£-চিহ্নিত নর্থ-লাইট ট্রাম সাধারণতঃ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ৭-চিহ্নিত 
অংশে কাচ লাগানো হয়। ফলে, কারখানার ভেতর যথেষ্ট দিবালোক প্রবেশ 
করতে পারে। -চিহ্নিত হামার বীম ট্রাস খুব বেশী প্রচলিত নয় । (-চিন্নিত 
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চিত্র_10.11 


৯ নর্থ-লাইট ; ৪3 হামার বীম ; D-_-ফিং ট্রাসঃ 8 কাটি ট্রাস ; চ- ফ্যান ট্রাস? 
0 ক্যার্টিলিভার ; চর আর্চড, ট্রাস। 
ট্রাসগুলি ৭৫ থেকে. ৯ মিটার স্প্যানে বহুলব্যবন্বত। D-চিহ্নিত ফিং ট্রাস 
১৫ থেকে ১৮ মিটার পর্যন্ত স্প্যানে ব্যবহার করা চলে। কীচি ট্রাস, ফ্যান ট্রাস 
এবং আর্চড ট্রান বড় বড় ম্প্যানের ক্ষেত্রে তৈরি করা হয় । 


১৮০ বাস্ত-বিজ্ঞান 

চিত্র--10.12-এ এ জাতীয় একটি ফিং ট্রাসের অর্ধেক-অংশ বড় ক'রে আকা 
হয়েছে। .মটকার কাছাকাছি অংশের জোড়াই-স্থলটি আরও বড় ক'রে দেখানো 
হয়েছে। আই-সেকৃশান পালিনের সঙ্গে এল-হুক দিয়ে কিভাবে এ্যাম্বেন্টস-শীটকে 
জৌড়াই করতে হবে, সেটাও লক্ষণীয় । এাস্বেস্টস-সীটের সমান্তরাল £-চিহ্নিত 
খ্যাঙ্গেল-আয়রন দুটিকে বলে প্রিন্জাপ্যাল রাফ টার । এর সঙ্গে লম্বভাবে যে 
মেস্বারগুলি আছে ((-চিহ্িত) সেগুলিও এ্যাঙ্গেল-সেকৃশান। কিন্তু i-চিহ্নিত 
মেম্বারগুলি ফ্ল্যাট আয়রনের সেক্শান। গাসেট-প্লেটের সাহায্যে কিভাবে এগুলি 
নাট-বণ্ট,র ( অথবা! রিভেটের ) মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তা-ও লক্গণীয়। 


CLEAR SPAN শী 


চিত্ৰ-10.12 
&_আই-মেক্শান পালিন ; ৪_জে-হক 3 ০_-লিম্পেট বা টুগী-ওয়াসার ; ৫-_সটকা ; 
6 গাসেট-গ্লেট ; £ গাস্বেষ্টস-সীট ; ৪ রাফ্‌টার ; ৮৮ স্রাট,। 
লোহার তাঁর £ ৬ মি. মি. ব্যাসের চেয়ে বেশী মোট! লোহাকে বলি রড 
য| লোহার-ছড় ; ৬ মি. মি-এর চেয়ে সরু হ'লে তাঁকে বলি লোহার-তাঁর বা 


টিন UNE হক ক রা : UY O° 
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লোহার কাজ ১৮১ 


খ্যালভানাইজ ড ওয়্যার । টিনের পাতের মতো, তারেরও ‘গেজ’ আছে। 
তারের ব্যাস, প্রতি ফুটের ওজন প্রভৃতি গেজ-অঙ্ুমারে সুনির্দিষ্ট । লোহার মাপ 
সাধারণতঃ 'এস্‌-ডাব লু-গেজ’ অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড-ওয়্যার-গেজে উল্লিখিত হয়। এ-ছাড়া, 
বামিংহাম-ওয়্যার-গেজে অর্থাৎ বি. ডাব লু-জি-তে উল্লিখিত হয়। 

বেড়াদেওয়ার কাজে আমর! যে তার ব্যবহার করি, তা দু'-রকম__প্লেন- 
গ্যালভানাইজ ড-ওয়্যার বা সাধারণ-তার এবং বার্বড_ওয়যার বা কীটা-তার। 

প্রেন-গ্যালভালাইজ.ড-ওয়্যার £ গ্যালভানাইজ ড-তার তৈরি করা হয় 
তিনটি, চারটি, প/চটি অথব| সাতটি সরু তার জড়িয়ে । আমর! তারের মাপ উল্লেখ 
করতে বলি ‘৪/১২ মাপের তার’। তার অর্থ ১২ গেজের চারটি তার একত্রে 


জড়ানে|। নিচের তালিকাটিতে বিভিন্ন প্রকার তারের প্রতি হন্দরের ওজন দেওয়া 
হয়েছে । এথেকে আমাদের কাজের প্রয়োজনে কতট। তার লাগবে, তা আমরা 


হিসাব ক'রে বার করতে পারি ঃ 

তারের মাপ প্রতি হন্দরের দৈর্ঘ্য | তারের মাপ প্রতি হন্দরের দৈর্ঘ্য 
fee ৫৩৭ ফুট 8/১৪ +:- ১,৬১১ ফুট 
৩/১০ *- ৯ ৮৪০ ১১ ৫/১২  *** Eo ৭৫৯ ১১ 
৩/১১ ee "+ ১,০২০ ১,১ ৫/১৩ "৮ ৮০০ ৯৭২. ১১ : 
৩১২ ২, ১১২৬৯ ৫/১৪ *** +০০, 0১১২৮৪), ১5) 
8133 24৬65 ৫/১৫ eee ১১৫৯০৯ 
৪/১২ 8৫৪ ৭/১৩ ty ৬৯৬ 


কীট! তার।ঃ দুটি গ্যালভানাইজ ড তার 8 গায়ে তারের কাটা 
আটকে কীটা-তার তৈরি করা! হয়। প্রতিটি তার ১২ অথবা ১৪ গেজের। বার 


বা কাটাগুলি দুই রকমের 
_হুয়। তারের গায়ে কীট! 
জড়ানোর পদ্ধতিও আবার 


হু'রকমের ৷ কখনও কীটাঁ 
গুলি একটিমাত্র তারকে চিত্র_10.13 
জড়িয়ে থাকে, কখনও ছুটি তারকেই। চিত্র-_10-13-এর প্রথম চিত্রটি: একটি 
ছু'মুখো কাটার, দ্বিতীয়টি এক তারের ওপর জড়ানো চার-মুখো। কাটার এবং তৃতীয় 
চিত্রটি দুই-তারের ওপর জড়ানো একটি চার-মুখো কাটার । 
১২নং এস্‌. ডাবলু. জি. দু'সুখে। কীটা-তাঁরের প্রতি হন্দরের দৈর্ঘ্য 
(কীট &/ তফাতে একটিমাত্র তার জড়ানো) ৮১০০ ১১৭৬৮ 
১২নং এস্‌. ডাবলু. জি. চারমুখো কাটা-তারের প্রতি হন্দরের দৈর্ঘ্য 
( কীটা ৬" তফাতে দুইটি অথবা একটিমাত্র তারে জড়ানো) ১,৭৪০ 
১ ডাবলু. জি. চার-মুখো কীটা-তারের প্রতি হন্দরের দৈর্ঘ্য 
(কীটা ৬” তাতে একটিমাত্র তারে জড়ানো ).০০ ২০৫৮৪? 


একাদশ সারচ্চ্ছেল 
দরজা-ভান'লার পাল্লা! (শাটাস) 


পন্রিচ 2 চতুর্থ পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে, দেওয়ালের সঙ্গে কলাম্প, 
হোল্ডফাস্ট অথবা হর্ন দিয়ে দরজা-জানালার চৌঁকাঠকে স্বস্থানে ধারে রাখা হয়। 
পাল্লাগুলি এই চৌকাঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এমনভাবে এগুলি কজার সাহায্য 
ফ্রেম বা চৌকাঠের সঙ্গে লাগানো হয়, যাতে আমরা পালাগুলি ইচ্ছামতো 
খুলতে অথবা বন্ধ করতে পারি। প্রথমতঃ, আমরা ঘরে জানাল! দিই কেন? 
আলো-বাতাস আসার জন্য, বাইরের দৃশ্য দেখতে পাওয়ার জন্য । কিন্তু বিভিন্ন 
খাতুতে, দিনের বিভিন্ন সময়ে, জীবন-যাত্রার বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা আলো- 
বাতাস এবং *দুষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই।  স্থৃতরাং, আমর! পল্লাগুলি কখনও 
খুলে রাখতে, কখনও বন্ধ রাখতে চাই। শুধু তাই নয়_ আমরা কখনও শুধু 
আলো, কখনও বা! শুধু বাতাস ঘরে আসতে দিতে চাই। কখনও বাতাস চাই, 
কিন্তু যেন দেখা না যায়? আবার কখনও চাই আলো, কিন্তু দৃষ্টিপথ উন্মুক্ত করতে 
চাই ন|। তাই আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পালা ব্যবহার করি। 
কাচের শাসি বন্ধ ক'রে আমরা! হাওয়া, ধুলো প্রভৃতিকে রুখতে পারি, অথচ 
আলো আসার বাধা থাকে না। অপরপক্ষে, কাঠের পাল্লা বন্ধ ক'রে আলো-বাতাস 
উভয়ের পথেই আমরা বাধা সথষ্টি করতে পারি। অনেকে চৌকাঠ বেশী গড়া ক'রে, 
একদিকে শালির পাল্লা এবং অপরদিকে ‘কাঠের পাল্লা লাগান। এতে আলো- 
বাতাস দুটিই ইচ্ছামতো! নিয়ত করা যায়। বলা বাহলা, এতে খরচ আরও 
বেশী পড়ে। 

কিন্তু পাল্লার কাজ তো শুধু আলো আর বাতাসের নিয় নয়__দৃষ্টিপখের 
সামনে বাধা স্ষ্টি করাও তার দায়িত্ব। এই কারণেও পাল্লার রকমফের করতে 
ইয়। যেমন-ন্নাঘরে অথবা পায়খানায় হাওয়ার প্রয়োজন শয়নকক্ষের মতো 
জরুরী নয়) দেক্ষেত্রে দু'একটি ঘুলঘুলি থাকলেই হয়তো যথেষ্ট হ'তে পারে । 
জানালা করলে আলো ঠিকই 'আসবে, কিন্তু আমরা চাই ঘরটাকে চোখের আড়াল 
করতে। তাই আমরা এক্ষেত্রে ঘষা-কাঁচের (গ্রাউণ্ড-গ্রাস ) পাল্লা পছন্দ 
করি। আবার শয়নকক্ষে হয়তো আমরা কখনও হাওয়া চাইছি__কিন্তু বাইরে 
থেকে যাতে দেখা না যায়, সে ব্যবস্থাও চাইছি। এক্ষেত্রে আমরা খড়খড়ি-দেওয়া 
পাল্লার শরণাপন্ন হই। 


EP SA পপ LS 


দরজা-জানালার পাল্লা ১৮৩ 


মোটকথা, প্রয়োজন ও খরচের কথা মনে রেখে কোন্‌ জানালায় কি জাতীয় 
পাল্লা ব্যবহার করব তা স্থির করতে হবে। এবার দেখা যাক, পাল্লার কত ভাবে 
রূকম-ফের হ'তে পারে। 

শ্রেণী বিভাগ & (ক) যেখানে পালা-বন্ধ-অবস্থায় আলো-বাতাঁস এবং 
দৃষ্টিশক্তি তিনটিকেই রুদ্ধ করতে চাই, সেখানে ব্যবহার করি-- 

()_ লেজেড পাল্লা ; (i) লেজেড ও ব্রেসেড পাল্ল।; (3) ফ্রেম্ড 
ও লেজেড পাল্লা! ; (৮) ফ্রেম্ড ও প্যানেল পাল্লা; 0) ফ্রাস্‌ পাল্লা । 

খে) যেখানে পাল্লা-বন্ধ-অবস্থায় শুধু হাওয়া ও দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করতে চাই, অর্থাৎ 
আলো-কে আটকাতে চাই না, সেখানে ব্যবহার করি__ 

(1) ঘষা-কাচের পাল্লা! । 

(গ) যেখানে শুধু হাওয়া অথবা বৃষ্টির ছাটকে বন্ধ করতে চাই, সেখানে 
লাগাই__ 

(৮) শালির পাল্লা; (৮7) অংশতঃ শার্সির এবং অংশতঃ 
কাঠের পাল! । 

(ব) যেখানে শুধু দৃষ্টিশক্তি এবং প্রথর আলো রুদ্ধ করতে চাই, আমরা! সেখানে 
ব্যবহার করি-__ 

(x) অনড় খড়খড়ির পাল্লা (ফিক্সড লুভার শাটার )$ (৯) নিয়ন্ত্রণ 
যোগ্য খড়খড়ির পাল্লা ' এাডজাস্টেব ল ব্রেড্ড লুভার ) বা ভেনিশিয়ান্‌ 
শাটার । 

এখন প্রত্যেকটি পাল্লার বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। 

লেজেড পাল! £ স্বপ্নমুলোর বাঁড়ীতে এটি বহুল-ব্যবহৃত। অপেক্ষাকৃত 
উন্নত F্পেমিফিকেশনের বাড়ীতেও স্নানঘর, রান্নাঘর প্রভৃতিতে দরজা ও 
জানালায় এ-জাতীয় পাল্লার ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। প্রায় 
১৫০. মি. মি. চৎড়া এবং ১৮ থেকে ২৫ মি.মি. পুরু কাঠের তক্তা পাশাপাশি 
সাজিয়ে এই লেজেড পাল্লা তৈরি করা হয়। মাটি থেকে খাড়াভাবে রাখা, 
এই পাঁশাপাশি-আটা তক্তার নাম ভার্টিক্যাল ব্যাটেনস২_আমরা তাদের 
খাড়া তক্তা বলতে পারি । 

চিত্র_11.1-এর A একটি লেজেড পালা। এতে পাঁচটি খাঁড়া তক্তা! 
আছে; আর. এই খাঁড়া তক্তাগুলি ওপরে, মাঝে ও নিচে তিনটি মাটির সঙ্গে 
সমান্তরাল কাঠের তক্তা! দিয়ে আটা আছে। এই তিনটি কাঠকে বল! হয় 
লেজাঁর বা লেজ। এগুলি সচরাচর ৭৫ থেকে ১২৫ মি. মি. চড়া, আর 


১৮৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


১৮ থেকে ২৫ মি. মি. মোটা তক্তার হয়। লেজের সঙ্গে খাড়া তক্তাগুলি ক্ক, 
দিয়ে এটে দি: হয়| 


খাড়া তক্তাগুলিকে পাশা- 
পাশি সাজিয়ে দিলেই চলবে 
না। তাহ'লে গ্রীষ্মকালে যখন 
তক্তাগুলি শুকি'য় সঙ্কুচিত হয়ে 
যাবে, তখন জোড়াই-স্থলে ফাক 
দেখা যাবে। এজন্য খাড়া 
তক্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে টাং- 
গ্যাপ গ্রযভ জোড়াই করে 

চিত্র_11.1 দিতে হবে। চিত্র__11.2-তে 

4 লেজেড পাল ;_লেজেড ও বেদেড এ-জাতীয় পালার একটি সেকৃ- 
"গালা ৮০ ক্রেম্ড ও লেজেড পাল্লা। শানাল এ লিভে শীন এঁকে 
দেখানো! হয়েছে। পাঁচটি খাড়া তক্তায় সর্বদমেত, চারটি টাং-এাগু-গ্রনত 
জোড়াই হবে। যে-কোন একটি জোড়াই (€-চিহ্নিত জায়গাটি) বড় ক'রে 
নিচে দেখানো হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বা দিকের 
তক্তাটিতে একটি নাক বেরিয়ে আছে (সচরাচর ১০ মি সি. ০০] 
থেকে ১২ মিমি. পর্যন্ত পুরু)। আর ভান দিকের তক্তায় 
অনুরূপ একটি খাঁজ কেটে এ নাকটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া [নষ্টা 
হয়েছে। এরকম জোড়াই করা হ'লে গ্রীন্কালে ভক্তাগুলি +-২১১৮:-- 
যখন শুকিয়ে যাবে, তখনও জোড়াই-স্থলে ফাট দেখা যাবে না। চ্ত্ি11-2 

চিত্র_-112-এ যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে উন্নততর ব্যবস্থা 
দেখানে! হয়েছে চিত্র117-তে। শালকাঠে অত্যন্ত বেশী ফাট দেখা! যায়, 
এজন্য শালকাঠের তক্তায় এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই বাঞ্ছনীয় । এক্ষেত্রে ছুদিকের 
কাঠেই খাঁজ কাটা হয় এবং একটি সরু কাঁঠে গৌজ । ২৫৯৬ মি মি. মাপের ) 
ও ফাকের মধ্যে ওপর থেকে পরিয়ে দেওয়া হয়। সমান সমান দূরে খাজ 
দেখানোর জন্য ৮-চিহ্নিত স্থলে বাড়তি খাজ কাট। হয়েছে। একে বলা হয় 
ফল্জ্-জয়েন্ট । 
₹_ লেজেড ও ব্রেসেড পাল্লা 8 চিত্র__111-এর চ পালাটি লক্ষ্য ক'রে 
দেখুন! এটিও বস্তুতঃ একটি লেজেড পাল্ল৷--শুধু লেজগুলি অনুরূপ কাঠ দিয়ে 
কোণাকুণি যুক্ত করা আছে। এই কোণাকুণিভাবে আটা কাঠগুলিকে বলা হয় 


দরজা-জানালার পালা ১৮৫ 


ব্রেস। ব্রেস লাগানো হ’লে পাল্লাটা আরও মজবুত হয়। এগুলিও সু দিয়ে 
খাড়া তক্তার সঙ্গে আটা থাকে। 

চিত্র_111-এর ৮-তে লেজ ও ব্রেস্‌ মিলে যেন ওপর-নিচে পর পর ছুটি 
ইংরাজী ‘Z'-অক্ষর রচনা করেছে। দরজা অথবা জানাল! যদি ছুই-পালার হয়, 
তাহ'লে অপর পাল্লার ব্রেমগুলি- এমনভাবে অটতে হবে, যাতে ওপরে-নিচে দুটি 3 


A 
{EB SE 1. SE} 


চিত্র 113 


4জোড়াই-করার আগের অবস্থা; ৪ জোড়াই হয়ে যাবার পর; 
0-_এলিভেশান ; ৪-_কাঠের গৌঁজ ২৫১৬ মি. মি. ; ৮-_ফল্স্‌ জয়েন্ট । 
উল্টো অক্ষরের মতো দেখতে হয়। অর্থাৎ অপর পাল্লার ব্রেদগুলি ডান দিক 
থেকে বী দিকে না নেমে, যেন বাঁ দিক থেকে ভান দিকে নামে । 
চিত্র_11 4 লেজেভ ও ব্ৰেসেড পালার একটি এলিভেশান দেওয়া হয়েছে। 
পাশে দেখানো! হয়েছে পালার একটি সেক শানাল-এলিভেশান। এর বিভিন্ন অংশের 
কি নাম তা চিত্র-পরিচিতিতে লেখা হয়েছে। 
ফ্রেমূড ও লেজেড পাল্লা £ঃ লেজেত পালায় দুখানি কোণাকুণি বাড়তি 
কাঠ লাগিয়ে আমরা পেলাম লেজেড-ব্রেসেভ পাললা। এতে খরচ. একটু 
বাড়লো, - পাল্লাটি কিন্ত মজবুত হ'ল। এখন লেজেড-ব্রেসেড পাল্লাতে 
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হ'পাশে আরও ছুখানি কাঠ যদি লাগাই, তাহ'লে আমরা পাঁব ফ্রেম্ড ও 
ৃ লেজেড পাল্লা। কিন্তু একটা কথা, এতক্ষণ 
লেজ ও. ব্রেমগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে 
জোড়াই করা হচ্ছিল না। ফ্রেম্ড ও 
লেজেড পাল্লায় চহুর্দিকের ফ্রেমের কাঠগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে মর্টিম-টেনন্‌ অথবা ডাভটেইল 
জোড়াই দিয়ে যুক্ত থাকে। 


ব্রেসবিহীন অবস্থাতেও অর্থাৎ, শুধু 
লেজেড পালায় চারপাশে ফ্রেম লাগিয়েও, 
এ'জাতীয় পালা তৈরি করা যায়। সেক্ষেত্রে 

&-ওপরের লেজ; ৮-_মাঝের পাললাটি অনেকটা বন্ড ও প্যানেল পাল্লার 
লেজ; ০-নিচের লেজ ; ৫ ব্রেস; মতো দেখতে হবে। 

€-_ খাড়া তক্তা। ফ্রেম্ড ও প্যানেল পাল্লা £ নাম 

শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ ধরনের পাল্লায় থাকবে চারপাশে একটা ফ্রেম এবং 
মাঝখানে থাকবে প্যানেল কাঠ। 

চিত্র_-11.5-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন A,B, C, D, D--এই পাঁচখানি কাঠ 

দিয়ে প্রথমে একটি ফ্রেম তৈরি করা হয়েছে। এর ভেতর খাঁজ কেটে চ, 
এবং ৮ চ কাঠ চারখানি বসিয়ে দেওয়| হয়েছে। এখানে A, B, C, D প্ৰভৃতি 
কাঠগুলি ফ্রেমের এবং চ ও চু-চিহ্নিত হচ্ছে প্যানেলের ৷ 

এবার বিভিন্ন অংশের কাঠের নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। মাটি- 
থেকে-খাড়া কাঠ ছুখানি-যার গায়ে লেখ আছে D--সে দুটিকে বলা হয় 
স্টাইল। ছু'পাশের দুটি খাড়া স্টাইলকে ওপরে, মাঝে ও নীচে তিনখানি 
কাঠ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। জমির সঙ্গে সমান্তরাল এই কাঠ তিনখানির 
শাম ওপরের রেল (4-চিহ্িত), মাঝের রেল (B-চিহ্নিত ) এবং নিচের 
রেল ( (-চিহ্নিত)। 

" চিত্ৰ11.6-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন. তিনটি রেলেই নাক বা খাঁজ বের হয়ে 
আছে। এর ইংরাজী নাম টেননৃ। অপরপক্ষে, যেখানে রেল তিনটি স্টাইলের 
সঙ্গ যুক্ত হবে, সেখানে স্টাইলের ভেতরে খাঁজ কেটে রাখা হয়েছে; একে বলে 
মর্টিস,। অর্থাৎ স্টাইলে মর্টিস্‌ এবং রেলে টেশন্‌ দিয়ে আমর! রেল ও স্টাইলে 
মটিস্‌টেনন্‌ জোড়াই ,করি। অনেক সময় ওপরের এবং নিচের রেলে সাধারণ 
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মার্টিদ্টেনন্‌ না ক'রে আমরা ডাভ-টেইল্‌ড, মর্িস্টটেনন্‌ জোড়াইয়ের আশ্রয়: 
নিই। . ডাভ-টেইল্‌ জয়েণ্টের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। 

পাশের ছুটি স্টাইল ছাড়াও, অনেক সময় রেল-তিনটি অপর. একটি কাঠ 
দিয়ে যুক্ত থাকে। এই কাঠখানি স্টাইলের সমান্তরাল অর্থাৎ মাটি থেকে 
খাড়াভাবে থাকে। এই কাঠখানির নাম মুলিয়ান। ফেম্ড ও প্যানেল 
পাল্লাতে মুলিয়ান সর্বত্র ব্যবহৃত হবে, এমন কোন কথা নেই ॥ শুধু মুলিয়ানের: 
ব্যবহার বড় ও যথেষ্ট চওড়া পালাতেই লক্ষণীয় । 


rei. 
২১১২২৯২ 


১২১১২১১১১১১ 
রত 
/ jt 


উপরে উল্লিখিত ছয়খানি কাঠ যুক্ত করলে আমর! চার-কোণায় চারটি" 
চৌকা ফোকর পাব। এ-গুলিই প্যানেল তক্তা দিয়ে ভরাট করা হয়। 
প্যানেলের কাঠগুলি স্টাইল, রেল ও মুলিয়ান কাঠের ভেতর খাঁজ কেটে বসানো 
হয়। চিত্ৰ-115 লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চ-চিহ্নিত প্যানেল দু'টির আকৃতি 
ম-চিহিত প্যানেল দুটির থেকে পৃথক । [-চিহ্িত প্যানেল দুটির গভীরতা 
বেশী। এদের বলা হয় রেইজউ-প্যানেল। স্টাইল অথবা রেলের দিকে 
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এগুলির গভীরতা ক্রমশঃ কমে যায়। অপরপক্ষে, চিহ্নিত প্যানেল দু'টির 
গভীরতা সর্বত্র সমান । 
সচরাচর স্টাইল ও রেলগুলি ৭৫ থেকে ১৫০ মি. মি পর্যন্ত চওড়া এবং 
৩৫ মি. মি. থেকে ৫০ মি.মি. পর্যন্ত পুরু হয়। কখনও কখনও নিচের রেল 
অথবা মাঝের রেলকে অপেক্ষাকৃত চাওড়া করা হয়। 
শাসির পাল্লা ঃ শাগির পাল্লায় প্যানেলগুলি কাঠের বদলে কাচের তৈরি 
করা হয়। শাগির কাচ, যাকে বলে উইত্ডো-গ্রাসগুলি ২ থেকে ৩মি. মি. 
পর্যন্ত পুরু বা মোটা হয়। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায়__সাধারণ ছু-তিন- 
চারতলা বাড়িত ২ থেকে ২৫ মি. মি. পর্যন্ত পুরু কাচ আমরা ব্যবহার করি। 
কিন্তু খুব উচু বাড়িতে, যেখানে জানালার পালাগুলিকে অবাধ ঝাড়ের বেগ 
সইতে হয়, সেখানে ৩ মি. মি. পুরু কাচই প্রযোজা। প্যানেলগুলি এমন মাপের 
'হওয়া উচিত, যাতে বাজারে প্রচলিত কাঁচের সঙ্গে সেগুলি সমতা রক্ষা করে। 
তালা হলে ছাট-কাট হিসাবে অনেকখানি কাচ বাদ যাঁবে। সেজন্য প্রথমেই 
জেনে রাখা উচিত নির্াণকারীর! কী-মাপের কাচ সচরাচর বাজারে ছাড়েন। 
“সে তথ্যটি এই রকম £ 
২ মিমি. পুরু কাচজ ৩৬% ৫০, ৪০% ৬৭, ৫০১৫৭৭ (প্রত্যেকটি মাপ সেমি) 
২৫.৪ এ ২৩৬৯৫০৪০৯৬৯ ৬২১৫১২১( এ ও ৯৫) 
যেহেতু কাচব্যবসাযীরা কাচের মাপ সেট্টিমিটারে উল্লেখ করেন, তাই 
'মেভাবেই বলা হল। 
এর চেয়ে বেশী পুরু কাচকে বল! হয় শীট-গ্রীস। সেগুলি ৪ মি. মি. 
পুকু। সচরাচর দোকানের শো-কেন-এর জন্য এই জাতের বড় মাপের কাচ 
বাবত হয়। প্রসঙ্গত: জেনে রাখা যেতে পারে, বোতলের কাচ, ইলেকুট্রিক 
বান্বের কাচকে বলা হয় ক্রাউন-গ্রাস। 
ঘষা-কাঁচ বা গ্রাউণ্ড'গ্রাসের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এগুলি আলো! 
যাতায়াতের পথ দেয়, কিন্তু দৃষ্িপধে বাধার সৃষ্ট করে। এই গ্রাউণ্ড-গ্রাসে 
নানা জাতের নন্সাও তোলা হয়। কাঁচের একদিকট!| হয় মহ্ণ। এ-দিকটা যেন 
বাইরের দিকে থাকে এবং ভেতরের দিকে অমহ্থণ তলটা থাকবে। এই ঘষা-কাচে 
সাধারণ কাচের চেয়ে খরচ একটু বেশি পড়ে। মোটামুটি বলা খ্যায়, দাম 
শতকরা ১০ ভাগ বেশি। 
ইদানিং আর এক জাতের কাচ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ভেতর দিয়ে আলো 
যায়, কিন্তু উত্তাপ যায় না। অর্থাৎ “কাচে রোদ পড়লে ঘরের ভেতর 


০ আই 
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আলোকিত হয়; কিন্তু রৌজ্রের তাপে ঘরটা উ হয় না। বাতানুকুল বা 
এয়ারকপ্ডিশন করা কক্ষের পক্ষে এই কাচ অত্যন্ত স্ববিধাজনক। যতদূর জানি, কাচ 
বিক্রেতা ছুটি কোম্পানি এই ধরনের কাঁচ বাজারে আমদানী করেছেন; হিন্দুস্থান 
পিলকিন্টন্‌ গ্লাসের এই ধরনের তাপ-নিরোধক কাচের নাম ক্যালোরেক্স এবং 
| বোস্বাইয়ের শরীবলভ গ্রাস কোম্পানির কূলেক্স। প্রথমোক্তের স্থনাম বেশি। বলা 
| বাহুল্য, এ-গুলি বেশ দামী । তবু এপ্রসঙ্গে বলি_-যদি আপনার ডুইংরুমে অথবা 
| শয়নকক্ষে অনিবার্ধভাবে একটি পশ্চিমের জানালা দিতে হয় এবং সমস্ত বাড়িটার 
| সঙ্গে সমতা রেখে যদি আপনি শাগি-পাল্লাই লাগাতে চান, : তাহলে বেশি 
দাম দিয়েও এ পশ্চিমের জানালায় তাপনিরোধক 'শার্সি লাগানো বুদ্ধিমানের 
কাজ হবে।: নচেৎ বছর-বছর ভারী পদী-বাবদ প্রচুর টাকা আজীবন ব্যয় 


করতে হবে। 


চ্ত্ৰি_11.7 চিত্11.8 
LY A_তঁ অংশ শামি, ৬ অংশ প্যানেল; ০ ফিক্সড, লুভার পালা ; 
ই B_সম্পুর্ণ শালির পাল্লা। D-_ফ্ৰাস্‌ পাল্লা। 


- স্টাইল ও রেলের ভেতরের ফোকর আরও কতকগুলি সরু সরু কাঠের সাহায্যে 
ভরাট করা হয়। অর্থাৎ প্যানেলগুলি আকারে ছোট করা হয়। এখন এই কাঠের 
গায়ে কিভাবে খাজ কেটে কাচ লাগানো হয় তা চিত্র_11.9-এ দেখানো হয়েছে। 
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চিত্র_-11.7 একটি দুই-পাল্লার দরজা অথ" জানালা। তার বা দিকের পাল্লাটিতে 
( A-চিন্নিত ) উপরের উ অংশ শাগির পাল্লা এবং নিচের 3 অংশ কাঠের প্যানেল। 
'অপরপক্ষে, চিত্র--11.7-এর ভান দিকের পাল্লাটি ( B-চিহ্নিত ) সম্পূর্ন শাসির। 
বলা বাহুল্য, এরকম অর্ধ-নারীশ্বর দরজ| বা জানাল! বাস্তবে তৈরি করা 
হয় না। দুটি বিভিন্ন ধরনের পাল স্থানাভাবে একই চিত্রে দেখানে। হয়েছে 
মাত্র। 

চিত্র-11.7-এ আরও ছুটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রথমতঃ, বী দিকের পাল্লার 
স্টাইল ছুটি সর্বত্র সমান চওড়া নয়। যেখান থেকে শাসি হুর হয়েছে, সেখান 
থেকে ওপরের দিকে স্টাইল কম চওড়া এবং নিচের দিকে বেশী চওড়া। 
দ্বিতীয়তঃ, চিত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে, প্যানেলটি “রেইজড-প্যানেল' ৷ চিত্র__11.7- 
এর চিহ্নিত জোড়াই-স্থলটিকেই চিত্র_-11.9-এ বিস্তারিতভাবে দেখানো 
হয়েছে। 

শাসিগুলিকে কাঠের খাজে ( রিবেটে বা রাবিটে ) বসানো হয়। এই খাজ 
অন্ততঃ ১২ মি.মি. গভীর হওয়া চাই। তারপর হাল্কা! কাঠের চিপিং দিয়ে অথবা 
পুটির সাহায্যে কাচগুণিকে আটা হয়। কীটাগুলি ৭৫ থেকে ১২৫ মি.মি তফাতে 
বসানো! হয় ছবির ফ্রেম বীধায়ের মতো করে। 

প্রসঙ্গত, জেলে রাখা যেতে পারে যে, পুটি তৈরি করতে নিম্নলিখিত উপাদান- 
গুলি লাগে। এক কে. জি. হোয়াইটিং পাউডার এবং ৬০ গ্রাম শুকনো হোয়াইট- 
লেডকে প্রথমে পৌনে-চারশ গ্রাম আন্দাজ ভিসির তেলে মিশিয়ে কাদ! করা হয়। 
তারপর সেটিকে ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে এক রাত রেখে দিতে হয়। পরদিন এ 
কাদার মতো নরম জিনিসটিই পুটি হিসাবে ব্যবন্ৃত হয়। - 

খড়খড়ির পাল্লা! ঃ খড়খড়ির পাল্লা ছ'রকমের হাতে পারে। প্রথমতঃ, 
খড়খড়ির ছু'পাশের স্টাইলে খা'জ কেটে বসানো হয়। সেগুলি বাহির দিকে ঢাল 
দেওয়া থাকে। এতে বৃষ্টির জল বাইরের দিকে পড়ে। এ ধরনের পালায় খড়খড়ি 
ইচ্ছামতো খোলা ও বন্ধ কর৷ যায় না। একে বলে ফিল্ড, লুভার’ পালা । 
চিত্র -11.7-এর বী দিকে ৭০-চিহ্ত পালাটি এর উদ্বাহরণ । বলা বাহুল্য, 
এটি বাইরের দিক-থেকে আঁক! এলিভেশান্‌। পাল্াটির নিচের দিকে প্যানেল 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় রকমের খড়খড়ি পাল্লায় খড়খড়ি বা পাবীগুলি ইচ্ছামতো খোলা ও 
বন্ধ করা যায়। সেখানে খড়খড়িগুলির ছুই প্রান্তে দুটি পিন্‌ ( চিত্র_11.10) 
'থাকে এবং স্টাইলের ভেতর গর্ত কেটে এই পিন গুলি এমনভাবে লাগানো থাকে 


দরজা-জীনালার পাল্লা ১৯১ 


যাতে, পাথীগুলি ঘুরতে পারে। এই পাখীগুলি একটি খাড়া বাঁতার সঙ্গে যুক্ত 
থাকে । এই বাত! নিচের দিকে নামিয়ে বাকিয়ে দিলে পাধীগুলি খুলে যায় 
এবং হাওয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্মুক্ত ক'রে দেয় ( চিত্র-11.10)| আবার এই 
-চিহ্নিত বাতা ওপর-দিকে ঠেলে উঠিয়ে দিলে, [চিহ্নিত পাধীগুলি বন্ধ হয়ে 
যায়।': 


চিত্র-11:9 


A_ভেতর দিক থেকে; ৪-_বাইরের দিক থেকে 
[ চিত্র 11.7-এর 4-পাল্লার চিহ্নিত 
অংশের জোড়াই দেখানো হয়েছে। ] রেল) P-_পিন্‌। 
ফ্লাস, পাল্লা। 2 ফ্লাস্‌ পালা তৈরি করতে হ'লে, প্রথমে স্টাইল ও রেল 
সহযোগে একটি ফ্রেম বানিয়ে নিতে হবে । তারপর একদিক থেকে ফ্রেমটি 
প্লাই-উড কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । অপরদিক থেকেও অনুরূপভাবে প্লাই-উড 
কাঠ, দিয়ে ফ্রেমটি ঢেকে দেওয়া হবে; কিন্ত তার পূর্বে ছু'দিকের : প্রাই-উড 
কাঠের মাঝে যে ফাক, সেই ফীকটি কর্ক বা অন্ত কিছু হালকা জিনিস দিয়ে 
(চিত্ৰ-118-D ) ভতি ক'রে দিতে হয়। 
দ্রজা-জানালার বিভিন্ন অংশের প্রচলিত মাপ £ দরজা-জানালার 
চৌকাঠ, তক্তা, লেজ, স্টাইল প্রভৃতির মাপ বন্ততপক্ষে দরজ+জানালার মাপের ওপর 
নির্ভরশীল। নিষ্ললিখিত তালিকাটি থেকে প্রচলিত মাপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা 
যাবে £ ৃ 
চৌকাঠের পাল্লার: রেল, স্টাইল, 
দরজা ঃ মাপ কাঠ লেজ, ব্রেস 
(মিমি). (মিমি): প্রভৃতির বেদ 


১। ফ্রেমড, প্যানেল বা কাচের 
দুই পাল! ২৪০১ ১৫০০ পৰ্যন্ত ৭৫১ ১৫০ ৪৫ ৯০ 
এক পাল্লা ১৯৮০৮ ৯০৭ 5::9৫১১৭০ ৪৫ ৯৬. 


১৯২ বাস্ত-বিজ্ঞান 
চৌকাঠের পাল্লার রেল, স্টাইদ 
মাপ কাঠ. লেজ, ব্রেস 
(মি.মি) (মি.মি.) প্রভৃতির বেদ 


২। 'লেজেড ও ব্রেসেড 
ছুই পাল্লা ২১৩০১৯৫১২০০ পর্যন্ত ৭৫২ ১১৫ ৫৭ ১০০ 


এক পালা ১৯৮০ ১৯০০ ১» 1৫X ১১৫ ৫৭ ১০৫ 
জানাল] ঃ 

১। কাচের দুই পাল্লা ১৫০০১৯০০ , ৭৫% ৮৮... ৩৭ ৭° 
এও এ ১৫০০%১২২০ , ৭৫% ১০২ ৪৫ ৭৫ 
এ এক পালা ১৫০০১৫০০ » ৭৫১ ৮৮ ৩৭ ৭৫ 
এ এ ১৫০০১৫৯০০ ৪৮ ৭৫১৫১০২ ৪৫ ৭৫ 

২। ব্যাটেনড দুই পালা (সাধারণ জানালা) ৭৫১৫ ১০২ ৫৭ ৭৫ 
এ এক পাল্লা ti) ৭৫% ১০২ ৫৭ ৭৫ 


জানা থাকা দরকার, মাঝের লক রেলটিতে, যেখানে অল-ডূপ অথবা! কড়া 
লাগানো হয়, সেটি মেঝে থেকে ৭৫০ মি.মি. ওপরে থাকা বাঞ্নীয়। জানালার 
নিচেকার সিলও সাধারণত মেঝে থেকে ৭৫* মি মি উচুতে বসে। 
অন্যান্য পাল্লা। £ ওপরে বণিত পাল্লা ছাড়া আরও এনেক রকমের পাল্লার 
ব্যবহার আছে। এদের আমরা 'কজা-বিহীন পাল! বলতে পারি। যেমন, 
কোলাপ সিব ল্‌ দরজ|, স্াইডিং দরজা, রিভল্ভিং দরজা, রোলিং দরজা প্রভৃতি । 
উচ্চমানের বাড়ীতে অথবা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে এদের ব্যবহার থাকলেও, সাধারণ 
বসতবাড়ীতে এগুলির প্রচলন কম | এজন্য এদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা! 
হ'ল না৷ 
বিভিন্ন পাল্লার তুলনামূলক সমালোচনা! £ পাল্লা নির্বাচনের সময় 
অন্তান্ত স্পেসিফিকেসনের সঙ্গে সেটা সমতা রক্ষা করছে কিনা দেখা উচিত। ছেঁড়া 
শাড়ির সঙ্গে জড়োয়া গহনা যেমন বেমানান, কাদার গাথনির সঙ্গে ফ্লাস পালাও 
তেমনি বেমানান। আবার মোজেইক করা! মেঝে আর ভিস্টেম্পার-করা দেওয়ালের 
মে লেজেড পাল্লার অবস্থাও এ রকম। তর, প্রয়োজন ও বায়ার দিকে 
নজর রেখে এবং অন্ান্য স্পেমিফিকেশনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে পাল! নির্বাচন 
করতে হবে। ce 

সাধারণভাবে বলা! যার, সন্ত! বাড়ীতে অধবা মধ্যবিত্তের বাড়ীর স্সানঘরে, 
রায়াষরে অথব| পাযখানায় লেজেড পানা: ব্যবহার করা চলে। কিছু বেশী 


দরজা-জানালার পালা ১৯৩: 


খরচ করতে সক্ষম হ'লে লেজেড-ব্রেসেড পালা করাই উচিত এতে খাড়া 
তক্তাগুলি বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে। অল্প আয়ের লোকের বাড়ীতে 
শয়নকক্ষে অথবা বৈঠকখানা৷ প্রভৃতিতে “ফ্রেমূড ও লেজেড. পাল্লা” অনুমোদন- 
যোগ্য। প্যানেল পাল্লার ব্যয়ভার বহন করতে পারলে অবশ্য তাই বাঞ্ছনীয় । 
রেইজ,ড প্যানেল অপেক্ষাকৃত মজবুত ও নয়নাভিরাম, কিন্তু খরচ আরও 
বেশী পড়ে। আমাদের বাংলা দেশের : 
আবহাওয়া উষ্ণ এবং আদ্র। ফলে, 
হাওয়া চলাচল কর! এখানে খুবই বড় 
কথা। এজন্য খড়খড়ির পাল্লার চাহিদা 
এদেশে চিরকাল: থাকবে । স্ানঘরে 
ঘষা কাচের পাল্লার কথা ইতিপূর্বেই 
বলা হয়েছে। আজকাল ক্রাস্‌ পালার 
প্রচলন বেশ বেড়ে গেছে। বিশেষতঃ, 
ভালো! স্পেসিফিকেশনের বাড়ীতে বেশ 
বেড়ে গেছে। তার কয়েকটি কারণ 
আছে। এ যুগে মানুষের সৌনদর্ব 5 স্টাইল; 1 টাওয়ারবণট,; 
বোধ বদলে যাচ্ছে। প্যানেল পালার ৯ লোহার গরাদ; .:০ চৌকাঠ। 
নক্সা-কাটা উচু-নিচু বিট অথবা স্টাইলে, রেই জড প্যানেলের গায়ে আকাবীকা 
কন্ধায় আর মানুষের মন আকৃষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে মানুষ সহজ সরলের 
মধ্যেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। সে কারণে পন্যের কাজ-করা খিলানের বদলে 
সরল লিণ্টেল, খাঁজ-কাটা প্যারাপেটের বদলে স্টীম্‌্ড-লাইন ছাদের পাচিলের 
প্রচলন হচ্ছে, সেই কারণেই নক্সা-কাট! প্যানেল পাল্লার বদলে ফ্লাস্‌ পাল্লা লোকে 
পছন্দ করেন। আধুনিক বাড়ীর সঙ্গে ফ্লাস্‌ পালাই ভালো! সঙ্গতি রক্ষ। করে। 
ফ্লাস্‌ পাল্লা সরল, দৃঢ় ও মজবুত; এতে ধুলাবালি বা ময়লা জমে না। এণ্ডলি 
পরিষ্কার করাও সহজ । | 
আর একটা কথা। সস্তা বাড়ীতে অনেক সময় যথেষ্ট জানালা দেওয়ার 
অবকাশ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমরা দরজায় একটি বিশেষ ধরনের 
পাল্লার শরণাপন্ন হ'তে পারি (চিত্র_11.11)। রাত্রে ভেতরের ছোট ছোট 
পাল্লাগুলি খুলে রেখে দরজা বন্ধ ক'রে শোওয়| যায়। আমাদের দেশে 
গ্রীষ্মকালে রাত্রে গুমট গরমে এই ধরনের দরজা বিশেষ স্থবিধাজনক | এজন্য 
সন্তা স্পেসিফিকেশনের বাড়ীতে আমরা এ-জাতীয় গরাদ-ভরা লেজেড-্রেসের্ড 
13 
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পাল্লাকে বিশেষভাবে অনুমোদন করছি। কারখানার মেহনতী মানুষের 
বাড়ীতে, ব্যারাক বাড়ীতে অথব| দু'এক কামরার সম্ভা বাড়ীতে শয়নকক্ষে 
এগুলি খুবই উপযোগী । 

স্ান্লান্র ফিটিহস্ন £ দরজা-জানালার ক্ষেত্রে চৌকাঠ অথবা পাল্লার 
গায়ে আমরা যেসব আম্যক্ষিক জিনিস বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগাই, তাদের বলে 
পাল্লার ফিটিংজ্‌। ঠিকাদারকে দিয়ে ফুরনে কাজ করানোর সময় এই ফিটিংস্‌- 
গুলির জন্য পৃথকভাবে কোন দাম আমরা দিই না। কি কি ফিটিংস দিতে হবে, ত] 


চিত্র-11.12 
হা টাওয়ার বল্ট, 3 কড়া ১ 85 রেইজডংহেডেড ক্কংও 99. রাউও-হেডেড জু 
৯৪-কাউন্টার-সাঙ্ক রং; 4-_অল-ডুপ; মকা; P.H._ মারি 


কজাঃ হ-আই-হুক; ৪ স্যাম্প-বষ্টু। 


চুক্তির স্পেসিফিকেশনে উল্লিখিত থাকে এবং পালার প্রতি বর্গকুটের অথবা বর্গ- 
মিটারে দর স্থির করার সময়েই এগুলির দাম ধারে নেওয়া হয়। প্রয়োজনান্সারে 
এদের ভাগ ক'রে একে একে সবগুলির কথা আলোচন। করা যাক। 

কে) পাল্লা বন্ধ রাখার প্রয়োজনে বাংলায় ছিট্‌কানি কথাটা আমরা 
নান! অর্থে ব্যবহার করি। ইংবাজীতে টাওয়ার বণ্ট্‌, হিঞ্চক্লি্ট, হৃম্প-বন্ট ১ 
ক্যাচহুক বলতে বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস বোঝাঁয়। অথচ, বাংলায় এই মবগুলির 


দরজা-জানালার পাল্লা ১৯৫ 


প্রতিশব্বই ছিট্‌কানি। তাই আমরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অথবা প্রতিশবের 
অভাবে ইংরাজী শব্দগুলিই এক্ষেত্রে ব্যবহার করবে|। : 

চিত্ৰ_1]1.12-এ TT, এবং 7 ছু'টি টাওয়ার বণ্ট,| ভেতর থেকে পাল্লা 
বন্ধ রাখার প্রয়োজনে এর ব্যবহার খুব বেশী। বাজারে এগুলি বিভিন্ন আকারের 
এবং বিভিন্ন মাপের কিনতে পাওয়া যায়। দু'টি নমুনা এখানে সন্নিবেশিত কর! 
হ'ল। শুধু দৈর্যের ওপরেই এর ব্যবহারের উপযোগিতা নির্ভর করে না। 
দেখতে হবে জিনিসটার দৃঢ়তা ও গঠন-নৈপুণ্য । যে ঘরে একটিমাত্র প্রবেশপথ, 
সেখানে দরজাতে নিচের দিকে টাওয়ার বণ্ট, ব্যবহার করতে নেই। কারণ, 
ঘরে লোক না-থাকা-অবস্থায় ছিট্‌কানি পড়ে গেলে মুশকিল হ'তে পারে। 
জানালায় ওপরে ও নীচে দু'টি টাওয়ার বণ্ট, ব্যবহার করা উচিত। এযাড 
জাস্টেব ল্‌ খড়খড়ি পালায় শুধু টাওয়ার বণ্ট, যথেষ্ট নিরাপদ নয়। 

দরজার ক্ষেত্রে চৌক'ঠের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা কাঠের 
খিল লাগানোর ব্যবস্থা বহুল-প্রচলিত।  চিত্র_-11.13-এ থিলের প্রান্ত 
দেশের একটি নক্স দেওয়। হয়েছে । ২২১" অর্থাৎ ৫০১৫২৫ মি. মি. মাপের 
০-চিহিত কাঠের খিলটি বাংলা “দ” অক্ষরের মতো৷ দেখতে একটি লোহার 
ক্ল্যাম্পের (৫-চিহ্নিত) :ভতর আট কানে! আছে। দু'টি পাল্লার ফাঁক দিয়ে 
খুস্তি অথবা! কীটা .দিয়ে যাতে খিলটা বাহির দিক থেকে খোলা ন! যায়, তাই 
৮-চিহিত একটি কাঠের ক্লিট (বাংলায় একেও ব্যাঙ বলা হয়) লাগানো হয়েছে। 
খিল খোলবার অথবা লাগাবার সময় এই ক্লিট টিকে ফুট.কি-চি্িত অবস্থায় 
সরিয়ে নিতে হবে। বল! বাহুল্য, যেখানে দরজার পাল্ল| !ভেতর-দিকে খুলবে, 
'সেখানেই শুধু খিল লাগানো চলে । 

অনেক সময় হাফ-খিলও লাগানো হয়। সে-ক্ষেত্রে খিলটি এপ্রান্তের চৌকাঠ 
থেকে ওপ্রান্তের চৌকাঠ পর্যন্ত লম্বা হয় না। খিলের এক মাথা একদিকের 
পাল্লার সঙ্গে ক্র, দিয়ে ( খুব কষে নয়) আটা থার্কে এবং লোহার অথবা কাঠের 
ক্যাম্প অপরদিকের পাল্লায় থাকে । এখানেও ক্লিট ব্যবহার করা উচিত। 

এছাড়াও শিকল, হুড়ক1, অল-ডুপঃ হাম্প-বণ্ট, অথবা দু’টি কড়ায় 
তাল! দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। 

(খা। পাল্লা খোল! রাখার প্রয়োজনে আমর! সাধারণত: হিষ্র-ক্রিটু অথবা 
আই-ছকের শরণাপন্ন হই। হিগ্কক্িট নানা আকারের হ'তে পারে। 
চিত্র--11.14-এ A এবং 9 দু'টি হিঞ্-ক্লিট_। A-চিহ্নিত ক্লিট টি একটিমাত্র ক্র 
সাহায্যে আটা। এগুলি সাধারণতঃ বেশ কার্যকরী হয় না। অলপদিন ব্যবহারের 
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পরেই আল্গা হয়ে যায়? সে সময়ে হাওয়ায় যখন পালা দোলে, তখন ক্লিট টি 
পড়ে যায় । 8-চিহিত ক্লিট, কার্যকরী । দু'টি দ্র সাহায্যে ক্লিট টি একটি 
চৌকাঠের সঙ্গে আটা আছে। আই-হকগুলিও ( চিত্র11.12 ) কার্যকরী । 


চিত্র_11,13 চিত্র--11.14 
&বাফার ব্লক বা বালুঠেশ $ ৮-ক্িট, বা. 4স্তা হিঞ্জ ক্লিট. 3 73_-ভালো হিপ ক্লিট, ; 
ব্যাঙ £০-ধিল ;-_-্রাষ্প $৪--চৌকাঠ। ০ চৌকাঠ. 7১--কজা ;. 8 রিবেট। 


পাল্লা খোলা ও বন্ধ করার জন্য আমরা হিঞ্জ বা কক! ব্যবহার করি। 
সাধারণতঃ দরজায় ৪" ( ১০০ মি. মি.) মাপের কজ! এবং জানালায় ৩” (৭৫ মি. 
মি.) মাপের কজ| দিই। পাল্লা সম্পূর্ণ খোলবার অর্থাৎ ১৮০০ ডিগ্রী খোলবার 
জন্তু অনেক সময় আমরা পাঁলরমেণ্টারি কজার (চি 1112-P.8.) 
সাহায্য নিয়ে থাকি। কখনও কখনও হাঁদকল-ডুমনি দিয়েও আমরা এক- 
পাল্লার দরজা! ঝোলা ই। 

পালা খোলবার সময় যাতে পলেন্তারার গায়ে আঘাত না লাগে, তাই 
চৌকাঠের গায়ে আমর! কাঠের একটি বালুঠেশ ( বাফার-ব্লক অথবা স্যাণ্ড- 
ব্লক ) লাগাই ( চি্_-11-13)। 

তত্ত্বাবলাহুক্কে কর্তব্য 2 এই পরিচ্ছেদ বর্ণিত সাধারণ 
সাবধানতা ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে তত্বাবধায়কের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন : 

(}) কাঠের আঁশ কোন্‌ দিকে, সেটা লক্ষ্য রেখে যেন পালায় বযাদ| মার 
(প্লেন কর| ) হয়। উপরিভাগ সিরিশ কাগজ বা স্তাও-পেপার দিয়ে ঘষে নিতে 
হবে, যাতে সেটা মহ্থণ হয়। 

(1) কাঠের গভীরতা ও বিভিন্ন মাপ যেন নক্সা অন্যায়ী হয় ‘এবং তাতে 
যেন ফাটা দাগ বা স্তাপ-উড না থাকে। ছোটখাটো ফাটা দাগ অবশ্য পাকা 
পুটি দিয়ে বন্ধ করা চলতে পারে। { 
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(৫) পাল্লা তৈরী হবার পর রঙ লাগানোর আগে অনুমোদন করাতে হবে। 
তারপরই শুধু সেটি ঝোলানো চলবে। যতদিন সেগুলি অনুমোদিত. না! হচ্ছে, 
ততদিন পাল্লাগুলিকে এমনভাবে গাঁদা দিতে হবে যাতে রোদ না লাগে । অনুমোদিত 
পাললা স্বস্থানে ঝোলানোর অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক রঙ (প্রাইম-কোট রঙ) 
লাগাতে হবে। 

(iv) লেজেড পর্যায়ের পাল্লায় দেখে নিতে হবে যাতে লেজ ও ব্রেসের প্রত্যেকটি 
কাঠ খাড়া-তক্ার সঙ্গে দ্র দিয়ে আটা থাকে | প্যানেল পর্যায়ের পাল্লায় জোড়াই- 
গুলি নিখু'ত হয়েছে কিনা দেখতে হবে। কাচের পাল্লায় পুটি যেন সমান ক'রে ও 
সরলরেখায় লাগানো হয়। কাঁচ বসানোর জন্য কাঠের গায়ে অন্ততঃ £' (১২ 
মি. মি.) খাঁজ কাটা হয়। 

(৮) পাল্লা খোলা-অবস্থায় হিপ্-ক্লিট লাগানোর পর পাল্লা যেন একটুও ন! নড়ে, 
সেটা দেখতে হবে| : টাওয়ার-বণ্টর ছিত যেন বল্টুর ঠিক নিচেই থাকে।_. অর্থাৎ, 
প্রতিটি টাওয়ার বণ্ট, খুলে ও বন্ধ ক'রে দেখে নিতেহবে? পাল! খোলার সময় 
বালুঠেশ যেন বাধা সৃষ্টি না করে। নাট-ব্ট ওয়ালা কড়াগুলির নাট, যেন ঠিকমতো 
কৰা থাকে। প্রত্যেকটি দ্র, সম্পূর্ণ বসানো হয়েছে কিনা এবং কজা। হি€ক্লিট,, 
াম্প-বল্ট, প্রভৃতির এতোকটি ছিত জজ লাগান হয়েছে কিন! পরীক্ষা ক'রে 
নিতে হবে। 7 

(০) পাল্লার ফিটিংস্গুলির ভাল-মন্দ বুঝতে হবে। অধ্যবসায় থাকলে 
কিছুদিনের অভিজ্ঞতাতেই তত্বাবধায়ক এগুলির গুণাগুণ বুঝতে পারবেন। আপনার 
পর্যবেক্ষণ-শক্তির অনুশীলনের জন্য এখানে চারটি প্রশ্ন কর| হ'ল। উত্তরগুলি একটি 
কাগজে লিখে পরবর্তী পরিচ্ছেদের শেষে দেখুন। ; 

প্রশ্ন £ (১) ধরা যাক, জানালায় কত সেন্টিমিটার লম্বা টাওয়ার বণ্ট, দিতে 
হবে তার নির্দেশ স্পেসিফিকেশনে লেখা নেই, এক্ষেত্রে ঠিকাদার চিত্র--11.12-এর 
নু এবং নও নমুনা দু'টি আপনাকে দেখালো । আপনি কোন্টা অনুমোদন করবেন? 
কেন? J 

(২) দরজার বাইরের-দিকে দু'টি কড়া লাগানোর নির্দেশ আছে। শিকল বা 
অল-ড্রপ লাগানো হবে না। এক্ষেত্রে চিত্র-11 12-এর 1২3১ Rএ, এবং ২৪-এর 


ভেতর কোন্টি আপনা র*্অন্মোদন পাবে? কেন? 
(৩) কজায়.কোন স্কুটি আপনি পছন্দ করবেন? 32, 32 অথবা 5৪? কেন? 


(8) কোন্‌ হাম্প-বণ্ট চি আপনার পছন্দ? [7.ট5, 73:89 অথবা H.Bঃ 
কেন? EAT b 


ছাদস্শ পল্লিচেছদ 
সমাপক কাজ (ফিনিশিং আইটেম্স,) 


পিক্িচস্ ? বাড়ী তৈরির শেষ কাজ, সম্ভবতঃ বাড়ীর চতুদিক পরিষ্কার 
করা বা সাইট ক্লিয়ারিং। অবাবহৃত মালপত্র, ইটের টুকরো প্রতৃতি কারযস্থল 
থেকে সরিয়ে চতুষ্পা্থস্থ স্থান পরিষ্কার করাই শেষ কাজ। কিন্ত ফিনিশিং 
আইটেম্স, বা সমাপক কাজ বলতে আমর! আরও কয়েকটি কাজকে বুঝে 
খাকি। এগুলি সম্বন্ধে একে একে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্তই এই পরিচ্ছেদের 
অবতারণা । 
পিলেস্তাল্রা ৪ দেওয়ালে পলেস্তারা, আতস্ভর বা! প্রাস্টার করার 
উদ্দেশ্যে প্রধানত: তিনটি-_ প্রথমত, ড্যাম্প বা স্যাত সেঁতে ভাবকে বন্ধ করতে। 
গীথনির জোড়াইয়ের ফাক দিয়ে অথবা নিকৃষ্ট ইটের ভেতর দিয়ে বর্ষার জল 
দেওয়ালের বাইরে-থেকে ভেতরে আসে। দেওয়ালকে ভিজা-ভিজ| করে। দেওয়াল 
দশ ইঞ্চি বা ২৫ মি. মি. চওড়া হ’লে এটা আরও বেশী হয়; কারণ দশ ইঞ্চি 
বা ২৫০ মি. মি. দেওয়ালের এপার-ওপার স্ট্রেট -জয়েট অসিবার্ধ। দেওয়ালের 
এই স্যাতসেঁতে ভাবকে আমরা বলি ড্যাম্প'। দেওয়ালে ড্যাম্প লাগলে 
গৃহবাসীর স্বাস্থ্য তো খারাপ হয়ই, তাছাড়া এই আদ্র তার জন্য দেওয়ালের স্থায়িত্ব 
কমে যায়। স্বতরাং, আমাদের মতো আরজ” দেশে পলেস্তারার প্রয়োজন 
যথেষ্ট। 
দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় আমরা খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে নিরুষ্টতর ইট ব্যবহার 
করি। পলেস্তারা করলে দেখতে সুন্দর হয়, দেওয়াল এক-রঙা হয়। 
তৃতীয়ত ভেতরের দিকে পলেন্তারা না করা থাকলে, দেওয়াল পরিষ্কার থাকে 
‘ন; ধুলাবালি জমে ; গৃহ অস্বাস্থ্যকর হয়। 
গীথনিতে আমরা যে মশল্ল! ব্যবহার করি, পলেস্তারার উপাদানও বস্তুতঃ তাই। 
চুন-বালির পনেস্তারা কিছুদিন আগেও বহুল প্রচলিত ছিল। আজকাল সিমেট- 
বালির পলেস্তারার প্রচলনই বেশী। কারণ সহজেই অনুমেয় । 
বর্তমান যুগ সময়-সংক্ষেপের যুগ । এখন বাড়ীর পলেন্ভারা শেষ হ’লেই 
ইলেবৃট্রিক মিস্তি আর জলের মিন্তিরা (প্লাঙ্কার ) কাজ করতে আসে। চুন 
বালি অথবা চুন-স্থরকির পলেন্তারা শুকিয়ে শক্ত হ'তে বেশ সময় নেয়। এ- 
বুট সেজন্য অপেক্ষা করতে রাজী নয়। এ ছাড়া, ভালো চুন যোগাড় করা 


অমাপক কাজ ১৯৯ 


শক্ত, ভালে| হুরকিও তাই-_অথচ ভালো সিমেন্ট সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ । 
এজন্য সিমেন্ট-বালির পলেস্তারাই সমধিক প্রচলিত । 

পলেস্তার৷ করার পূর্বে দেওয়ালটিকে পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে এবং ভালো! 
ক'রে ভিজিয়ে নিতে হবে! এ ছাড়া, দেখতে হবে জোড়াই-স্থলগুলি ১০ মি মি. 
গভীর ক'রে দীগ-কাট| ( রেক-আউট করা ) আছে কিনা। গাঁথনির সময়েই যদি 
জোঁড়াই স্থলগুলি রেক-আউট না করা থাকে, তাহ'লে এই পর্যায়ে সেটা করতে 
হবে| পুরাতন দেওয়ালের পলেন্তার1 ফেলে দিয়ে নৃতন পলেম্তারা করার সময়ও 
বেকিং করতে হবে। তারপর বাঁটা দিয়ে সমস্ত দেওয়ালটি ঝেড়ে পরিষ্কার করা 
চাই। এখন দেওয়ালটিকে ভালে! ক'রে ভেজাতে হবে । জল যখন শুকিয়ে 
আসবে অর্থাৎ অল্প ভিজা-ভিজা থাকবে, তখন পলেন্তারার কাজ স্থুরু করতে 
হবে। । 

চুন-বাঁলির পলেস্তার!ঃ আন্স্সেকেড-লাইম বা না-ফোটানো চুনকে প্রথমে 
ভালে! ক'রে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। কীকর প্রভৃতি বেছে ফেলে দিতে হবে। 
তারপর ফোটানো চুন জলে মিশিয়ে বেশ ক'রে নাড়তে হবে। চুন ব্রমশঃ নিচে 
খিতিয়ে পড়বে । এখন ওপর থেকে জলটা ফেলে দিয়ে নিচেকার থকৃথকে মাখনের 
মতে। চুন নিয়ে প্রয়োজনমতো বালি যোগ করতে হবে। চুন-বালির পলেস্তা'রা য় 
সাধারণতঃ এক ভাগ বালি এবং এক ভাগ চুন ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে অল্প 
সিমেন্ট মিশিয়ে নিলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়। এই পলেন্তারা করার প্রত্রিয়া 
সিমেন্ট-বালির পলেন্তারা-কাজের অনুরূপ ; তাই সে-কথা আর বলা হ’ল না। শুধু 
জল-খাওয়ানো৷ বা কিওরিং-এর কাজ সাতদিনের বদলে দিন চারেক করলেই 
চলবে । 

সিমেণ্ট-বালির পলেন্তীর! 2 পলেন্তারার কাজে যে বালি আমর! ব্যবহার 
করি, তা কংক্রিটের কাজে-ব্যবহৃত বালির মতে! মোটা দান! না হ'লেও ক্ষতি 
নেই। তবে বালি খুব মিহি যেন ন! হয়। বালিতে গাছের শেকড়, কাকর, 
মাটি প্রভৃতি থাকলে, ত প্রথমে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে অথবা ধুয়ে নিতে 
হুবে। 

বালি এবং সিমেন্টের ভাগ কত হবে এবং পলেন্তারার গভীরতা কত হবে, 
সে-কথ! বাস্তকার স্পেসিফিকেশনেই উল্লেখ ক'রে দেন। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীতে 
দেওয়ালে ৬ £ ১, নর্দমায় ৪ £ ১, সেপটিক, ট্যাঙ্কে ৩: ১ প্রভৃতি সচরাচর করা 
হয়। দশ ইঞ্চি বা ২৫০ মি. মি. দেওয়ালের একদিকে (সদর দিকে অর্থাৎ 
বাইরের দিকে) ২” (১২ মি. মি.) মোটা পলেস্তারা করা হয় এবং অপরদিকে 


২৩০. বাস্ত-বিজ্ঞান 


' (মফঃশ্বল দিকে অর্থাৎ, ভেতরের দিকে ) ৯৮ (১৯ মি. মি.) মোটা করা হয়। 
৫ । ১২৫ মি. মি.) চওড়া এবং ১৫ (৩৭৫ মি. মি) চওড়! প্রভৃতি দেওয়ালে 
ছু'দিকেই ২ (১২ মি. মি.) করা চলে। আর. সি. ছাদের সিলিং-এ, সান্‌ সেড বা 
ছাজার নীচের দিকে $" (৬ মি.মি. মোটা! পলেস্তারা করা হয়। 

পলেন্তারার কাজে বালি এবং দিমেণ্ট বেশ ভালভাবে মিশে যাওয়ার পূর্বে 
জল যোগ করতে লেই। জলট| ধীরে ধীরে প্রয়োজনমতো মেশাতে হবে, 

"যাতে জল যোগ করার অস্ততঃ কুড়ি মিনিটের মধ্যেই মশলাটা! ব্যবহৃত হয়। 

জলের পরিমাণ এমন হবে খাতে সেটা কুমোরের কাদার মতে৷ থকৃথকে হয়। 

‘ভালো কারে মেশানোর পরে মজুরেরা কড়াইয়ে ক'রে মশল্লাটা বাজমিস্থির 

কাছে নিয়ে আসে এবং মিস্তি. সেটা অল্প ভিজা! দেওয়ালে কর্নিকের সাহায্যে 

জোরে মারে। তারপর উশা দিয়ে পলেস্তারাটা মেজে দেয়। ত্রমে সেটাকে 
সমতল ও মন ক'রে তোলে। পলেস্তারার গভীরতা সর্বত্র সমান হচ্ছে কিন! 
দেখে নেওয়ার জন্য প্রথমেই ফুট-দশেক (অর্থাৎ মিটার তিনেক )' তফাৎ তফাৎ 
দেওয়ালে নির্দেশিত গভীরতা অন্যারী ৬১৫৬” (১৫০ ১৫০ মি মি.) পরিমিত 
স্থান পনেস্তারা ক'রে রাখা! উচিত। তাহ'লে কাজ যেমন চলতে থাকবে এই 
স্থান থেকে পাটা! ফেলে বারে বারে দেখে নেওয়া চলবে যে, নির্দেশিত গভীরতা 

সর্বত্র রক্ষিত হচ্ছে কিনা । পলেস্তারার গভীরতা যদি 3 ( ৬ মি. মি.) অথবা ২" 
(১২ মি. মি.) হয়, তাহ'লে - একেবারেই নির্দেশিত গভীরতা বজায় রেখে 
 পলেস্তারা করা চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে উশা দিয়ে মেজে মন্ছণ করা যায়। 
অপরপক্ষে 8 (১৯ মি.মি ) মোটা গভীর পলেন্তারা একেবারে করা উচিত 
পয়। প্রথমে ২ (১২ মি. মি.) মোট। পলেম্তারা ক'রে সেটাকে কিছুটা 
শুকিয়ে যেতে. দিন। শুকিয়ে ওঠার সময় যদি কোন চুল ফাট দেখা দেয়, 

তাহলে সেটা দ্বিতীয় দফায় ২. (৬ মি. মি.) মোটা পলেস্তার| করার সময় 
ঢাকা পড়ে যাবে। প্রথম দফায় পলেন্তারাকে "যে মন্থণ করা হবে না--সে-কথ| 

বলাই বাহুলা। : 
পলেস্তারার বিষয়ে বাকী কাজ হ'ল দেওয়ালের আস্তরকে জল-খাঁওয়ানো, অর্থাৎ 

.কিওরিং করা। সিয়েন্টের শতকরা দশ ভাগ অনপাতে চুন যদি মশলার সঙ্গ 

মিশিয়ে দেওয়। যায়, তাহ'লে ফল আরও ভালো হয়। | ’ 
পস্সে্ডিৎ ৪: খরচ কমানোর উদ্দেশ্ব-নিয়েই সাধারণতঃ দেওয়ালে 
দিলেস্তারার বদলে পয়েট্টিং-কাজ করা হয় । এ.কাজের জন্তও মশর কীচা থাকা অবস্থায় 

.জোড়াই-স্থলগুলি লোহার কাটা দিয়ে ২" ( ১২ মি মি.) মোটা করে কেটে নিতে 
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হয়। বস্তুতঃ প্রতিদ্বিন গীথনির কাঁজ স্থরু করার পূর্বে আগের দিনের গীথনির 
জোড়াই-স্থলগুলি কেটে নেওয়া: উচিৎ অর্থাৎ, রেক-আউট কর! উচিত।' পয়েন্টিং- 
কাজ চার পাঁচ রকমের হ'তে পারে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে-ফ্লাসং 
পয়েণ্টিং, রুল-পয়েণ্টিং, টাক্‌-পয়েন্টিং প্রভৃতি । এদের ভেতর ফ্রাসপয়েটিং- 
এর কাজই সমধিক প্রচলিত। ফ্লাস-পয়েন্টিং-এর ক্ষেত্রে রেক-করা জোড়াই-স্থলগুলি 
পুনরায় মশল্লা দিয়ে ভরাট ক'রে দেওয়া হয়। এই পয়েন্টি-কাজের মশলা 
জোড়াই-কাজের ম্শলপ| অপেক্ষা উচ্চতর মানের হবে, অর্থাৎ সিমেন্টের ভাগ 
বেশী হবে। উদ্াহরণস্বরূপ বল! যায়, গীথনি যদি ৬ £ ১. অশল্লায় হয়ে: থাকে, 
তবে: ফ্লাস-পয়েন্টিং করা উচিত: অন্ততঃ ৩. ১. ভাগে |: ফ্লাস্পপয়েন্টিতএর 
ক্ষেত্রে মশল! দেওয়ার পর উশা| দিয়ে ঘষে সেটাকে দেওয়ালের মমতলে: শেষ করা 
হয়। ঃ 
সাধারণভাবে বল! চলে, সিমেন্ট-পয়েটিং কাজে ২ £১ ভাগের মশলা! ব্যবহার 
কর! উচিত এবং চুন-স্থরকির পয়েটিং-এ মশল্লার ভাগ হওয়া উচিত ১ £১। 

লিমেণ্ট-পয়েন্টিং-এর ক্ষেত্রে কাজের পূর্বে দেওয়ালটি জলে ভিজিয়ে নিতে হয় 
এবং কাজের পরদিন থেকে অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্ট| কিওরিং করতে হয়। 

চুন্ক্ফাস্স ? পলেন্তারা ভালো ক’রে শুকিয়ে যাবার পর, তার ওপর 
চুনকামের কাঁজ করতে হবে। প্রথমে পলেস্তারা-করা দেওয়'লটিকে বাটা 
দিয়ে ভালো কারে: ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং ন্াকড়া দিয়ে মুছে নিতে হবে, 
যাতে কোনও ময়লা তাতে না লেগে থাকে । এর পর দেওয়ালটিকে জল দিয়ে 
ধুয়ে যেল| চাই। দুই ভাগ পাথুরে-চুন এবং এক ভাগ কলিচুন (অর্থাৎ, 
বিন্ুক-ফোটানো চুন ) একটি 'অল্ল-জল-দেওয়। পাত্রে মিলিয়ে ভালো ক'রে 
নাড়াতে হবে। তাতে সমন্তটা মিলে-মিশে থকথকে একট! মাখনের মতে৷ 
জিনিস হয় । এবার এই থকৃথকে ঘন চুনকে চট বা থলে জাতীয় বড় ছিন্রওয়ালা 
কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। : উদেশ্য হ'ল, যাতে বড় দানা বা কাকর বিষুক্ত 
হয়ে যায় এখন কিছু -গঁদ- মেশাতে হবে। প্রতি এক মগ. অর্থাৎ, ৩৭ 
কিলো গ্রামে (পাথুরে-চুন ও কলিচুনের মিলিত ওজন )- এক পোয়া! অর্থাৎ ২৫০ 
গ্রাম আন্দাজ গঁদ দিতে হয়। ফেন" বা ভাতের মাড়ও এই সময়ে যোগ করা 
হয়। সাবান দিয়ে কাপড় কাচবার সময়. আমরা যেমন নীল বাবহার করি 
তেমনি চুনকামের কাজে এই পর্যায়ে অল্প পরিমাণ নীলও যোগ করা হয়। সমস্ত 
জিনিসটা যদি এই পর্যায়ে ফুটিয়ে নেওয়| যায়, তাহ'লে চুনকামের কাজটা আরও 
ভালো হয়। ॥ তি র্‌ 


২০২ বাস্ত-বিজ্ঞান 
দেওয়ালে সাধারণতঃ দু-কোট, কখনও তিন-কোট চুনকাম করা হয়। চুনকাম 
করার জন্য মিস্বিরী একরকম পাটের তুলি তৈরি ক'রে নেয়--ওরা তাকে বলে 
. পৌঁচড়া। চুনকাম করবার সময় একবার ওপর থেকে নিচে এবং পরের বার ডান 
থেকে বায়ে টানতে হয়। এভাবে সমস্ত দেওয়াল চুনকাম কর! হ'য়ে গেলে, সেটাকে 
সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যেতে সময় দিতে হবে। সমস্তঃ1 দেওয়াল ভালভাবে শুকিয়ে 
গেলে, একইভাবে দ্বিতীয় কোট এবং সেটি শুকিয়ে গেলে তৃতীয় কোট চুনকাম 
করতে হয়। 
চুনকাম করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, জানালা-দরজার কাঠে অথবা ড্যাডো 
বাস্কাটিং-এ যেন চুনের দাগ না লাগে। তবু কিছু চুনের গোলার ছিটা লাগবেই। 
" সেগুলি যেন চুনকাম-কাজ করার অবাবহিত পরে ভালো! ক'রে ধুয়ে ও মুছে 
দেওয়া হয়। শুকিয়ে যাবার পর আবার অল্প অল্প সাদা দাগ দেখা যেতে পারে; 
সেগুলি শুকৃনো কাপড় দিয়ে ঘষে তুলতে হবে। : স্কাটিং-এর ওপর চুনকামের 
দাগ উঠতে না চাইলে তিসির তেলে-ভেজানো। শ্যাকড়া দিয়ে মুছলে উঠে 
যায়। | 
ক্ষল্লাব্র-ওক্ণাশ্ণ ৪ ঘরের ভেতর-দিকের দেওয়ালে সাদা চুনকাম করা 
হয়। কারণ, তাহ'লে সাদা দেওয়ালে আলো! প্রতিফলিত হয়ে ঘরটিকে আলোকিত 
করেঃ কিন্তু বাড়ীর বাইরের-দিকে আমরা সাদা চুনকাম ন! ক'রে কলার-ওয়াশ 
করি__অর্থাৎ চুনকামের কাজ করবার সময় তাতে কিছু গুঁড়া রঙ মিশিয়ে দিই। 
তাতে দেওয়ালটাকে বিচিত্র বণের করা যায়। সাধারণতঃ হলদেটে বা! *বাফ* রঙের 
প্রচলন বেশী। 
চুলকামের মতোই ফোটানো-চুন এবং পাথুরে-চুন ১ ২ ২ ভাগ মেশাতে হবে। 
তাতে প্রয়োজনমতো গুঁড়ো রঙ মেশাতে হবে। এইবার তাতে জল দিয়ে থকৃথকে 
ক্রীমের মতো! তৈরি করতে হবে।- এখন স্তাকড়ায় এটা ছেঁকে নিয়ে কীকর, বালি 
ইত্যাদি বাদ দিতে হবে। এক মণ অর্থাৎ প্রায় ৩৭ কিলোগ্রাম চুনে এক পোয়া 
: অর্থাৎ ২৫০ গ্রাম হিলাবে গঁদ গরম জলে গুলে এই সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং 
প্রয়োজনমতো জল মেশাতে হবে। 
কলার-ওয়াশ কাজের সময় সর্বদা রঙগোলা জলকে একটা কাঠি দিয়ে 
নাড়তে হবে। এটা না.করলে, জলের চেয়ে রঙের গুড়া ভারী হওয়ায় সেটা 
পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়ে। এ ছাড়, রডের গোলাটা তৈরি কবরে দেওয়ালের 
এক স্থানে অল্প লাগিয়ে শুকিয়ে যেতে দিন। লক্ষ্য ক'রে দেখুন, ভিজ| অবস্থায় 
রঙ যতটা ঘন মনে হচ্ছিল, শুকিয়ে যাওয়ার পর তার চেয়ে অনেক পাতলা 
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লাগছে। পরীক্ষামূলক কাজটা শুকিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন, কতটা চুনের 
সঙ্গে কতটা রঙ ও কতটা জল দিলে রঙের ঘনত্ব ইচ্ছানুরপ হবে। এই অন্তপাতটা 
বরাবর বজায় রাখলে কলার-ওয়াশের রঙ সর্বত্র একরকম হুবে। 
সাধারণতঃ, এক-পৌঁচ চুনকামের ওপরে ( সেটা একেবারে শুকিয়ে গেলে ) 
দুই-কোট কলার-ওয়াশ করা! হয়ে থাকে। পৌচড়াটা (অর্থাৎ পাটের আঁশ দিয়ে 
তৈরী চুনকামের তুলি) প্রথমে ওপর থেকে নিচে টানতে হবে; তারপর ডান 
থেকে বীয়ে টানতে হবে_যাতে সমস্ত দেওয়ালের গায়ে সমানভাবে রঙ. 
লাগে। 
ভিসটেস্পারিহ.€ ডিস্টেম্পার রঙ বাজারে প্যাকেটে কিনতে 
পাওয়া যায়। কিভাবে সেটা দেওয়ালে লাগাঁতে হবে, তার বিস্তারিত নির্দেশ 


প্যাকেটের গায়েই লেখা থাকে । এক-পৌচ চুনকামের ওপর (সেটা সম্পূর্ণ 


ভাবে শুকিয়ে যাবার পর) এক-পৌচ ব! দুই-পৌচ ভিস্টেম্পার কর! -চলে। 
নি্ললিখিত বিষয়গুলি ভিস্টেম্পারের-কাজে বিশেষ প্রণিধানযোগা £ 

(i) যে দেওয়ালের ওপর ডিদ্টেম্পারের কাজ করা হবে, সেটা যেন সম্পূর্ণভাবে 
পরিষ্কার এবং মহ থাকে । দেওয়ালে প্রথমে এক-পৌঁচ চুনকামের কাজ করতে 


হবে এবং এই চুনকামের সময়ে “নীল' ব্যবহার না করা উচিত।  চুনকাম সম্পূর্ণ 


শুকিয়ে গেলে সুক্্র বালি-কাগজ ( শিরীষ কাগজ ) দিয়ে দেওয়ালটা ঘষে মস্থপ 
করতে হবে এবং পরিষ্কার শুকৃনো কাপড় দিয়ে দেওয়াল ঝেড়ে ও মুছে নিতে 
হবে। 

(8 সমস্ত দিনে যতটা ডিস্টেম্পার করা! যাবে, তার চেয়ে বেশী রঙ যেন না 
জলে গুলে ফেলা হয়। পরিষ্কার গরম জলে প্যাকেট থেকে রঙ মেশাতে হবে। 
কতটা জলে কতটা রঙ মেশাতে হবে, সে বিষয়ে প্যাকেটের ওপরে লিখিত নির্দেশ 
মেনে চলাই ভালো । মোটামুটিভাবে বল! চলে, প্রথমে এক পীইট গরম জলে আধ 
সের আন্দাজ ভিস্টেম্পার রঙ গুলতে হবে। ধীরে ধীরে জলটা নাড়তে নাড়তে 
রঙটা মেশাতে হবে। হিসাবমতো। রঙটা জলে গুলে গেলে, আধ ঘণ্ট1 আন্দীজ- 
অপেক্ষা করুন অর্থাৎ নাড়ানাড়ি বন্ধ রাখুন। তারপর আবার জলটা নাড়তে থাকুন, 
যতক্ষণ না সমস্ত জলটা এক-রঙ| হয় । 

(8) বর্ষার দিনে অথবা ভিজা-ভিজ| আবহাওয়ায় ডিস্টেম্পারের কাজ ভালো 


হয় না। বস্ততঃ নতুন তৈরী দেওয়ালে ডিস্টেম্পারের কাজ ভালো হয় না। এজন 
নতুন কাজে ভিস্টেম্পার করার ইচ্ছা থাকলে দেওয়ালটিতে নীলবিহীন এক পৌঁচ' 
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ইনকাম ক'রে. মাস ছুয়েক অপেক্ষা করুন। তারপর ডিস্টেম্পারের কাজ 
করান। 

(iv) ডিস্টেম্পার করার জন্য একরকম ব্রাশ পাওয়া যায়; তাই দিয়েই কাজ 
কর! উচিত। রঙে ব্রাশ ডুবিয়ে মাটির সঙ্গে সমাস্তরাল ক'রে দেওয়ালে টানতে 
হবে । একবারের টানের ওপর দ্বিতীয়বার ব্রাশ টানবার সময় রঙ যেন না চড়ে, এটা 

লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে দুই-পৌচ কাজ করানো হবে, সেখানে প্রথম পৌচটা 
অপেক্ষাকৃত হাল্ক। রঙের টান! উচিত এবং প্রথম পৌচ রঙ ভালোভাবে শুকিয়ে 
যাবার পর দ্বিতীয় পৌচ টানা হবে। 
.. লাইন পানিৎ 2 তিন ভাগ পাথুরেচুন এবং এক ভাগ কলিচুন 
কাছের সাইটে ফুটিয়ে একটা পাত্রে রাখতে হবে। এবার পাত্রে যথেষ্ট জল 
ঢেলে একটা লাঠি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ভালভাবে মিশে যাওয়ার পর, চটের 
খলেতে & চুনের জলট| ছেঁকে নিতে হবে_ অর্থাৎ কাকর ইত্যাদি বাদ দেওয়া 
চাই। এবার চুনটা ক্রমশ: থিতিয়ে নিচে পড়বে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে 
পাত্রে িতানির ওপর অন্ততঃ ১৫০ মি. মি. থাকে। এবার পাত্রটা দিন সাতেক 
এঁতাবে রেখে দিন। সমন্তটা ভালভাবে থিতিয়ে গেলে ওপর থেকে চুনের 
'জলটা পিচকারি দিয়ে বা অন্ত উপায়ে তুলে ফেলে দিন। নিচেকার থিতানি 
থেকে এইবার থক্থকে ভীমের মতো! চুনের কাদা দিয়ে লাইম পানি-এর কাজ 
করতে হবে। ও 
 লাইম পানিং করার আগেও দেওয়ালকে ভালভাবে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া 
চাই। চুন-বালির পলেন্তারা কাচা-থাকা-অবস্থায় লাইম পানি-এর কাজ করা! 
চলবে না। 'লাইম পানিং করার আগে দেওয়ালকে ভিজিয়ে নিতে হবে। 
উশা দিয়ে প্রথমে দেওয়ালে পাতলা ৩ মি. মি. ক'রে চুন লাগাতে হবে এবং 
শেষ দিকে কনিক দিয়ে সেটা বারে বারে মেজে শক্ত ও মহ্থণ ক'রে তুলতে 
হবে। এর পরের কাজ হ'ল, পরদিন থেকে দিন সাতেক দেওয়ালটাকে জল 
খাওয়ানো । 

_লাইম পানিং করলে দেওয়ালটাকে বেশী সাদা দেখায়_-মস্ণ এবং হুন্দরও 
" দেখায়। 

সিচ্ে্ট-গুল্ঞাম্ণ 8 কোনও দেওয়ালে অথবা মেঝেতে সিমেণ্ট-ওয়াশের 
কাজ করতে হ'লে, সর্বপ্রথমে সেটাকে ভালে ক'রে পরিষ্কার করতে হবে। ঝেড়ে 
ও মুছে নেওয়ার পর: জল দিয়ে দেওয়াল অথবা মেঝেটা ধুয়ে দিন। যখন সেটা 
রায় শুকিয়ে আসবে অর্থাৎ অল্প-ভিজা| থাকবে, তখনই ওয়াশ দেওয়ার উপযুক্ত 
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সময়। একটা! পাত্রে জল নিয়ে তাতে সিমেন্ট যোগ করতে হবে এবং একটা লাঠি 
দিয়ে সেটাকে অন্বর্ত নাড়তে হবে। প্রতি একশত বর্গফুট ওয়াশের জন্ত প্রায় দেড় 
সের সিমেন্ট লাগবে ; অথব| বলা যায়, প্রতি ব্যাগ সিমেন্ট প্রায় পৌনে চার হাজার 
বর্গফুট স্থান সিমে্ট-ওয়াশ করা যাবে। জল কতটা যোগ করতে হবে, তাঁও 
নির্ভর করবে এ হিসাবে । অর্থাৎ যতটা জলে একশত বর্গফুট ওয়াশ কর! যাবে, 
ততটা জলেই দের-দেড়েক সিমেন্ট দেবেন। চুনকাম কাজের মতোই ত্রাশে 
ক'রে লাগাতে হবে । সিমেন্ট গোলা জলটা সর্বক্ষণ যেন কেউ নাড়তে থাকে, 
না হ’লে সিমেন্ট তলায় থিতিয়ে যাবে। সিমেন্টে জল যোগ করার আধ 
ঘন্টার মধ্যেই যেন সেটা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়ে যায়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। 
দেওয়ালটা কাজের পরের দিন থেকে দিক সাঁতেক জল দিয়ে দিয়ে ভিজ! রাখতে 
হবে। 

ঘরের ভেতরে দেওয়ালের নিচের দিকে ৯ থেকে ১০ (২০ সে. মি. 
থেকে ৩০ সে. মি.) অংশ অনেক সময় সিমেপ্ট-ওয়াশ কর! হয়। একে বলে 
স্কাটিং । ন্সানঘৱে এবং পায়খীনায় দেওয়ালের নিচের দিকে ২'--৬' থেকে 
৪/::০/(৭৫ সে. মি. থেকে ১২০ সে. মি.) পর্যন্ত নীট-সিমেপ্ট-ফিনিশিং 
অথবা সিমেপ্ট-ওয়াশ দেওয়া হয়। এই স্কাটিং যখন বেশী চওড়া করা হয়, তখন 
তাকে বলে ড্যাডে|। প্রিস্থের বাইরের দিকের অংশেও সিমে্ট-ওয়াশ করা হয়ে 
থাকে। র 

নরেন বগা 2. রঙের কাজকে আমর! দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। 
প্রথমতঃ, কাঠের গায়ে রঙ করা, অর্থাৎ জানালা, দরজা, ছাদের কাঠ । দ্বিতীয়তঃ, 
লোহার গায়ে রঙ কর|; যেমন-বর্ধার জল-নিকাশী পাইপ, করোগেটেড টিন, 
লোহার রেলিং বাঁ জানালার গরাদ ইত্যাদি। চুনকাঁম ও কলার-ওয়াশের 
পরেই একাঁজ করা হয়। রঙ ছু'রকমভাবে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। 
থকথকে ঘন-রঙ ওজন দরে কিনতে পাওয়া যায়; এর সঙ্গে তাপিন তেল এবং 
তিমির তেল প্রয়োজনমতো মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া, তৈরী-রঙ 
বা রেডি-মিক্সড-পেইন্ট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টিন 
খুলে সরাসরি ত্রাশে ক'রে রঙ লাগালো চলে। তৈরী-রঙ লিটার দরে কিনতে 
পাওয়| বায় । জেনে রাখা ভালো! যে, তৈরী-রঙে প্রধানতঃ চারটি উপাদান থাকে । 
যথা . 
() রঙের গুঁড়া বা! পিগ মেণ্ট £ বিভিন্ন রাসায়নিক চরণ এজন্য ব্যবহৃত 


হয়। 
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(8) গুলবার উপাদান বা ভোহক্ল,ঃ রঙের গুঁড়া আমলে কঠিন 
পদার্থ। কোনও একটা তেল! জিনিসে প্রথমে এটাকে গুলতে হবে। সেই 
তেল! উপাদানকে বলে ভেহিক্র,। এজন সাধারণতঃ ফোটানো তিসির তেল 
ব্যবহৃত হয়। 

(1) পাতল! করার উপাদান বা! সল্ভেণ্ট £ ভেহির্লে রঙ গুলবার 
পর মেটা এত ঘন থাকে যে ব্রাশে ক'রে লাগানে। যায় না। এজন্য এর সঙ্গে একটি 
তরল করার উপাদান অথবা! সল্ভেণ্ট (বা থিনার ) মেশাতে হয়। তাঁপিন 
তেল এর উদাহরণ । 

(৮) সাহায্যকারী উপাদান বা এক্সটেণ্ডার £ এই সাহায্যকারী 
উপাদানটিও বস্তুতঃ একটি রাষায়নিক চূর্ণ। পিগ মেন্টের সঙ্গে এর তফাৎ হ'ল এই 
যে, এগুলি স্বচ্ছ ; পিগ মেণ্টের মতে] অন্বচ্ছ ( ওপেক ) নয়। পিগ.মেন্টের চেয়ে এই 
" এক্সটেণ্ডারের দাম কম । অল্প পরিমাণে এক্সটেগার রঙ মেশানে| থাকলে 
পিগ মেণ্ট ভালোভাবে ধরে। ব্যারাইটিস , চিনেমাটি, হোয়াইটিং .ইত্যাদি 
এর উদাহরণ। 

আগেরকার দিনে ভোজের বাড়ীতে “ভিয়েন' হ’ত। দক্ষ কারিগর, চিনি, 
ছানা, খোয়া-ক্ষীর, ময়দা, সবেদ! ইত্যাদি ওজন ক'রে মিশিয়ে বাড়ীতেই মিষ্টান্ন 
তৈরি করতেন। আজকাল এত হাঙ্গামা কেউ করতে চান না-_ভীমনাগ, 
জলযোগ অথবা! গাঙ্গুরামে অর্ডার দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন। রঙের ব্যাপারে 
ঘটেছে অনেকটা তাই। আগেকার দিনে বান্তকার রঙের বিভিন্ন উপাদীন কিনে 
নিজের তত্বাবধানে মেশাতেন ; আজকাল বিভিন্ন রঙ তৈরি-করার প্রতিষ্ঠানের 
ছাপ দেওয়! রঙ কিনে এনে ব্যবহার করা হয়। তার উপাদানের পরিমাণ আমরা 
জানি না-শুধু ব্যবহারের ফলাফল জেনেই কিনে আনি। অনেকটা পেটেন্ট 
ওষুধের মতো আর কি। রঙ তৈরি-করার প্রতিষ্ঠানও সংখ্যায় অল্প নয় এবং 
তাঁদের বিভিন্ন পেটেন্ট রঙের নামও অসংখ্য । সকলেই নিজ নিজ কারখানায় 
প্রস্তুত রঙের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । এক্ষেত্রে কোন্টা ব্যবহার করা উচিত 
বলা শক্ত । গ্রস্থকারের মত অনুযায়ী কয়েকটি রঙের নাম এখানে দেওয়া গেল। 
বল! বাহুল্য, এ ছাড়া, আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। বরঙ-প্রস্তুতকারক 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি গ্রন্কারের এই শ্রৌৌবিভাগের সঙ্গে একমত না-ও হ'তে 
পারেন এবং উল্লিখিত প্রতিষঠানগুলির অন্তান্ত শ্রেণীভুক্ত আরও অনেক রঙ 
আছে, যাঁর নাম এখানে স্থানাভাবে দেওয়া, সম্ভব হয়নি। এ শুধু ব্যক্তিগত 


মতামত । 


প্রতিষ্ঠানের নাম 


(১) শালিমার পেন্টস্‌ 


(২) আই সি আই. 
(৩) জেন্সন-নিকলসন 
(৪) ব্রিটিশ পেন্টস্‌ 


(6) এশিয়ান পেন্টম্‌ 


দেওয়ালে রঙ করার জন্য 


কাঠ অথবা লোহায় রঙ করার জন্য 
প্রথম শ্রেণী স্থপারলাক সিন্থে্টিক _ এনামেল 
দ্বিতীয় *  ডুরইয়াক এ এ 
প্রথম * ভূল্যাক্স এ এ 
দ্বিতীয় » ডুলেল্‌ এ এ 
প্রথম ৬ ব্রোল্যাক বৰ এ 
দ্বিতীয় ॥  জেনোলীন এ ওঁ 
প্রথম 5 লাব্সল ৩ এইচ/জি এ এ 
দ্বিতীয় ্ ১৫ ১৫ ৯৫ 
প্রথম ».. গ্রাপকোলাইইট এ এ 
দ্বিতীয় »  থিম্যার্গোজ এ এ 


| স্বপারলাক  গ্যাকুরিলিক ইমালশান 


ডুরল্যাক এ এ 

ডূলযাকস এ এ 

ডুওয়েল চে এঁ 

রবিয়্যাল্যাক পন ওঁ 
X X ৯৫ 

ভিনাইল ওয়াল পেন্টস্‌ | 
১৫ ১৫ ৯৫ 


াপকোলাইট স্থপার-এযাকলিটিকৃ এ 
সুপার ডেকো প্লাস্ট 


রঙের দর প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে । প্রতি লিটারে, প্রতি কোট রঙে দেড়শ থেকে দু'শ বর্গফুট পর্যন্ত ক্ষেত্রফল রঙ করা! যায়। প্রথম শ্রেণীর - 
রঙ-এর ‘কাভারিং-ক্যাপ সিটি’ বেশি। প্রতি লিটারো/প্রতি কোট ১৭৫ থেকে ২০* বর্গফুট । তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর রঙে প্রতি লিটার/প্রতি কোট 
১৪ থেকে ১৬০ বর্সকুট ঢাকতে পারে। রঙ বিক্রি হয় লিটার দরে এবং সব কয়টি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানই_ তিন রকম পাত্রের মাপে রঙ বাজারে 
ছাড়েন £ ১ লিটার, ৪ লিটার ও ২ লিটার টিন। আই. সি. আই. এছাঁড়। ৫** লিটারের একটি বড় ডরামেও বিক্রয় করেন। 


২০৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


যার ওপর রঙ, দেওয়া. হবে, সেই কাঠ অথবা লোহাটা পরিষ্কার আছে 
কিনা, তা প্রথমেই দেখতে হবে। শ্ুকৃনে| ন্যাকড়া দিয়ে সেটা ঝেড়ে পরিষ্কার 
ক'রে নিতে হবে-_যাতে আলগা ধূলা, ময়লা, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি লেগে না থাকে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা যেন একটুও ভিজ! না থাকে। প্রত্যেক কোট রঙ, 
করার পর রূঙটা৷ ভালভাবে শুকিয়ে যাবার সময় দিতে হবে এবং তারপর পরবর্তী 
কোট রঙ. করতে হবে। ভালো ব্রাশ দিয়ে পাতল! ক'রে রঙ লাগাতে হবে 
প্রথমে ওপর থেকে নিচে, তারপর ডান থেকে বীয়ে। দেওয়ালে, কাচের গায়ে 
রঙ, লাগলে একটি শ্যাকড়! তাপিন তেলে ভিজিয়ে মুছে দিতে হবে-_বও টু! শুকিয়ে 
ওঠার আগেই । { 

আলন্কাত,ব্ল! লাাগান্নে! ? সন্তার বাড়ীতে কম-দামী কাঠে, যেমন 
শালবল্লার খুঁটিতে বা স্থানীয় সন্ত! কাঠে অনেক সময় রঙ .করা ব্যয়বাহুল্য মনে 
হাতে পারে। মেকক্ষেত্রে আমরা কাঠের গায়ে আল্‌কাত র| মাথাই) দরজা- 
জানালার যে অংশ দেওয়ালের গাথনির ভিতর থাকবে, তার গায়ে ভবিষ্যতে আর 
রঙ, করা যায় না।. উইপোকা বা ঘৃণের হাত থেকে বক্ষা পাওয়ার জন্য এক্ষেত্রে 
আমরা একটা প্রাথমিক বঙ২লাগাই। ক্রিয়োসোট্‌-তেল অথবা আল্কাত রা 
€কোন্লুটাঁর.) সচরাচর লাগানো হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রতি একশত 
_ বগযট স্থানে আল্কাত ব্রা লাগাবীর জন্য আনুমানিক ছুই মের আল্কাত ব্রার 
প্রয়োজন হবে। 

প্রসঙ্গতঃ একটি কথ| বলি। শালের খুটি অঙ্প-দামী গৃহের একটি বহুল ব্যবহৃত 
অঙ্গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে খুঁটির যে অংশ মাটির ভিতর থাকে, 
সেই অংশটা উইপোকায় নষ্ট ক'রে ফেলে ।. এজন্য সেই অংশটায় প্রথমে 
কিছু খড় জড়িয়ে যদি ঝল্সে নেওয়া যায় এবং অন্নপোড়া-পোড়া সেই 
অংশটায়, যদি ছুই-পৌঁচ আল্কাত্রা মাখিয়ে নেওয়া যায়, তাহ'লে 
উইপোকার আক্রমণের হাত থেকে রুক্ষা পাওয়া যায়। অধিকন্ত গর্ভের চার- 
পাশটা মাটি দিয়ে ভৰ্তি না ক'রে ভাঙা-খোয়া দিয়ে দুমু্প ক'রে বসিয়ে দেওয়া 
যায়। 

ভিকাদান্রের ভন্তাতব্য ৪ 6) পলেস্তারা ও চুনকাম প্রভৃতির 
কাজে ঠিকাদার কি. হিসাবে মাপ পাওয়ার অধিকারী, এটা জেনে রাখা 
দরকার। চুজিপত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ-বিষয়ে কোনও বিশেষ নির্দেশ 
থাকে না। বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ না থাকলে, এইভাবে ঠিকাদার মাপ দাবি 
করতে পারেন £ 


সমাপক কাজ ২০৯ 


জানালা, দরজা, খিলান্‌, ভেন্টিলেটার প্রভৃতি যার ক্ষেত্রফল চার বর্গফুটের 
চেয়ে কম, তার মাপ পলেম্তার! বা চুনকামের ক্ষেত্রে বাদ যাবে না। সেই 
ছোট ফোকরগুলির জ্যান্থং সফিট্‌ ইত্যাদি পলেস্তারা বা চুনকাম করার জন্তৎ 
কোন মাপ ধরা হবে না। অপরপক্ষে, যে সব কোকরের মাপ চার বর্গফুট অপেক্ষা 
বেশী সেগুলি বাদ যাবে এবং সেগুলির জ্যাস্ব , সফিট্‌, পিল্‌ ইত্যাদির পৃথক মাপ 
ঠিকাদারের প্রাপা। 

(৪1 অনেক সময় চুক্তিতে শুধু ১২ মি. মি. মোট পলেস্তারা করার নির্দেশ 
থাকে এবং ঠিকাদারকে ১০" চগুড়া দেওয়ালের ছু'দিকেই ১২ মি মি মোটা 
পলেস্তারা করতে বল! হয়। যেহেতু ১** চগুড়| দেওয়ালের মঞ্চ:স্বলের দিকে 
১২ মি. মি. পলেন্তারা ক'রে দেওয়ালকে সম্পূর্ণ ঢাকা যায় না, সেজন্য তিনি 
বিভাগীয় বাস্তকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ১৯ মি. মি. পলেন্তার! করার লখিত 
অন্থমতি নিতে পারেন এবং সাপ্লিমেপ্টারি আদায় করতে পারেন । 

(ii) ঠিকাদারের জান| থাকা দরকার যে, ১২ মি. মি. গভীর পলেন্তারার 
অর্থ হচ্ছে এই যে, পলেস্তারার গড় গভীরতা! ১২ মি. মি হবে। অর্থাৎ, 
দেওয়ালটিকে সমতলে আনতে যেখানে যতটুকু গভীরতা প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই 
গভীরতা হবে । তবে কোথাও গভীরতা ১* মি. মি. অপেক্ষা কম করা চলবে 
না। সিলিং-এর ক্ষেত্রে যখন: পলেম্তারা ৬ মি. মি. গভীর করতে বলা হয়, 
তখন কোথাও ৩ মি. মি. অপেক্ষ। কম করা চলবে না। অন্যভাবে বলা চলে, 
নিম্নতম গভীরতা] (অর্থাৎ দেওয়ালে ১০ মি. মি. ও পিলিংএ ৩ মমি.) 
রাখতে গিয়ে এবং সর্বত্র সমতল পলেন্তারা করতে গিয়ে, ঠিকাদারকে যদি 
নির্দেশিত গভীরতা অপেক্ষা (অর্থাৎ যথাত্রমে ১২ মি. মি এবং ৬ মি মি.) 
বেশী পলেন্তার৷ করতে হয়, তাঁর জন্য বাড়তি খরচ তিনি পাবেন না) কারণ, 
গাথ.নির টির জন্য তিনিই দায়ী | মেরামতি কাজের ক্ষেত্রে ( অর্থাৎ যেখানে 
গাথ,নির কাজের জন্তু তিনি দায়ী নন, এরকম অবস্থায়) ভারপ্রাপ্ত বাস্তকারের 
অমুমতি নিয়ে ঠিকাদার পলেন্তারার গভীরতা বৃদ্ধি করতে পারেন এবং সেজন্য তিনি 
বাড়তি খরচ পাওয়ার অধিকারী ৷ 

(৯) দরজা-জানালার পাল্লার ছৃ'পিঠে রঙ, লাগানোর জন্য ঠিকাদার কিভাবে 
মাপ পাওয়ার অধিকারী, তা নিম্নে বণিত হ'ল £ 

(ক) প্যানেল ব্যাটেন, ব্ৰেণ্ড, 

ফ্লানভ. প্রভৃতি পালায়' একদিকের ক্ষে্রফলের ২ গুণ 
14 
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(খ উ সাসি এবং 3 প্যানেল, অথবা একদিকের ক্ষেত্রফলের ২ গুণ 

ই সাসি এবং ই প্যানেল ডট এ ১১৯ গুণ 
(গ) সম্পূৰ্ণ সাসির পালায় সু ৩ এ ১4 গুণ 
(ৰ।- খড়খড়ির পাল্লায় 5 খর; 21175 গুণ 


(৮). করোগেটেড, টিনে একপিঠে রঙ, করার জন্য ঠিকাদার টিনের চালার 
সমতল মাপের । অর্থাৎ ঢেউ বাদ দিয়ে শুধু লম্ব-চৎ্ডার গুণফলের ) টা গুণ মাপ 
পাওয়ার অধিকারী । . 

(vi) রঙ, কিনবার সময় তার চারটি গুণের দিকে পরক্ষ্য রাখতে হবে: 
প্রথমতঃ, কন্সিসটেনিন বা ত্রাশে ক'রে লাগাবার উপযোগিতা । : দ্বিতীয়তঃ 
কভারিং পাওয়ার অর্থাৎ নিষ্ট পরিমাণ রঙ. ক বর্গমিটার স্থান রঙিন করতে 
পারে। তৃতীয়ত:, ড্রাইং কোয়ালিটি অর্থং- তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ৷ ওঠার 
ক্ষমত| এবং চতুর্থ গুণ হচ্ছে স্থায়িত্ব । এই. চারটি গুণের যধো স্বভাবতঃই 
ঠিকাদারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ’ল দ্বিতীয় গুণটি, অর্থাৎ কভারিং 
পাওয়ার এবং তত্বাবধায়কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চতুর্থ গুণটি অর্থাৎ, স্থায়িত্ব 
স্বতরাং, ঠিকাদার শুধু সস্তায় রঙ. কিনলেই লাভবান হবেন: না, যদি না 
তার কভারিং পাওয়ার যথেষ্ট থাকে। বস্তুতঃ; রঙে ‘এ্সটেণ্ডারে'র : পরিমাণ 
প্রয়োজনের যত বেশী হয়, ততই তার “কভারিং পাওয়ার কমে যায়... এজন্ত 
‘এক্সটেণ্ডার'-কে ভেজাল হিমাবেও কোন কোন বঙব্যবসা়ী- ব্যবহার করেন। 
অভিজ্ঞতা, থেকে ঠিকাদার রঙ বাছাই করবেন: | ভারপ্রাপ্ত! বাত্তকারেক্‌ 
অন্থমতিসাপেক্ষে)। 1 

। তস্ত্রান্বধাক্রক্কেব্র স্ৰৰ্ভন ) $ তত্তাবধায়কের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত 
দশ বিভিন্ন কাজের বর্মন করার সময়েই বল| হয়েছে। তবু প্ররুত্বপূ্ণ বিষয়গুলির 
দিকে গুনরায় সংক্ষেপে তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল £- 

(৷. পলেম্তারা ও পয়েণ্টিংঃ রেকিং কর দেওয়াল পরিষ্কার ওরা, 
যগলার উপাদান ও ভাগ, জলের পরিমাণ এবং পলেস্তারার গভীরতা, 
পরবর্তী কিওবিং! কাঠের চৌকাঠের ওপর পলেন্তার! চড়বে ন|। কোগাগুলি 
সরল ও সোজ| হবে অথবা গোল ক'রে দিতে হবে| ১৪ মি.মি. পলেস্তার। দু 
বারে করতে হবে। 

(1) চুনকাম ও কলার ওয়াশ £ উপাদানের পরিমাণ ।  গদ, দিতে ছল 
ন যাওয়া। প্রথম-কৌট, ভালভাবে শুকিয়ে না. যাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়-কোট ন। 
লাগানো ৷ এই সময় যে মই অথবা ভারা দেওয়ালের গায়ে লাগানো হচ্ছে, 
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তার প্রাস্তদেশে চটের থলি জড়িয়ে দেওয়া--যাতে পলেস্তারায় দাগ ন! লাগে। 
চৌকাঠ স্থার্টিং সাদি ইত্যাদিতে রঙ, লাগলে সেট! শুকিয়ে ওঠার আগেই পরিষ্কার 
ক'রে ফেল! । 

(71) রঙের কাজ £ যেখানে রড. করা৷ হবে সেটা পরিষ্কার করা। 
আবহাওয়। সম্পূৰ্ণ শুকুনো| না৷ হওয়! পৰ্যন্ত রডের. কাজ না করা। প্রত্যেকটি কোট 
রঙ, ভালভাবে শুকিয়ে গেলে পরবর্তী কোট রঙ. কর! ্যাকড়া দিয়ে বঙ২ন| 
দিতে দেওয়! অর্থাৎ মিস্বিকে ব্রাশ, ব্যবহার করতে বাধা কর! । নিজের সামনে 
সীল্-করা “তৈরী-রঙের? টিন খোলা এবং তাতে অন্ত কোন তেল পারতপক্ষে 
যোগ করতে ন! দেওয়া। সাসি প্রভৃতিতে রঙ. লাগলে, সেটা শুকিয়ে ওঠার 
আগে মুছে ফেলা । | 

এ ছাড়া, মেরামতি কাজে লক্ষ্য রাখতে হবে, পূর্ববর্তী কাজের মাপ ওভার- 
পিয়াধু পাকা খাতায় তুলে না নেওয়া পৰ্যন্ত পরবর্তী কাজ করতে দেওয়| চলবে 
না। দৃষ্টান্তস্বরপ বল৷ যায়, দেওয়ালের কিছু পলেস্তার! যদি ঠিকাদার মেরামত 
করে, তবে সেটার মাপ না. ওঠা পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেওয়ালে চুনকাম করতে দেওয়া 
চলবে না৷ অনুরূপভাবে দেওয়ালের গাঁথনি করার পর সেটার মাপ ন| নেওয়া 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেওয়ালে নৃতন পলেস্তার| চলবে না। 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর ০) যদিও [2 টাওয়ার বণ্ট,টি আকারে ছোট, 
তবু এটি গু' অপেক্ষা ভালো। প্রথমত; অল্পদিন ব্যবহারের পরেই ']'1 ছিটংকানির মাথাটি ভেঙে 
বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা । দ্বিতীয়তঃ, '» মাত্র ছয়টি ক্র সাহায্যে আটকানো হবে, অপরপক্ষে, 
গ'-তে আটটি স্তর, আছে! তৃতীয়ত দু ছিটকানিতে সুর ফুটাগুলি এমন জায়গায়, আছে যে, 
ক্র-ড্রাইভার দিয়ে আটার অস্থবিধা। 

(২) নিঃসন্দেহে 2 কড়াটি শ্রেঈ। ২৪ কড়াও জোর কম, নাট-বষ্ট্র জোর বেশী। পাল্লা 
খুলবার পক্ষে ₹৪ কড়া ভালো। কিন্তু এখানে দু'টি কড়া লাগানো হচ্ছে তালা লাগানোর 
উদ্দেশ্য। সে. প্রয়োজনে [২৪ কড়া একেবারেই অচল; কারণ, বাইরে থেকে এটির ক্র খুলে ফেল! 
বা 99 কু ত্র । এটির মাথা বেরিয়ে থাকবে না; ফলে পালা মপ্পণ ভাজ করা যাবে। 

(৪) H.Bঃ নিঃসন্দেহে শেষ্ঠ॥ তালাবদ্ধ অবস্থায় সুশ্ডাইভার দিয়ে এটি খুলে ফেনা! সম্ভব 
নয়। অপর দু'টি হাম্প বণ্ট, সহজেই বাইরে থেকে জু-ডাইভারের সাহায্যে খুলে ফেলা সম্ভব। 


সীট 


ভ্রম্থোদেস্প পন্রিচেছদ 
বাড়ীর প্ল্যান-কর (প্ল্যানিং ) 


পন্রিচন্ম 2 বাড়ী তৈরি করার আগে ঘর, বারান্দা, জানালা-দরজার 
অবস্থিতি ও আয়তন প্রভৃতি মনে মনে ছকে নিয়ে বাস্তকার একটি নক্সা তৈরি 
করেন | এই নক্মাটিই বাড়ী তৈরি করার কাজের, বীজমন্ত্র-স্বরপ হবে। এই নক্| 
তৈরি করার কাজটিকে বল! হয় প্রীানি' । যিনি প্রানিং করবেন, তীর পক্ষে 
কয়েকটি মূল বিষয় জান দরকার £ 

(i) কি উদ্দেশ্যে বাড়ীটি হচ্ছে-_অর্থাৎ কারা বাস করবে 

(ii) কোথায় বাড়ীটি তৈরি হবে--স্থানীয় জলবায়ু, আবহাওয়া, স্থানীয় 
সহজলভ্য মাল-মশ লা, বাড়ী তৈরি করার নির্গাণ-কৌশলের প্রচলিত রেওয়াজ ' 
প্রভৃতির সংবাদ। 

(0) কোন্‌ জমির ওপর বাড়ীটি হবে--যে জমির ওপর বাড়ীটি তৈরি করা 
হবে, তার আকার ও আয়তন, জমিতে প্রবেশের পথ, চতুপ্পার্স্ব জমির সংবাদ, 
জমির ভারবাহী ক্ষমতা ইত্যাদি । 

(iv) মালিকের অভিরুচি ও বায়-ক্ষমত| ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যিনি নির্মাণ 
ব্যয় বহন করেন, তিনিই হন বাড়ীর ভবিত্বাৎ বাঁসিন্লা। সরকারী বাড়ী, ভাড়াটে 
বাড়ী প্রভৃতির ক্ষেত্রে এর বাতিতুম হাতে পারে । যাই হোক, মালিক এবং 
ভবিষ্যৎ বাষিন্লা কি চাইছেন বা কি প্রত্যাশা করছেন, এটা জানতে হবে। 
মালিক কতদুর খরচ করবেন. সেটা-৪ জানতে হবে । 

মোটামুটি উপরোক্ত চারটি বিষয়ের ওপরেই বাড়ীর প্লান নির্ভর করবে 

উউদ্দেস্ঠ্য ৪ মানুষ বাড়ী তৈরি করে প্রধানত: তিনটি প্রয়োজনে :__ 

(ক) ব্যক্তিগত ব1 পরিবারগত গ্রয়োজনে__ 

€) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ শীতাতপের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে। 

(i) চোর-ডাকাত, বন্ত জন্তর আক্রমণ প্রতিহত করতে। 

(ii) সমাজের চোখের আড়ালে পারিবারিক জীবন-যাপন করতে । 

(৮) উপার্জনের সঞ্চয় বিনিয়োগ করার প্রয়োজনে ৷ 

(খ) ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত প্ৰয়োজনে 

(i) সাংস্কৃতিক স্কুল, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদি । 

(1) ধর্ম_ মন্দির, মস্জিদ, গীর্জা ইত্যাদি । 
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(ii) স্বাস্থা__হাসপাতাল, ব্যায়ামাগার, স্বাস্থা-নিবাস ইত্যাদি । 

(৮) বিবিধ_শ্শান-গৃহ, বাজার, হোটেল, পিনেমা-হল ইত্যাদি | 

(গে) রাষ্ট্রগত প্রয়োজনে-_সরকারী অকিস, থানা, ডাকঘর, জেলখানা 
প্রভৃতি 

প্রথমটির মালিক বাক্তি-উত্তরাধিকার স্থত্রে মালিকানা হাত বদলায় অথবা 
বিক্রি করা হয়। দ্বিতীয়টির মালিক মমাজ--সাঁধারণতঃ কোন ট্রান্টি এর 
মালিক । তৃতীয়টির মালিকান৷ স্বয়ং রাষ্ট্রের হাতে । এ গ্রন্থে আমাদের আলোচনা 
, শুধু প্রথমটি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যেই আমরা সীমাবন্ধ করব। 

জ্ছানীক্স জলান্স,৪ ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ-গ্রতিম বিশাল রাষ্ট্র। 
বিভিন্ন এলাকায় জলবায়ুর যথেষ্ট পার্থকা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেহেতু 
বাড়ীর প্ল্যানিং জলবায়ুর এবং আবহাওয়ার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, তাই, 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রানিং প্রচলিত । আমরা এ গ্রন্থ 
শুধু পশ্চিমবঙ্গ এবং তার পার্শ্ববতী অঞ্চলের কথাই আলোচনা করছি। এ- 
অঞ্চলের আবহাওয়াকে আমর! উষ্ণ-মান্রর আবহাওয়া বলতে পারি। পশ্চিম- 
বঙ্গের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 

(১) এখানে গ্রীষ্মকালে দিনের উত্তাপ বেশি (৮০--১০০৭ ফাঃ) এবং 
রাতেও বেশী ( ৭০০--৮৫১ ফাঃ)। 

(২) দৈনিক উত্তাপ খুব বেশি বাড়ে না বা কমেও না ( ১*--১৫? ফাঃ)। 

(৩) বর্ষাকালে যথেষ্ট ধারাপাত (৪৫৬০) । 

(৪) সারা বৎসরই আবহাওয়া আদ্র বর্ষায় ও গ্রীষ্মে সবচেয়ে বেশি । 

(৫) শীতকালে ভারতবর্ষের অন্তান্য অঞ্চলের মতে| ঠাণ্ডা নয়। দিনের 
বেলা তাপমাত্রা ( ৭৫০--৮৫৭ ফাঃ ৷ এবং রাত্রে (৫**-৭০” ফাঃ )। 

(৬৷ শীতকালে বৃষ্টিপাত অল্প। 

(৭) চৈত্র-বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিক থেকে অথবা ঈশান্‌ কোণ থেকে 
প্রবল ঝড় হয় । 

জলবায়ুর এই বৈশিষ্টযগুলি ছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থার কথাও জেনে রাখা 
উচিত। নদী-তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে বাৎসরিক বন্যা ( সচরাচর শ্রাবণ-ভান্র 
মাসে ) এবং গ্রীষ্মে জমিতে ফাটল দেখা দেওয়া কোন কোন অঞ্চলে গৃহনির্ধাণ- 
কাধে বিশেষ সমন্তারূপে পরিগণিত । 

.একমাত্র দাজিলিঙ ও হিমালয়ের পাদদেশের কিছু স্থান বাদে পশ্চিমবঙ্গের 
জলবায়ুর যে ছবি এখানে দেওয়া হ'ল, তা থেকে বোঝা যায়__বাফুচলাচলের 


২১৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ব্যবস্থাই হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রানিং কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বাতাস 
আর্র্ হওয়ায় আমরা গরমের দিনে ঘামে খুব কষ্ট পাঁই। বাতাসের অবাধ 
চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে গায়ের ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এদেশে দক্ষিণ 
এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকেই বাতাসটা বেশি আসে। তাই এদেশে খনার 
বচনে আছে “দক্গিণ-দুয়|রী ঘরের রাজা” । 

প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে, প্রানে একটি উত্তর-নির্দেশক-রেখা ব| নর্থ-লাইন 
দেওয়া থাকে | এই সঙ্গে অনেক বাস্তকার আরও একটি রেখা একে লিখে দেন 
“কাডিনাল ডিরেক্‌শান অফ প্রিভেলিং উই” অর্থাৎ বৎসরের অধিকাংশ 
সময় বাতাস তীর-চিহ-অস্কিত দিক থেকে আসে ৷ এটা দেওয়া থাকলে বোঝা 
যাবে, যে-অঞ্চলে বাড়ীটি তৈরি হচ্ছে এ প্রানটা সে অঞ্চলের উপযোগী কিনা । 


ল্যানিৎ ক্াজেন্ব ভিস্পেজ নিদেপণ 2 


(i ওরিয়েণ্টেশান £ বাড়ীর মুখ কোন্‌ দিকে হবে, বরগুলি কোন্‌ মুখে 
বসবে ইত্যাদি স্থির করাকেই বলে ওরিয়েণ্টেশীন ; কিংবা বলা! যায়, বাড়ীর 
প্লান তৈরি ক'রে উত্র-নির্দেশক-রেখা বসানোর কাজটিই, হচ্ছে ওরিয়েন্টেশান। 
আগেই বলেছি, দক্ষিণ-মুখে| বাড়ী-ই সবচেয়ে ভালে |. খনার. আর একটি 
বচনে আছে-_“দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর বেড়ে! পূবে হাঁস, পশ্চিমে বীশ ।” অর্থাৎ 
জমির উত্তর সীমানা! ঘেষে. বাড়ী করা ভালো, তাহ'লে দক্ষিণ দিকে নিজের 
ওক্তিয়ারেই খানিকটা খোলা জমি থাকবে | খনার মতে পূর্ব দিকে পুকুর থাক! 
ভালো! এবং পশ্চিম দিকে পড়ন্ত রৌদ্র থেকে বাড়ীকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত 
করতে হবে ঘন বাশঝাড়কে | স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হ'তে পারে, বট-অশ্বথের 
দেশের মানুষ খনা হঠাৎ বাশগাছের কথাই ব| বললেন কেন? আর কোন থন- 
পত্রমন্নিবন্ধ বড় গাছের কথা কি তীর মনে পড়েনি? অথবা “হান” এই কথাটির, 
সঙ্গে মিলের খাতিরে “বারে” অবতারণা করতে হয়েছে তাকে? আদলে তা 
নয়। কালবৈশাখী ঝড় সচরাচর পশ্চিম দিক থেকেই আসে । অন্ত কোন গাছ 
ঝড়ে ভেঙে পড়লে সেটা! তার পূর্বদিকে. অবস্থিত বাড়ীর ওপরেই পড়বে। 
বাশগাছ ঝড়ে ভাঙে না, মুয়ে পড়ে। এজন্য বাশের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি । 

(5) ঘরের মাপ ও আবস্থিতি £ যেহেতু: বামু-চলাচলই উধ-আর্ » 
আবহাওয়ার সবচেয়ে বড় কথা, তাই দেখতে হবে ঘরগুলিতে বাধুচলাচলের | 
যথেষ্ট বাবস্থা করা হয়েছে কিনা শয়ন-ঘরটি বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হওয়া! 
সবচেয়ে ভালো । অন্ততঃ সে-ঘরে দক্ষিণ দিকে যেন বড় জানালা -থাকে। 


বাড়ীর প্ল্যান-করা ০২১৫ 


শুধু দক্ষিণে জানাল! থাকলেই হাওয়া যাতায়াত করবে না-যদি ঠিক তার 
সামনাসামনি উত্তরেও জানালা না থাকে! শয়ন-ঘরের গোপনীয়তা যেন 
রক্ষিত হয়_-পাঁরতপক্ষে একটির বেশী দরজ! এ ঘরে না রাখাই ভালে|। শুধু 
শয়ন-্ঘর নয়, প্রত্যেকটি ঘর যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ ঘরের দরজা যদি শুধু 
সেই. ঘরে আসার জন্যই ব্যবহৃত হয় ( অন্যত্র যাঁতাযাতের পথ ন! হয়), 
আহলে প্রমানিং উন্নততর হবে। আকারে শয়ন-কক্ষটি সবচেয়ে বড় হওয়া 
বাঞ্চনীয় 

প্রসঙ্গতঃ একটি কথ। বলব | ইউরোপ-থণ্ডে শয়ন-কক্ষগুলিকে খুব বড় 
ন! ক'রে বসার-ঘর (সিটিং রুম). বৈঠকখান! (ডুইং রুম ৷, অথবা 
খাঁবার-ঘর (ডাইনিং রুম )-গুলিকে অপেক্ষাকৃত বড় করা৷ হয়। সেখানে 
অনেক বাড়ীতে বৈঠকখানা ও' খাবার-ঘর একই বৃহদায়তন কামরা । আমাদের 
জীবন-যাত্রা_ ইউবৌগীয়দের জীবন-ধারার মতো নয় ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কথা 
বাদ দিলে: বলতে পারি, : আমরা শয়ন-কক্ষেই আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, আল্না 
প্রভৃতি রাখি। স্থৃতরা, বিলাতী প্রানের নকলে খাঁর বৈঠকখানাকে বড় 
করে শয়ন-কক্ষগুলিকে ছোট করেন, ভরা মধাবিত্র গৃহস্থের অন্থবিধ! কটি 
করেন মাত্র। | 

1) বারান্দার অবস্থিতি £ দক্ষিণের বারান্দা সবচেয়ে আরামদায়ক 
পূর্বের বারান্দাও গ্রীতিপ্রদ |: যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে শয়ন-কক্ষকে পশ্চিম 
দিকে তুলতে হয়, সেখানে পশ্চিমেও বারান্দা কর! চলে; এ-বাবস্থায় পড়ন্ত 
রোজ সরাসরি ঘরটিকে উত্তপ্ত করতে পারে না; মধাবিত্ত পরিবারের বাড়ীতে 
ইতিপূর্বে খাবার-ঘর ব'লে কিছু থাকত না। রায়াঘরকেই যথেষ্ট বড় করা হত। 
রান্নাথরেই অন্ন পরিবেশনের বাবস্থ। হত৷ ইদানিং জীবনযাত্রার মান বদলাচ্ছে । 
আমরা রান্নাঘথরকে অপেক্ষারুত্র ছোট করি. এবং সংলগ্ন একটি স্থানে টেবিল- 
চেয়ার পেতে অন্ন পরিবেশনের আয়োজন করি। এই স্থানটির গালভারি নাম 
‘ডাঁইনিং-হল’ ৷ এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, কয়েকজন পাশাপাশি আহারে 
বমলেও যেন লোক-চলাচলের যথেষ্ট জায়গা! থাকে। 

গাড়ি-বারান্দার কথা বাদ দিলে আমর! বারান্দা, তৈরি করি দু'টি উদ্দেশ্যে । 
প্রথমতঃ, অবসর-সময়ে. বসে গল্প করা. খাওয়া ইতাদি; দ্বিতীয়তঃ, এক. ঘর 
থেকে অপর ঘরে যাওয়ার রাস্তা হিসাবে; শেষোক্ত কারণে নিমিত লঙ্কাটে 
বারান্দাকে ইংরাজীতে বলে করিডর ৷ এগুলি অন্ততঃ ১ মিটার চওড়া হওয়া 
উচিত ; ১২০০ মি. মি. থেকে ১৫** মি. মি. হওয়াই বাঞ্চনীয় । 


২১৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(৮) দরজা! ও জানালা £ দেখতে হবে খোলা অবস্থায় দরজা-জানালা 
যেন যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। এজন্য চৌকাঠ বসাবার পর্বেই 
সাবধান হ'তে হবে। চৌকাঠ দেওয়ালের কোন্‌ দিক ঘে'যে বদলে এবং কোন্‌ 
দিকে রাবিট কাটলে সবচেয়ে সুবিধাজনক হয়, এটা পূর্বেই দেখে নিতে হবে! 
এজন্য বাস্তকার অনেক মময় পাল্লাগুলি কোন্‌ দিকে খুলবে, প্রানে তার সনিদিষ্ট 
উল্লেখ করেন। 

দ্বিতীয়তঃ, দরজাগুলি এমনভাবে বসাতে হবে যাতে যাতায়াতের প্রয়োজনে 
ঘরের অল্পতম অংশ বাবহৃত হয়। এ ছাড়া সেগুলির অবস্থিতি এমন হওয়। 
উচিত যাতে ঘরে আসবাবপত্র সাজাতে স্থবিধা হয়। 

এ তো গেল জানালা-দরজার অবস্থিতির কথা | এখন তাদের আয়তন 
এবং পরিমাণের কথায় আদা যাক।- শয়ন-ঘরে দরজার বিস্তার অন্ততঃ ১ 
মিটার হওয়া চাই 5 রান্নাঘর, ভখড়ার-ঘার ৭৫* মি. মি এবং ক্সানঘর, পায়খানায় 
৬৪৪ মি. মি. পর্যন্ত করা চলে। উচ্চতায় অন্ততঃ ১৮০০ মি. মি; রাখা উচিত; 
২*** মি.মি. রাখাই বাঞ্ছনীয় । দরজা ও জানালার মাথ একই সমতলে 
বসবে। ফলে জানালাগুলি মেঝে থেকে প্রায় ৬** মি. মি. উচুতে বসে; 
ঘরে কতগুলি দরজাঁজানালা থাক! উচিত, এ-বিষয়ে বিভিন্ন বাস্তকার বিভিন 
মতামত প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি মতামত এখানে দেওয়া হ'ল :__ 

(ক। কোনও ঘরের জানালাগুলির সম্মিলিত ক্ষেত্রফল ( চৌকাঠ বাদে ) 
ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফলের অন্ততঃ দশ ভাগের এক ভাগ হওয়া উচিত। 

খ। জানালা ও দরজার সম্মিলিত ক্ষেত্রফল ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফলের অন্ততঃ 
সাত ভাগের এক ভাগ হওয়া চাই। 

(গ) ঘরের ঘন-পরিমাণের । অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ * উচ্চতা ) প্রতোক ১৫ 
ঘনমিটারের জন ন্যুনতম ১ বর্গমিটার হিসাবে জানালার ব্যবস্থা থাকবে। 

(ঘ) জানালার ক্ষেতফলের নানতম সম্মিলিত মাপ 

= »/ঘবের দৈর্ঘ্য» প্রস্থ* উচ্চতা ৷ 

২) ক্লান্নাঘর. স্লানঘর, পায়খানা প্রসূতি £ বাড়ীর পশ্চিম দিকের 
দেওয়ালে স্নানঘর ও পায়খানা নিমিত হ’লে, এই ঘরগুলিই পড়ন্ত বৌ থেকে 
বাড়ীটিকে রক্ষা করতে পারবে। রান্নাঘর পশ্চিম-দেওয়াল ঘেষে তৈরি 
করা চলতে পারে; কারণ রান্নাঘর ব্যবহৃত হয় সকালে এবং দন্ধার পর ৷ 
নৃতরাং, অপরাহে পড়ন্ত রৌত্রে যখন বায্নাঘরটি উৎপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সে-ঘর 
সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। এ ছাড়া, রান্নাঘরের ধোয়া কোন্‌ দিকে যাবে, 
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সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ধুমবিহীন নানারকম চুল্লীও আজকাল কিনতে পাওয়া 
যায় অথবা তৈরি করিয়ে নেওয়া যাঁয়। এর মধ্যে “সরকার-চুলা" এবং 'মগন-চুলা” 
সমধিক প্রচলিত। 

বিলাতী প্রানে শয়ন-কক্ষের সংলগ্ন স্নানঘর ও পায়খানার ব্যবস্থা করার 
রেওয়াজ আছে। আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাড়ীতেও এই রেওয়াজ ক্রমে 
গ্রসারলাভ করছে। প্রত্যেকটি শয়ন-কক্ষেরই সংলগ্ন স্নানঘর, পায়খানার ব্যবস্থা 
করতে পারলে. সেপ টিক্‌-ট্যাঙ্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকলে এবং চাঁকর-বাকরদের 
জন্য পৃথক বাবস্থা করা সম্ভব হ’লে. এতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্ত 
সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে এই তিনটি বাবস্থা করা সম্ভব হয় না বলে বাড়ীর 
একান্তে সচরাচর স্বানাগার ৪ পায়খানার বাবস্থা থাকে। কোন: করিভর 
থেকে যদি ছ*টি পৃথক দরজার মা'ধামে যথাক্রমে স্থানঘর ও পায়খানায় যাওয়ার বাবস্থা 
থাকে, তাহলেই স্থৃবিধা ৷ 

স্নানঘর ও পায়খানার নূনতম মাপ হওয়া উচিত যথাক্রমে ২৪ বর্গফুট বা 
২'২৫ বর্গমিটার এবং ১২ বর্গফুট অর্থাৎ ১২ বর্গমিটার । রান্নাঘরের নানতম 
মাপ নির্ভর করবে ভঁগড়ারের এবং অন্ন পরিবেশনের ব্যবস্থার ওপর। রান্নাঘরে 
যদ্দি যথেষ্ট তাক বা গাঁআলমারি থাকে এবং রান্নাঘরের সংলগ্ন বারান্দায় অ্প- 
পরিবেশনের বাবস্থা কর! যায়, তাহ'লে অন্ততঃ ৩৫ থেকে ৪৫ বর্গমিটার স্থান 
রান্নাঘরের জন্য প্রয়োজন হবে। 

(+) আকৃতি £ বাড়ীতে ঘরের সংখা যত বেশী হবে ততই বেশী সংখ্যক 
দেওয়াল গীথার প্রয়োজন হবে; ফলে মেঝের জন্য ব্যবহারোপযোগী স্থান কমবে 
এবং খরচ বাড়বে ।: একটি ৬ মি. % ৬ মি হলঘরের ক্ষেত্রফল পাশাপাশি 
চারখানি ৩ মি.> ৩ মি. ঘরের ক্ষেত্রফলের সমান। একই মাল-মশলা দিয়ে তৈরি 
করালেও গ্রথমটিতে খরচ অনেক কম পড়বে । স্ৃতরাং অহেতুক কতকগুলি ছোট 
ছোট ঘর করার চেয়ে অল্প কয়েকটি বড় ঘর তৈরি করা বাঞ্ছনীয় । 

তেমনি একটি চৌকা-ঘর সমপরিমাণ ক্ষেত্রফলের একটি লম্বাটে ঘরের চেয়ে 
সস্তায় বানানো যায়। মনে করা যাক; দু'টি পৃথক ঘর আছে। একটির মাপ 
৪ মি ২ ৪ মি এবং অপরটির মাপ ৮ মি. ৮২ মি..। দু'টি ঘরেরই দেওয়াল যদি 
২৫ মি. চৎড়া হয়, তাহলে হিসাব করে দেখুন প্রথমটির জন্য ১৬১ 
মিটার দেওয়াল গীঁথতে হবে এবং দ্বিতীয় ঘরখানির জন্ত যে দেওয়াল গাঁথতে 
হবে তার দৈর্ঘ্য হবে ২৮১ মিটার । অথচ দু'টি ঘরেরই মেঝের ক্ষেত্রফল 
১৬ বর্গমিটার! এছাড়া, দেওয়ালে যত বেশি কোণী গাথতে হবে, ততই খরচ 
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বাড়বে। একই : ক্ষেত্রফলের: একটি চতুষ্কোণ, একটি হুয়-কোণ এবং একটি 
গোলারুতি ঘরের প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তলীয়টিতে 
খরচ বেশি হবে। 

একটি ঘরের বিষয়ে যে-কথা সতা, একটি বাড়ীর ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রযোজা। 
একটি চৌকা-ধরনের বাড়ী একটি লম্বাটে-্ধরনের সম-আয়তনের বাড়ী অপেক্ষা 
অল্প বায়ে নির্গাণ করা যায়। অপরপক্ষে চৌকাঁ-বাড়ীতে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা 
অপেক্ষাকৃত কম হবেই । লঙ্বাটে-ধরনের অথবা ইংরাজী [, ঘা, শা" প্রভূতি অক্ষরের 
আকারের বাড়ীতে আলো-বাতাস অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া যায় । 

এ-কথা বলাই বাহুলা,, পূর্ব-পশ্চিমে-লগ্বা বাড়ীতে অনেক বেশি হাওয়া আসবে 
অপর একটি উত্তর-দক্ষিণে-লঙ বাড়ীর চেয়ে । 

স্ল্পেসিহ্কিক্রেন্শন্্‌ $ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যিনি বাড়ীটির পরিকল্পনা 
করেন ( তাকে বলে প্রাযীনাঁর বা ডিজাইনার ) এবং যিনি বাড়ীটি তৈরি করেন, 
তারা একই বাক্তি নন । পরিকল্লনাকার ভার বক্তবা মোটামুটি প্রানেই নির্দেশিত 
করেন। তবে সব কথা হয়তো প্রানে বল! যায় ন]; তাই প্রানের সঙ্গে: একটি 
লিখিত নির্দেশ-তালিকা থাকে, তাকে বলি স্পেসিফিকেশন্‌। কি ভাগের 
মশল্লায় গাঁথনি অথবা পলেস্তারা হবে, কোন্‌ কাঠের জানালা-দরজা লাগাতে 
হবে, কংক্রিটের ভাগ অথবা বিভিন্ন উপাদানের বিস্তারিত পরিচয় ও ভাগের 
উল্লেখ প্রভৃতি সঙ্গলিত এই তালিকা ৷ 

এ-কথা সহজেই অন্চমেয় যে. যত উচ্চমানের স্পেমিফিকেশন্‌ পছন্দ করা 
হবে, গৃহ-নির্নাণের বায়ও তত বাড়বে এবং বাঁড়ীটি বসবাসের পক্ষে স্থায়িত্বের 
পক্ষে ততই উন্নততর হবে । বাৎসরিক. মেরামতি খরচও তত কমবে। 
অপরপক্ষে বাড়ী তৈরি করার মূল পু'ছিটা যদি পূর্ব-নির্দিষ্ট থাকে, তবে যতই 
উন্নত স্পেসিফিকেশনের দিকে আমরা ঝুঁকিবো, ততই বাড়ীটিকে আকারে 
ছোট করতে হবে। বস্তুতঃ বাড়ীর ক্ষেত্রফল 1 অথবা আয়তন ), স্পেসিফিকেশন 
এবং মূলা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল । একটা! উপমা দিলে ব্যাপারটা 
বোঝা সহজ হুধে। মনে করুন, একটি দাড়িপাল্লার একদিকে আছে বাড়ীর 
ক্ষেত্রফল ও স্পেসিষিকেশন্‌, অপর পাল্লায় আছে বাড়ীর মূল্য।. মূল্যটাকে 
যদি কমাতে চাই, তাহ'লে অপর পাল্লার ক্ষেত্রফল অথবা স্পেসিফিকেশনের 
যে-কোন একটিকে অথব| ছ'টিকেই, অন্ন অল্প কমাতে হবে। তেমনি স্পেদি- 
ফিকেশন্‌ যদি উন্নত করতে চাই, তাহ'লে পাল সমান. রাখবার জন্য হয় 
মুলাকে বাড়াতে হবে, অথবা ক্ষেত্রফলকে কমাতে. হবে|. এই তিনটি পরম্পর 
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নির্ভরশীল জিনিসের ভেতর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলাটাই নির্দিষ্ট থাকে । ফলে 
ভালে! ডিজাইনার হচ্ছেন তিনি_িনি একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যের ভেতর ক্ষেত্রফল 
এবং স্পেসিফিকেশনের মধ্যে ঠিকমতো সমতা রক্ষা করতে পারেন, যাতে গৃহস্বামীর 
সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। পরবর্তী 'মূলকথত্র' অন্থচ্ছেদে বিষয়টি বিশদভাবে 
উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে । 

জমির গ্রাযান্ন 2 জমির প্রানের সঙ্গে বাড়ীর প্রানের অঙ্গাঙ্গি যোগ | 
প্রথমে জমির নন্পাটা বা সাইট-্র্যানটি হাতে না পেলে ডিজাইনারের পক্ষে 
বাড়ীর প্লান্‌ করা স্থফলপ্রস্থ হয় না। এজন্য যেখানে টাইপ-প্লান্‌ অনুযায়ী 
নতুন শহর গড়ে তোলা! হয়, সেখানে প্রায়শই দেখা যায়, নক্সা! দেখে যে 
বাড়ীটিকে খুবই লোভনীয় মনে হয়েছিল, বাস্তবে তাতে বাঁদ করাই হয়তো কষ্টকর । 
এই অস্থবিধার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে টাউন প্রযানার তীর 
প্রতোকটি টাইপ-প্লানে উল্লেখ ক'রে দেবেন উত্তর-মুখো প্রটের জন, 'দক্ষিণ- 
মুখে! প্লটের জন্য’ ইত্যাদি ৷ 

জমির আকুতি এবং অবস্থানের কথা মনে রেখে বাড়ীর প্লান করতে 
হবে। চিতর--31-এ একটি শহরতলীর লে-আউট্‌ প্রানের কিয়দংশ দেখা। 
যাচ্ছে। এর ভেতর ১নং থেকে ৫নং প্লটগুলি পূর্বেই বিক্রি হয়ে গেছে । যে 


প্নট্‌গুলি বিত্ির 
জন্য টা ভেতর চারে 
নিঃসন্দেহে ৪৫নং প্রট্টি ি 45 JESSY 


সবোতৎকৃষ্ট; এর দক্ষিণ ROAD 40’ Wibe 

ও পর্ব দিক খোল|, এটি 0 1 Tels 

দুই রাস্তার ওপর একটি : 7! TN ERE 
কর্নার্প্রট,। তারপর ০ ওঠ gg 
৪ঈনং এবং ৪৮নং পর রঃ 
দুটি ৷ কারণ এদেরও চিত্র 13.1 


দক্ষিণে খোলা পার্ক! এর পর ৪৬নং এবং ৪৩নং প্রট দুটি পছন্দ করা" 
চলে: কারণ সেগুলি দক্ষিণ-মুখী প্লট । সর্বনিরুষ্ট হচ্ছে ৮নং থেকে ১৩নং 
উত্তর-মুখো জমি | অবশ্য এদের ভেতর কর্নার-প্রট ১*নংই  সর্বোৎরুষ্ট। 
খোজ নিলে দেখা যাবে, জমির দীমও. এভাবে বেশী কম হয়েছে । ৪ ৭নং জমি 
এবং ৪৯নং জমি ছু'টিই পূর্বমুখী, কিন্ত ৪৯নং প্লটের দক্ষিণ খোলা, স্থতরাং 
এটি অনেক ভালে! আবার ৪৮নং এবং ৪৯নং এ দুটি প্রটেরই দক্ষিণে 
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পার্ক; কিন্তু এদের মধ্যে পূর্বমুখী ৪৯নং প্লটটি পশ্চিম-মুখী ৪৮নং প্লট অপেক্ষা 
'ভালো। 
নিজম্ব জমির যেখানে খুশি অথবা যত ইচ্ছা বড় বাড়ী আপনি তৈরি 
করতে পারেন না__নেহাৎ গ্রামাঞ্চলে ছাড়া । পার্শ্ববতী জমির সীমানা! থেকে 
অন্ততঃ ১২০০ মি. মি. জমি আপনাকে ছাড়তে হবে কলকাতা! কর্পোরেশন 
এলাকায় । পিছনেও কতটা, জমি ছাড়তে হবে, সর্বসমেত কতটা জমি উন্মুক্ত 
থাকবে, কত মিটার চড়! রাস্তার ওপর কত-তলা বাড়ী করতে দেওয়া হবে 
ইত্যাদি বিষয়েও সুনির্দিষ্ট আইন আছে কর্পোরেশন অথবা মিউনিসিপ।াল 
এলাকায়। ৃ 

স্ুলক্নুত্র £ পিতার অবর্তমানে দুই ভাই যখন সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে 
কলহ করে, তখন_ প্রতিবেশী মাতব্বর এসে মধ্যস্থতা করেন। প্লানার বা 
ডিজাইনারের কাজটাও. অনেকটা এ মাতব্বরের মতো!। মালিকের “ইচ্ছা 
এবং তার ক্ষমত|' যেন ছুই বিবদমান শরিক। 'ইচ্ছা'কে সন্তুষ্ট করতে যদি 
ঘরটিকে একটু ধড় করতে যাই অথব| সিমেন্ট-কংক্রিটের বদলে মেঝেটা মোজেইক্‌ 
করতে যাই, অমনি ক্ষমতা" লাঠিহাতে তেড়ে আমে। আবার “ক্ষমতার' কথা 
ভেবে যখন ক্যাণ্টিলিভার-বারান্দ। বা ঝোলা-বারান্দাটা বাদ দিই, ইচ্ছা’ মুখভার 
কারে বসে থাকে। বুদ্ধিমান মাতব্বরের মতো পরিকল্পনাকার ( ডিজাইনার ) 
তখন দুই ভাইয়ের পিঠে হাত বু লয়ে একটা মাঝামাঝি রফা ক'রে দেন। কিভাবে 
মামলার নিষ্পত্তি হয় দেখ যাক। 

পাঁচকড়ি পোদ্দার মশাই নিজের বাড়ীর প্ল্যান করাতে এলেন তার 
ইঞ্জিনিয়ার ভাই নকড়ি পোদ্দার, বি. এপ-সি.. বি. ই-র কাছে। বললেন, 
তীর চাই একটি বৈঠকখানা, একটি শয়ন-কক্ষ ; এছাড়া রাল্লাঘর, সনানঘর, 
পারখান প্রভৃতি । তিনি আরও বললেন, বনিয়াদে ভবিষ্যতে দৌ-তলা করার 
বাবস্থা করতে হবে না এবং সর্বপাকুলো তিনি খরচ করতে পারেন ( স্তানিটারী 
ও ইলেক্ট্রিক যোগাযোগ প্রভৃতি বাদে ) ২৫,০০: ** টাকা । তীর ইঞ্িনিয়ার 
ভাই প্রথমে ঘরের মাপগুলি আন্দাজে ধ'রে গোট! বাড়ীর একটা! আঙগমানিক 
প্নিশ্থ -এরিয়া* নিণয় করলেন। 


* সমস্ত বাড়ীটা যে জমির ওপর তৈরি হবে অর্থাত প্লিহ্থের বাইরে-বাইরে মাপ নিয়ে হে 
ক্ষেত্রফল, তাকে বলে বাড়ীর প্লিস্থ.-এরিয়!। বেমন-সমন্ত মেঝের কষত্রফলের যৌগফলকে বলে 
ফ্লোর-এরিয়া। অর্থাৎ ক্লোর-এরিয়ার সঙ্গে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল যোগ দিলে আমরা - পাব 
শলস্থ এরিয়া। 3 
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বৈঠকখানা ও শয়ন-কক্ষের মিলিত ক্ষেত্রফল--২২ ২৭ বর্গমিটার 
রান্নাঘরের ইং ভি রি 
শানথর ও পায়খানার মিলিত পাকা 25151 
বারান্দার (ডাকা ও খোলা 
মিলিতভাবে) » ৯২৮ » 
মোট ফ্লোর-এরিয়া ৪১৭৬ বর্গমিটার: 
দেওয়ালের আনুমানিক ক্ষেত্রফল--১২০৬ ৮ 
| সর্বসমেত প্রস্থ এরিয়া-৫৩৮২ . » 
নকড়ি পোদ্দার মশাই ইঞ্চিনিয়ার। তীর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন 
যে, দাদার বাড়ীর জন্য যে স্পেপিফিকেশন্‌ তিনি মনে মনে ভাবছেন, তাতে 
* প্রতি বর্গমিটার প্রিশ্থ -এরিয়'য় খরচ পড়বে প্রায় ৫০০ টাকা। ক্ৃতরাং তিনি 
বুঝতে পারছেন, বাড়ীটিতে সর্বসাকুলো খরচ হবে ৫৩৮২৯ ৫** টাকা= 
২৭,০০* টাকা প্রায়। সে-কথা তিনি দাদাকে জানালেন । 
পাচকড়িবাবুর সামনে তখন খোলা রইলো চারটি রাস্তা: 
প্রথমতঃ, নির্সাণ-ব্যয় ২৫,০০০ টাকা বাড়িয়ে ২৭,০০০ টাকায় রাজী হওয়া । 
দ্বিতীয়তঃ, নির্নাণ-বায় ২৫,০০০ টাকাই রেখে এবং স্পেসিফিকেশনের 
মান না কমিয়ে ঘর-বারান্দা ইত্যাদিকে ছোট করা। অর্থাৎ ৫৩৮২ বর্গমিটার 
সংখ্যাটিকে কমিয়ে ৫* বর্গমিটার করা, কারণ ৫* * ৫০০=২৫,০০০ 
তৃতীয়ত, নির্মাণ-বায় ২৫১০০* টাকাই রেখে এবং সর্বপমেত প্নিন্থ - 
এরিয়াকেও না কমিয়ে স্পেনিফিকেশনের মানকে কমিয়ে আনা। অর্থাৎ 
প্রতি বর্গমিটারের খরচটা ৫** টাকা থেকে কমিয়ে ৪৬৪'৫*-তে আনা; কারণ 
৫৩৮২ ১ ৪৬৪:৫০-২৫১০০০ টাক! (আয় )। 
চতুর্থত.. উপরি-উল্লিখিত উপায়ের যে-কোন দু'টি অথবা তিনটিরই 
আংশিক প্রয়োগে অমন্তার সমাধান করা।  যেমন-_মূল্য-মীন সমান রেখে 
প্িস্থ_এরিয়া এবং স্পেসিফিকেশন ছু'টিকেই অল্প কমানো। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে, প্লিস্থ-এরিয়া ৫২ বর্গমিটার এবং প্লিস্থ_এরিয়ার প্রতি 
বর্গমিটারের খরচ ৪৮০০৫ টাকা হ'লেও ২৫,০০* টাকায় বাঁড়ীটা শেষ হবে। 
কারণ ৫২৯ ৪৮০৭৫ প -২৫+০০০ টাকা (প্রায় )। 
গীচকড়ি পোদ্দার মশাই শেষ পর্যন্ত কি করেছিলেন, তা আমরা এ্টিমেটিং 
পরিচ্ছেদ আলোচনা করবার সময় জানতে পারব । 


চতুদশ পন্রিচ্ছেদ 
ৰায়-নিৰ্ণয়-প্রণালী ও চুক্তিনাম| (এট্টিমেট এগ কন্ট্রাক্ট ) 


পন্রিচস্ম? বাড়ীর আনুমানিক ব্যয় নির্ণয় করাকে বলে এস্টিমেটিং । 
ব্জমির দাম, রেজিস্ট্রি খরচ, প্র্যান-স্ত/ংশন করানে| ইত্যাদির কথা বাদ দিলে 
বাড়ীর মূল্য-মান নির্ভর করে তিনটি জিনিসের ওপর প্রথমতঃ, মাল-মশ জার 
খরচ, দ্বিতীয়তঃ, শমমূল্য এবং তৃতীয়তঃ, তত্বাবধানের খরচ । তত্বাবধানের 
কথাও বাদ দিলে মোটামুটিভাবে বলা চলে-_একটি বাড়ীর সম্পূর্ণ খরচের 
তিন-চতুর্থাংশ  মাল-মশ লার দাম, আর এক-চতুর্থাংশ যায় অমমূলা 
খাতে। অর্থাৎ বাড়ীটির খরচের শতকরা ৭৫ ভাগ বায়িত হয় ইট-কাঠ 
সিমেণ্ট-লোহ! ইত্যাদি ক্রয় করতে এবং শতকরা ২৫ ভাগ বায়িত হয় মিদ্রি- 
ছুতার-মজুর-কামিন্দের মজুরি বাবদ: ্বতরা বাড়ী তৈরি করতে কত খরচ 
তবে জানতে হ’লে, আমাদের পীচটি বিষয়ে অবহিত হ'তে হবে ঃ 

(১. কোন্‌ কোন্‌ মাল-মশ.লা কত কত পরিমাণে লাগবে । 

(২) প্রতিটি মাল-মশ লার দর কত ( কার্যস্থলে-আন! সমেত )। 

(৩) কতগুলি মিস্বি-ছুতার-মজুরকে কত দিনের পারিশ্রমিক দিতে হবে । 

(৪): প্রতিটি শ্রেণীর মেহনতি-মানুষের দৈনিক মজুরির হার কত। 

(৫1  তত্বাবধান বাবদ কত খরচ হবে। 

এইভাবে অগ্রপর হ’লে মৌলিক হিদাব হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা 
বাড়ী তৈরি করার হিসাব এভাবে করি না। কেন করি না ব| কিভাবে করি, 
সেকথা পরে বলছি। 

যেভাবেই অগ্রসর হই না কেন, বাড়ীর মূলা-মান নিণয় করতে হালে 
স্বপ্রথমে আমাদের জানতে হবে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে (আইটেমে । কত 
কাজ হবে। অর্থাৎ বনিয়াদে কত ঘনফুট কংক্রিট হবে, দেওয়ালে কত ঘনফুট 
গাথনি হবে, কত বর্গফুট পলেস্তারা হবে ইত্যাদি। আর তার সঙ্গে জানতে 
হবে প্রতি বিষয়ের স্পেসিধিকেশন্‌ কি? কারণ এই মূল তথ্যগুলি না জানলে 
আমরা মাল-মশ লা এবং শ্রমমূল্যের হিসাব করবো কি কারে? 

দিডিউল-অসফ্-ক্ষেক্সান্ডিউি 2 আমরা একটি বাড়ীকে বিভিন্ন 
অংশে ভেঙে খণ্ড খণ্ডরূপে এগ্রন্থে আলোচনা করেছি। যথা-_বনিয়াদ, ভিত, 
গীথ নি, লিন্টেল, দরজা-জানাল| ইত্যাদদি। বাড়ীর প্ল্যান ও স্পেসিফিকেশন্‌ 


বায়-নিপয়-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২২৩ 


তোর হালে আমরা সেই অন্সারে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারি যে; 
এরকম কোন্‌ আইটেম্‌ কতটা করতে হবে । এই তালিকায় থাকে আইটেমের 
বয়ান: বা নাম এবং তার পরিমাণ। একে আমরা পরিমাদ্-তালিকা। বা 
সিডিউল্‌-*ফ২কোরাণ্টিটি বলতে পারি। 

আআাইটেম্ওুক্সাক্রি-এদ্উস্েউং৪ পরিমাণ-তালিক। থেকেই 
আমরা সরাসরি বাড়ীর সম্পূর্ণ শির্মাণ-ব্যয় হিসাব ক'রে নির্ধারণ করতে পারি, 
যদি প্রতিটি আইটেমের দর বা রেটু জানা থাকে । বিভিন্ন সরকারী বাস্ত- 
বিদ্যা-ব্ষিয়ক সংস্থার নিজস্ব রেটের তালিকা থাকে । মালপত্র এবং শ্রমমূল্যের 
চল্তি বাজার দরের সঙ্গে সমতা রক্ষ, ক'রে প্রায় প্রতি ব সরই এই রেটু 
নির্ধ/রিত হয়। এর সাহাযো এঁকিক নিয়মে আমরা এন্টিমেট্টি তৈরি করতে 
পারি। ৷ যেমন--ওয়ার্কস্-এাগুবিদ্ডিংস্‌ বিভাগের ১৯৮৭ খ্রষ্টাবে : প্রস্তুত 
প্রেসিডেন্সা সার্কেলের লিডিউলে ' নংক্ষেপে পি. সি. সিডিউলে ) বল৷ হয়েছে, 
“এক নম্বর ইটের ৬:১ ভাগে দিমেণ্ট-বালির প্রিন্থ_ পর্যন্ত গীথনির দর প্রতি 
খনমিটারে ২০৮: টাকা।” এখন আমাদের বাড়ীটিতে যদ্দি "১২: ঘনমিটার 
গাঁথনির প্রয়োজন হয়, তাহ'লে আমরা সহজেই বলতে পারি এই আইটেমে 
আমাদের খরচ হবে ১২% ২০০=২,৪০ টাঁকা। 

এক্ষেত্রে “এক নম্বর ইটের ৬: ১ ভাগ সিমেণ্ট-বালির প্রিস্ব পর্যন্ত গাথ নি” 
শব-শমষ্টি হচ্ছে জাইটেমের বয়ান্‌। “২:০ ঢাক!” হচ্ছে রেট. বা দর। 
আর “প্রতি ঘনমিটার” শব-সমষ্টি হচ্ছে এ রেটের ইউনিট্‌ বা মান । 

এইভাবে রেটু জানা থাকলে প্রতি আইটেমের খরচ হিসাব ক'রে ক্রমশঃ 
অমর! বাড়ী তৈরি করার সম্পূ্ খরচের খতিয়ান বা পুরো এন্টিমেট তৈরি 
করতে পারি। পরবর্তী উদ্বাহরণ থেকে কিভাবে পি. সি. পিডিউলের সাহায্য 
কোন একটি বাড়ীর পূর্ণ আইটেম্-ওয়ারি-এট্টিমেটু করা যায়, তা জানা 
যাবে। ২ 

শ্যালাল্নিসিস্‌ ৪ ওপরি-লিখিত উপায়ে প্রণীত এট্িমেটুটি নিঃসন্দেহে 
একটি, পূর্বসিদধান্তের ওপর নির্ভরশীল । সেটি হচ্ছে ডাবল বি. বিভাগের 
শিডিউল্‌-ব্ণিত রেট্টি__সাবজনীন এবং অন্রান্ত । কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব 
হরে? বিভিন্ন এলাকার মাল-মশলার দর বিভিন্ন প্রকারের । কার্যস্থল থেকে 
বাজার, মহাজনের গুদাম অথবা ইটখোলার দূরত্বের ওপরেও সেটা নির্ভর করে । 
কাস্থলের অবস্থিতি, এবং বৎসরের বিভিন্ন সময় অন্ত্যায়ী মজুরিও কম-বেশী 


২২৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


হ'তে পারে। এজন্য আইটেম্‌-ওয়ারি-এন্টিমেট্‌ কখনও নর্বদেশে সর্বকালে 
প্রযোজ্য নয়। সরকারী সংস্থায় কিন্তু তা করা হয় না। বরং আইটেম্‌- 
ওয়ারি-এন্টিমেট, তৈরি ক'রে ঠিকাদারদের বলা হয় তাদের রেট, জানাতে। 
যে ঠিকাদার সর্বনিম বেটে কাজ করতে রাজী হন; তীঁকেই কাজটা দেওয়া 
হয়। রর 
এখন প্র হচ্ছে, ঠিকাদার তাহ'লে কিভাবে দর দেন? ঠিকাদার 
সমস্তাটিকে অন্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেন প্রতোকটি আইটেমের রেট পি. সি. 
সিডিউলে যেভাবে প্রণয়ন করা! হয়েছিল, সেইভাবে তাঁকে ভেঙে ভেঙে দেখেন । 
এই কাজকে বলা হয় এ্যানালিসিস্‌। 

একটি উদাহরণ দিলেই জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যাবে । পি. সি 
মিডিউলে বণিত এক নম্বর ইটের ৬ £ ১ ভাগে সিমেট-বাঁজির গাঁথ নির | গ্রিস, 
পর্যন্ত ) দর দেওয়া আছে_ প্রতি ঘনমিটারে ২** টাকা। এই রেট, অনুযায়ী 
বিভাগীয় এ্টিমেট কর! হয়েছে । এখন ঠিকাদার যখন তীরু বেট, দেবেন, তখন 
তিনি প্রথমে সন্ধান নেবেন, বিভিন্ন মাল-মশলা কার্যস্থলে আনাসমেত কত 
খরচ হবে এবং মিস্্িমজুরদের প্রতি ঘনমিটার বাবদ কত মজুরি দিতে হবে। 
এই সংবাদগুলি থেকে তিনি কিভাবে হিসাব করবেন, তা আমর। আগেই 
দেখেছি ( পৃঃ ৬৬ )। 

আমাদের এান|লিপিম্এ দর্ট| হয়েছিল ২৮২৯২ টাক! প্রতি ঘনমিঢার। 
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় এ ২৮২:৯২ টাকার ভেতর মাল-মশলার্‌ খরচ ২*৮০* টাকা। 
অমমূলা-বাবদ খরচ ৩৩৩২ টাকা এংং লভ্যাংশ, ব্যবস্থাপনা, পরিবহন প্রভৃতির 
জন্ত প্রায় ৪১৬০ টাকা । এক্ষেত্রে শতকরা! হি্নীব হল £ মাল-মশলা = +৩৫%; 
অমমূল্য ১১৮১ ব্যবস্থাপনা ও লাভ = ১৪:৭%। 

পি. লি. পিডিউল্‌ যিনি প্রণয়ন করেছেন, তিনি প্রত্যেকটি আইটেমের দর 
এইভাবে এ্যানালিসিম্‌ ক'রে নির্ধারণ করেছেন। পূর্বেই বল! হয়েছে, বাড়ীর 
এ্টিমেট, করবার সময় আমরা! প্রত্যেকটি আইটেমের এযানালিসিস্‌ করি না। 
পি. সি. সি'উউলে উল্লিখিত রেটের তাঁলিকাই মেনে নেই। উদাহরণ দিয়ে 
বলা যায়, ধরুন আপনাকে একটি বিয়ে-বাড়ীর ভোজের খরচের তালিকা 
করতে বলা হ'ল। আপনি হিসাবে ধরলেন ২৫০ জন নিমন্ত্রিতের জন্ত 
মাথা-পিছু দু'টি হিসাবে €**টি রসগোল্লা লাগবে। খরচ ধরলেন, প্রতিটি 
রূসগোল্লা। ০৫৭ প. ঘরে-২৫**। এক্ষেত্রে রসগোল্লা তৈরি করার জন্ত 
ছান! কতটা, চিনি কতটা, রম জাল দেওয়ার জন্ত জালানি কাঠ কতটা 
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লাগবে, এবং সেগুলির দর কত, তা আপনি খোজ করলেন না। ভিয়েন- 
কারকে শ্রমমূলা ' কত দিতে হবে তাঁও খোঁজ নিলেন না। রসগোলার 
আহ্মানিক বাজার-দরটাই আপনি ধ'রে নিলেন। বাড়ীর এট্টিমেটেও তাই 
করা হয়। 

কিন্ত আপনি যদি পাকা হিসাবী হ'ন, তাহ'লে একটা কথা নিশ্চয়ই খেয়াল 
করবেন। ঠিক ৫**টি রসগোল্লায় আপনার কার্ধনি্বাহ না-ও হ'তে পারে। 
ছেলের! ভাড়ার থেকে কিছু সরাবে, দু'একজন নিমন্ত্রিত দুটোর বেশী রসগোল্প| 
খেতে পারেন। এইসব কারণে আপনার নিখুঁত হিসাব হয়তো বানচাল হয়ে 
যেতে পারে। তাই অজানা কারণের জন্য আপনি হয়তো আরও ২৫ট! 
রসগোল্লা বেশী কেনেন। বাড়ী তৈরি করার এন্টিমেটের সময়েও আমরা 
অজ্ঞাত কারণের জন্য শতকরা আন্দাজ ৫% টাকা ধারে নিই। একে আমরা 
বলি কণ্টিন্জেন্সি। 

কোস্বান্িটি সার্ভে ? ধর! যাক, বাড়ী করার কাজটি আপনি 
ঠিকাদার হিনাবে পেলেন। এখন সর্বপ্রথমেই আপনাকে জানতে হবে, কোন্‌ 
মাল-মশলা কতটা আন্দাজ আপনার লাগবে। কারণ কাজ চালু হ'লে 
আপনাকে নিয়মিতভাবে মীলপত্রের সরবরাহ ক'রে যেতে হবে। এজন্য 
প্রত্যেক আইটেমের পরিমাণ থেকে কোন্‌ মালপত্র কত লাগবে, তার একটা 
আহ্মমানিক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে আপনাকে; এবং সেই তালিকায় 
বিভিন্ন মাল-মশলার সম্পূর্ণ পরিমাণ জানতে হবে। এই কাজটিকে বল! হয় 
মালের পরিমাণ নির্ণয় অথবা কোয়ান্টিটি জার্ভে। পরবর্তী উদাহরণ 
থেকে বিষয়টা বোঝা যাবে। + 


হিকাদাক্রের সক্কে চুক্ভিড £ কোন একটা বাড়ী আমরা প্রধানত; 
চার রকমভাবে তৈরি করতে পারি £ 

0) প্রথমতঃ, ঠিকাদারের সঙ্গে আমরা মাল-মশলা ও শ্মমূলাসমেত 
চুক্তি করতে পারি। এক্ষেত্রে যাবতীয় মাল-মশল! ঠিকাদার নিজে ক্রয় করবেন, 
তারার বাশ, সেপ্টারি-এর তক্তা'.জল-সরবরাহ' মালপত্র গুদামে রাখার খরচ 
এবং মিক্রিমজুরদের দৈনিক খোরাকির খরচ বহন করবেন। বিনিময়ে 
ঠিকাদার প্রতি আইটেমের কাঁজের পরিমাণ অনুযায়ী : একটি পূর্ব-নির্ধারিত 
বেটে দাম পাবেন। একে বলে আইটেম_রেট কন্টাক্ট | বাংলায় 
একে আমরা বলবো ফুরনের চুক্তি। এই চুক্তিতে মাল-মশলার দাম যদি 
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বাড়ে অথবা কমে, মিস্তরি-মজুরদের হার যদি বদলায়, তাহ’লেও ঠিকাদারের 
প্রাপ্য সমানই থাকবে। এই নিয়মে মালিকের পক্ষে স্থবিধা হচ্ছে এই যে, 
মাল-মশলা যোগাড় করার হাঙ্গামা তাকে সহ করতে হয় না, মালপত্রের 
দামের ওঠা-পড়ার জন্য কোন ক্ষতি সহ করতে হয় না এবং টনিক 
শ্রমিকদের মজুরি মেটাবার ঝামেলা থাকে না। সরকারী কাজ সাধারণতঃ 
এই নিয়মে হয়। অবশ্য, সিমেন্ট, লোহা প্রভৃতি মালপত্র যখন কন্ট্রোল 
থাকে, তখন সরকার নির্দিষ্ট মূলে সেগুলি ঠিকাদারকে সরবরাহ করেন। 
এই সব মাল-মশলা  সরবরাহ-দরের উল্লেখ ' চুক্তিতে থাকা চাই। 
এই নিয়মে মালিকের হাক্গীমা কমে বটে, কিন্তু তাকে বেশী খরচ করতে 
হয়; কারণ ঠিকাদার চুক্তি করার সময় মালপত্রের উপরও লাভ ধ'রে নিয়ে 
দর দেয়। 

(i) দ্বিতীয়তঃ, বাড়ীর মালিক বলতে পারেন- ‘বাপু হে ঠিকাদার, 
যাবতীয় মাল-মশলা আমিই সরবরাহ করবো। তুমি শুধু মিস্তি-মজুর খাটিয়ে 
বাড়ীটা তৈরি কারে দাও।” এক্ষেত্রেও আইটেম্‌-ওয়ারি রেট. থাকবে 
তবে শুধু শরমমূল্য বাবদ যেটুকু সেইটুকুই। এ-কে বলা হয় লেবার্-রেট.- 
কন্ট্রাক্ট, এবং এই ঠিকাদারের নাম লেবার্-কনৃট্াক্টর্। আমরা! এর 
বাংলা নাম দিতে পারি-_মজুরি-ফুরনের-চুক্তি। অবশ্য, চুক্তির পূর্বেই স্থির 
করতে হবে ভারার বাশ, সেন্টারিং তক্তা, কিওরিং-এর জল ইত্যাদি কে দেবে। 
এই নিয়মে মালিকের পক্ষে দু'টি স্থবিধা হ’ল। প্রথমতঃ, তিনি নিজে দেখে 
শুনে ভালো মাল-মশলা আনতে পারেন, ঠিকাদারের পক্ষে খারাপ মাল-মশলা 
চালিয়ে নেবার আশঙ্কা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, মালপত্রের উপর ঠিকাদারকে 
কোন লাভ দিতে হয় না। কিন্ত দু'টি অস্থবিধাওী'হবে এই নিয়মে। এক নম্বর 
হচ্ছে_মালপত্রের দাম বেড়ে গেলে বিপদ্গ্রস্ত হ'তে হবে, মালপত্র সরবরাহের 
হাঙ্গামাও তাকে সহ করতে হবে, এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তীর; দু'নশ্বর 
অস্বিধা হচ্ছে এই যে, সময়মতো মালপত্র সরবরাহ করতে না৷ পারলে ঠিকা- 
দারের শ্রমিকরা কাজের অভাবে বসে থাকবে। সেক্ষেত্রে ঠিকাদার খেলার 
দাবী করতে পারেন। এ-কে বলা হয় আইড.ল্‌-লেবার্ক্লেম বা কর্মবঞ্চিত 
শ্রমিক-বাবদ খেদারৎ। 

(0), তৃতীয়তঃ, কোন ঠিকাদার নিযুক্ত না ক'রে আমরা সরাসরি মিত্র 
ও অঞজুরদের হাঁজরি হিসাবে কাজে লাগাতে পারি। সেখানে কতটা কাজ 
করছে, তার উপর মিস্তি-মুরদের প্রাপ্য নির্ভর করবে না। পূর্বনির্ধারিত 
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হাজরির রেটু অন্যায়ী তাদের শ্রমমূল্য দেওয়া হবে। এই নিয়মকে বলা হয় 
ডেলি-লেবার্-কনুট্রাক্ট বা সরকারী ভাষায় মাস্টার্:রোল্-লেবার্‌ 
সিস্টেম । আমরা এর বঙ্গানুবাদ করলাম দৈনিক-মজুরির-ব্যবস্থা। এ 
নিয়মের সুবিধা-অন্থবিধার কথা পরে আলোচনা করা হয়েছে। 

(৮) চতুর্থতঃ, আমরা ঠিকাদারের সঙ্গে লাম্প্‌সাম্‌-কন্ট্রাক্ি, চুক্তি 
করতে পারি। চলতি বাংলায় 'থাওকা-দর' ব'লে একটা কথা আছে।. শব্দটি 
প্রাকৃত হ'লেও সেটি এই নিয়মের মর্দার্থ ঠিক প্রকাশ করে; তাই আমরা এর 
বাংলা নামকরণ করলাম থাওকা “দরের চুক্তি । 

এই নিয়মে আমর! ঠিকাদারকে প্র্যান্‌ এবং বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন্‌ 
দিয়ে একট! থাওকা-দর দিতে পারি।. বলতে পারি_ঠিক প্যান ও স্পেসি- 
'ফিকেশন্‌ অনুযায়ী বাড়ীটি ক'রে দিলে সর্বনমেত ২৫১০ টাকা দেওয়া 
হবে। সচরাচর এই টাকাটা কয়েকটি “খেপে' ( ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে ) দেওয়া 
হয়। গ্রিক পর্যন্ত গীথনি হ’লে ‘এত’ টাকা, ছাদ ঢালাই সম্পূর্ণ হ'লে 
‘এত’ টাকা, জানালা-দরজা শেষ হ'লে ‘এত’ এবং বাড়ী পূর্ণ হ'লে বাকী 
টাকা। কোন্‌ পর্যায়ে কত টাকা দেওয়া হবে, সেটা স্থির কর! হয় এক্টিমেট 
দেখে। 

থাওকা-দরের চুক্তিট! একটু বদলিয়ে আমরা প্িস্থ_এরিয়| রেটেও চুক্তি 
করতে পারি। অর্থাৎ, প্রতি বর্গফুট কিংবা প্রতি বর্গমিটারে প্রস্থ এরিয়ার জন্য 
এত টাকা দর। 

বিভিক্স চুক্তির ভুলনাম্মুলক্ক আল্নোচন!$ কোন্‌ 
নিয়মে কি স্থবিধা বা৷ অন্থবিধা, তা ইততিপূর্বেই বলা হয়েছে। তবু সবগুলি এখানে 
একত্রে সংকলিত কর হ'ল £_ 

(a প্রথম নিয়মে, মালিকের হাঙ্গাম| সবচেয়ে কম, কিন্তু ঠিকাদারকে 
লভ্যাংশও দিতে হয় সর্বাপেক্ষা বেশী--মালের উপর লাভ এবং শমমূল্যের 
উপর লাভ। তেমনি আবার বাজার-দরের ওঠা-নামার জন্য কোন শঙ্কা 
থাকে না। 

(i) দ্বিতীয় নিয়মে, মালিকের হাঙ্গাম| বাড়ছে বটে, তবে খরচও কমছে 
এবং ভালো মালপত্র দেখে-শুনে লাগাবার সুযোগ পাচ্ছেন। আর একটি অন্থবিধা 
আছে এই নিয়মে-_সেটা হচ্ছে মালপত্র নষ্ট হওয়া এবং চুরি যাওয়ার ভয়। 
যেহেতু প্রধান-মিস্ি লেবাধূ-রেট-কন্া্ট করেছে, তাই মালের উপর তার ততটা 
যত্ন না-ও থাকতে পারে। 
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(i) তৃতীয় নিয়মে, মালিকের খরচ বেড়ে যাওয়ার সপ্তাবনা। মালপত্র নষ্ট 
হওয়া এবং চুরি যাওয়ার ভয় তো আছেই, তার উপর মিস্ত্র-মজুররা হীজরিতে 
নিযুক্ত হয়েছে বলে হয়তে। গতর খাটিয়ে কাজ করে না। এজন্ঠ তদারকির কাজে 
মালিককে আরও বেশী সতর্ক হতে হয়। যেন কোন শ্রমিক অযথা বসে থেকে 
সময় নষ্ট না করে। অপরপক্ষে, খরচ বেশী হ'লেও এই নিয়মে কাজটা! সবচেয়ে 
ভালো হবে ব'লে আশ! করা যায়। 

৫) চতুৰ্থ ব্যবস্থায়, সবচেয়ে সুবিধা মালিককে বস্তুতঃ কোনও হিসাব রাখতে 
হয় না। ঠিকাদীরকে গ্রাপ্য মেটাবার সময় কোনও অঙ্ক কষতে হয় না। চোখে 
দেখেই তিনি ঠিকাদারের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এই নিয়মের 
সবচেয়ে বড় অস্থবিধা হচ্ছে এই যে, কাজটা ঠিক স্পেসিফিকেশন্‌ অন্ণযায়ী না হ'লে 
হিসাবটা অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে পড়ে। 

ধরা যাক, স্পেমিফিকেশনে উল্লেখ আছে যে, মেঝেটা সাধারণ সিমেন্ট- 
' কংক্রিটের হবে। কিন্তু কাজ চলতে থাকার সময় মালিক সেটা পরিবর্তন 
ক'রে মেঝেটা 'মোজেইক' করতে চাইলেন। এক্ষেত্রে মিডিউল-বহিভূত 
এই কাটিকে বলা হবে সাপ্সিমেপ্টারি-আইটেম্‌ বা কার্যসূচী-বহিভূতি 
কাজ। 

" প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে দাপ্লিমেণ্টারি-আইটেম্‌ করানো হ'লে হিসাব 
মেটাবার সময় এই আইটেমের এানালিসিস্‌ তৈরি করা হয়। প্রথম নিয়মে 
এযানালিসিস্‌ অনুযায়ী সম্পূর্ণ খরচ এবং দ্বিতীয় নিয়মে শুধু শরমমূলাটুকু 
ঠিকাদারকে দেওয়া হবে। তৃতীয় নিয়মে সাগ্নিমেনটারি-আইটেমের প্রশ্নই 
ওঠে না। চতুর্থ ব্যবস্থার সাপ্রিমেটোরি খরচের হিসাব স্থির করার কাজটা 
বেশ মুশ.কিলের । 

সিভিশল্অফ্ংক্োোম্সান্ডিটি ৪ আইটেম্-ওয়ারি-এিমেট তৈরি 
করবার প্রথম ধাপ হচ্ছে বিভিন্ন আইটেমের পরিমাণ নির্ণয় করা বা 
সিডিউল্‌-অফ কোয়াটটিটি প্রণয়ন করা। এই অনুচ্ছেদে আমরা সেটাই 
আলোচনা, করবে|। উদীহরণ হিসাবে চিত্র--14.1-এর এক-কামর| বাড়ীটিকে 
ধরা যাকু। বাঁড়ীটির প্ল্যান, অর্ধেক এলিভেশীন এবং অর্ধেক সেব্পানীল- 
এলিভেশান চিত্র--41-এ দেওয়া হয়েছে। সরকারী আইনে সবকিছু মেট্রিক 
পদ্ধতিতে হলেও এখনও অনেকে ফুট-ইঞ্চির হিসাবেই অভ্যস্ত--বাড়ির মালিক, 
ঠিকাদার এব মিন্রিরা। তাই প্রথমে সেই পুরানো আইনেই দিডিউল্‌অফ- 
কোয়াডিটি তৈরি কর! হচ্ছে। শুধু দরটা আমরা মেট্রক-পিষ্টেমে রাখছি, 
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কারণ সরকারী সিডিউল্‌-অফরেট্‌ এ হিসাবেই প্রণীত। দিলা 
পরিমাণ কত হবে, দেখা যাক £ 
'স্পেসিফিকেসন্‌ £ 
বনিয়াদ £_-২'--০" চওড়া, ৬" গভীর, 

ঝাঁমাবালি-সিমেন্টের (৬ £ ৩১) 


কংক্রিট । তার উপর ১নং ইটের 
১'_৬" চগ্ড়া সিমেণ্ট-বালির 
(৬২১) গাথনি; ১৬" গভীর। 

প্রিশ্ব£-১নং ইটের ১৩" চওড়া 
সিমেণ্ট-বালির (৬ £১) গাথনি; 
১'_৬" উচু ভিত। 

দেওয়াল £১নং ইটের *-১*' 
চওড়া সিমেণ্ট-বালির (৬ £১.) 
গাথনি; একতলা ১০০" উচ। 

লিট্টেল £--৪ গভীর ঝামা-বালি- 
সিমেন্টের (৪২:১) কংক্রিট; 


লোহা ০৬৭৫%। 0 
চৌকাঠ :_৪"%২৩" শাল কাঠের। চিত্র_141 
দরজা তিন-কাঠের, জানাল! চার-কাঠের। 


ছাদ £_৪" গভীর ঝামা-বালি-পিমেন্টের (৪: ২: ১) কংক্রিট; লোহা 
০৬৭৫%% তার উপর ৫” গভীর জলছাদ ও ঘি (৭২ £২.)। 
প্যারাপেট ২-১*% চওড়া এবং ৯ উচু সিমেট্বালির (৬:১) গাথনি 
১নং ইটে। 
কানিস £_-১-৬' চওড়া নীচে ডীপ-কোর্ন” I 
পলেস্তারা +_বাইরে সিমেণ্ট-বালির (৬: ১) গভীর পলেস্তার।; 
ভিতরে সিমেন্ট-বালির (৬:১) %% গভীর পলেস্তার!ঃ 
পিন্ধে সিমেণ্ট-বালির ( ৪ ২১.) 4 গভীর পলেস্তার!; 
মিলিং-এ সিমেণ্ট-বালির (৪: ১)" গভীর পলেস্তার ; 
মেঝে :_কঝামা-বালির-সিমেন্টের (৬. ৩: ১) ৩" গভীর কংক্রিটের মেঝে, 
এক-রদ্দ ইটের উপর । 
পাল| £ঃ_দরজায় ২' সেগুন কাঠের রেইজ ড-প্যানেল পাল্লা ; 
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জানালায় ১হ সেগুন কাঠের ৬ শার্সি এবং ও প্যানেল পাল্লা; 

এছাড়া ভিতরে ছুই-কোট চুনকাম, বাইরে কলাহ-ওয়াশ, জানালা দরজায় 
রঙ, প্রিন্থে নীট-সিমে্-ফিনিশ, ইত্যাদি কাজের বিস্তারিত স্পেদিফিকেশন্‌ 
থাকবে। 

এইবার আমরা আইটেম্‌-ওয়ারি সিডিউল্‌-অফ কোয়াটিটি তৈরি করবো : 

১। বনিয়াদের মাটি কাটা £ (দর- প্রতি শত ঘনমিটারে) সর্বপ্রথমে 
একই রকম চওড়া দেওয়ালের সধাম-রেখা পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করতে হবে। 
এদের প্রস্থ এবং গভীরতা দিয়ে গুণ ক'রে কত ঘনফুট মাটি কাটতে হবে, তা 
স্থির করতে হবে। সি'ড়ির ধাপের জন্য যে মাটি কাটতে হবে, তা-ও এর সঙ্গে 
যোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সব দেওয়াল একরকম চওড়া হওয়ায় মধাম-রেখার 
দৈর্ঘ্য একবার স্থির করলেই চলবে। 
লম্বার দিকের দৈর্ঘ্য-২ ১৫ ১২-১০ = ২৫/-৮% 
চওড়ার এ এ-২১৫১০-১০৮-২১৮৮ 
বনিয়াদের মাটি কাটার পরিমাণ ৪৭--৪৮১৫২/--%১৫২-০৮/৯,১৮৯ ঘনফুট 
সিড়ির এ এও এ = ৩০০x১৮২ ০৩০১১ 

১৯* ঘনফুট 
অর্থাৎ ১৯*১৫-*২৮৩ ঘ. মি.-৫'৩৭৭ ঘনমিটার। 

২। বনিয়াদের কংক্রিট ই (দের- প্রতি ঘনমিটারে) মধ্যম-রেখার দৈর্ঘা 
পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে। 
হতরাং দেওয়ালের কংক্রিট৪ ৭--”১৫২/--০১৫০/_৬// ৪৭৫ ঘনফুট 

সিড়ির ধাপের ও = ১/-:৮/১৫৩/--০/১৫ ০7৩৮ ১৩ 5 

৪৯ ঘনফুট 
৪৯৯-০২৮৩ ঘমি.= ১৩৮৯ ঘনমিটার । 

৩। বনিয়াদের গীঁখংনি ২ ( দর-প্রতি ঘনমিটারে ) বনিয়াদ ও গ্রহের 
গীথনির দর একই। স্থতরাং এ ছু'টি আমরা একই সঙ্গে হিসাব করতে পারতাম, 
কিন্তু পরে আমরা! হিসাব ক'রে দেখব মাটির নিচে কতটা খরচ করতে হয়_তাই 
এটা পৃথকভাবে নির্ণয় করা হ'ল । 

বনিষ্াদের গাথ নি = মধ্যম-রেখার দৈর্ঘ্য» প্রস্থ বনিয়াদের গভীরতা 

৯৪৭1৪১৫১৩৮৯ ১৬৮৯ ঘনফুট 


= ৮৯%:০২৮৩ ঘ. মি.=২'৫১৯ ঘনমিটার । 


ব্যয়-নির্ঘয-প্রণীলী ও চুক্তিনামা ২৩১ 


বনিয়াদের গাথ নিতে যদি অফসেট, বা! ধাপ থাকত, তাহলে প্রতি ধাপের 
হিসাব পৃথকৃভাবে নির্ণয় করতে হ'ত। 

৪1 প্লিন্থের গাঁথনি ঃ (দর- প্রতি ঘনমিটারে ) 
প্নিস্থের গাথনি (পূর্বোক্তভাবে)= ৪৭-৪" ১৩% ১৬ ৯৮৯ ঘনফুট 


=৮৯X'০২৮৩=২৫ ঘ. মি. 
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৯২ ঘনফুট 


-৯২১৫-০২৮৩ ঘ. মি.=২৬০৪ ঘনমিটার ৷ 
৫। প্লিস ও বনিয়াদে মাটি ভরাট কর! $ (ের_প্রতি ঘনমিটারে) 
প্িন্থের অর্থাৎ ভিতরের উচ্চতা হচ্ছে ১'_৬"। এর ভিতর ৩" পরিমাণ কংক্রিট 
এবং ৩" পরিমাণ স্থানে এক-রদ ইট বিছানো হবে। ফলে প্নি্_ ভরাট করানোর 
উচ্চতা হবে ( ১'-৬" )- ৬" = ১'_-*"। 
প্িম্বের মাটি-১২'-০৯ ১০--**৯% ১'_*"= ১২ * ঘনফুট 
দেওয়ালের বনিয়াদ কাট!= ১৮৯ ঘনফুট 


কংক্রিট = ৪৯ ঘনফুট 
বঃগাথ নি-৮৯ » ( _ ) ১৩৮ ৮ 
বনিয়াদে মাটি ভরাট, করানো! = ৫১ ঘনফুট ০০১৫1 উরি 


সর্বসমেত মাটি ভরাট করানো ১৭১ ঘনফুট 
-১৭১১৫০২৮৩ ঘ. মি -৪'৮৪ ঘনমিটার ৷ 
৬। ড্যাম্প-প্রফকোর্স £ (দর-গ্রতি বঙগমিটারে ) দেওয়ালের 
মধ্যম-রেখার দৈর্ঘ্য থেকে প্রথমে দরজার ফৌকযু এবং বারান্দার দেওয়ালের 
দৈর্ঘ্য বাদ দিতে হবে। তারপর সেই “নেট দৈর্ঘ্টকে দেওয়ালের প্রস্থ দিয়ে 
গুণ করতে হবে। তার কারণ দরজার ফোকয়বঅংশে এবং বারান্দার দেওয়ালের 
উপর গীথ.নি হবে না; ফলে সেখানে ডি. পি. সি-ও হবে না। 
দেওয়ালের মধ্যম-বেখাঁর দৈর্ধ্য- ৪৭৪” 
দরজার ফোকয়ু=৩'_ ০" 
বারান্দার ফোকদু_ * (-)৩_ 
88'—8" 
ডি. পি. সি.= 88-৪" ০১৩৭ বুট 
_৩৭৯-০৯২৯ ব. মি.= ২'৫৩ বর্গমিটার । 
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৭।- একতলায় ইটের গাঁথনি £ (দর- প্রতি ঘনমিটারে ) যে-সব 
দেওয়ালে একতলায় গাথনি হবে (অর্থাৎ বারান্দার দেওয়াল বাদে), তার 
মধ্যম-রেখার দৈরঘাকে প্রস্থ এবং উচ্চতা দিয়ে প্রথমে গুণ ক'রে রাখতে হবে। 
একে বলা হয় দেওয়ালের -গ্রস্ভলুম ৷ এখন এেকে জানালা, দরজা, 
লিণ্টেল্‌ ইত্যাদি বাবদ যেটুকু গাথ নির আয়তন বাদ যাবে, তা বিয়োগ দিয়ে 
নিতে হয়। লিণ্টেলের বদলে যদি খিলান্‌ তৈরি করা হয়, তাহ'লে খিলান 
গীথনির জন্য বাড়তি কিছু. না. ধরে ফোকরের $ অংশ অথবা 3 অংশ ( খিলানের 
আকৃতি অনুযায়ী ) বাদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া, ছয়-কোণা, আট-কোণা অথবা 
গোলাকৃতি স্তম্ভের মাপ কিভাবে হিসাব করতে হয়, তা পূর্বেই বল! হয়েছে 
(৬৭ পৃষ্ঠা ব্য )। এক্ষেত্রে, 

দেওয়ালের গ্রস্-ভলুম- ৪৭'--8%১৫ *-_ ১*%১৫১*/__০/৩৯৪ ঘনফুট । 

এ থেকে বাদ যাবে 
দরজা ১১৬ ০% ৩1০? = ১৮ বর্গফুট 
জানালা-২১৫৪--*/১:৩--০/-২৪- ৪ 
লিণ্টেল= ৩X ৪০৮১৫ *? ৬15৬5: 


৪৮ ১১ ১৫*-১%1- (5) ৬* ঘনফুট 
১ ৩৫৪ ঘনফুট 
এর সঙ্গে প্যারাপেট গৌথ নি যোগ দেওয়া দরকার ; 
প্যারাপেট ৪৭7-৪”১৫০/-১৬১৫-৯* =(+) ৩৯৯ 
৩৮৪ ঘনফুট 


৯২৩৮৪১৫০২৮৩ ঘ. মি.-১*৮৬৭ ঘ. মি.। 

৮। (ক লিঞ্টেলের কংক্রিট $. (দর- প্রতি ঘ. মি.) ফোকর যতটা 
লন্বা তার চেয়ে এক এক দিকে অন্ততঃ ৬" পরিমাণ চাপান দিতে হবে। কারণ, 
এই:৬' পরিমাণ স্থানে লিষ্টেল্‌ নিজ ভার দেওয়ালের উপর স্তন করবে। সুতরাং 

লিস্টেলের কংক্রিট-:৩১৫ ৪০৮১৫ ০/-+১০৮১৫ *'-_৬"= ৫ ঘনফুট 

-৫১৯*২৮৩ ঘ. মি.= ১৪১ ঘ. মি. । 

খে) লিণ্টেলের ছড় ঃ (দর-প্রতি কুইণ্টালে ) লিন্টেলে *'৬৭৫% 
পরিমাণ লোহার-ছড় (আয়তন অনুসারে ) দেওয়ার কথ! । সৃতরাং, 

লোহার পরিমাণ- প্রধান-ছড় « ঘনফুটের ৮'৬৭৫%-০*৩৪ ঘনফুট 

ডিন্টরিবযশান্‌-ছড় = প্রধান্হছড়ের $ অংশ ০০৭ ৯ 

১ -*৪১ ঘনফুট 


বায়-নির্ণয়ন-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২৩৩ 
প্রতি ঘনফুটে ৪৯* পাউণ্ড হিসাবে-২+ পাঁউণ্ড। 

-২০১৫-৪৫৪ কে. জি.-৯'০৮ কে. জি.='*৯ কুই্টাল | 

৯। কাঠের চৌকাঠ £ঃ' (দর-প্রতি ঘনমিটারে ) হর্ন বা শি, থাকলে 
সেটা হিসাবে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে অবস্ত হর্ন নেই; আমরা! ক্যাম্প, ব্যবহার 
করছি। রাঁবিট কাঁটার জন্যও কিছু বাদ যায় না এবং কোণার জোড়াইয়ের মাপ 
তু’দিকেই পাওয়া যায়। জুতরাং, 

দরজা = ১X ২%৬'_-০"= ১২'--০" (খাড়া কাঠ) 
১% ১%৩'_০"= ৩'_-০" (উপরের কাঠ) 
জানালা ২% ২২ ৪'--*"= ১৬-০" (খাড়া কাঠ) 
২১২১৫৩৮৫১২1 (উপর-নীচের কাঠ ) 
কাঠের আয়তন = ৪৩'--০১৫ ৮7৪১৫ »/7-৩"ল৩৫৮ ঘনফুট 
৩৫৮ ১-০২৮৩ দ্ব. মি. 
= *'১০১ ঘনমিটার । 

১০। জানালা-দরজার ক্ল্যাম্প.: (দর- প্রতিটি) আমরা ১'_৩" 
> ১৫২৪" মাপের ক্যাম্প, ব্যবহার করছি। দরজায় এক এক দিকে তিনটি 
এবং জানালায় এক এক দিকে দু'টি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং 

- দরজায় -১১৯২৮৩-৬টি 
জানালায় = ২২২% ২=৮টি 
মোট--১৪টি। 

১১! জানালার গরাদ £ (দর- গ্রতি কুইণ্টালে ) প্রতি জানালায় 
ছয়টি হিসাবে $% ব্যাসের গরাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রতি ফুটে এর ওজন ১০৪২ 
পাউগ্ড। = 

গরাদের দৈর্ঘ্য= ২৯৬ ৯৫ ৪'--০-৪৮--০% 
প্রতি ফুট ১০৪২ পাউণ্ড হিসাবে৫০ পাউণ্ড 
-৫০১৫৪৫৪ কে. জি.-২২৭ কে. জি.= * ২৩ কুইণ্টাল ৷ 

১২। কে) ছাদের কংক্রিট £.. (দর- প্রতি ঘনমিটারে ) দেওয়ালের 

উপর চারদিকে ক্যাবের ১০" চাপান দেওয়া আছে। তাই__ 
স্যাবের মাপ ১৩-৮" ২ ১১৮৯ ০7৪২৬ৎ ঘনফুট 
=৬ৎX ০২৮৩ ঘ. মি.= ১৬৯৮ ঘনমিটার | 


২৩৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


খে) ছাদের কংক্রিটে লোহ! £ (দর-প্রতি কুইণ্টালে ) 
প্রধান-ছড় ৬* ঘনফুটে ৬৭৫% হিনাবে= ০৪০ ঘনফুট 
ডি্রিব্যুশান্‌-ছড় =প্রধান-ছড়ের ₹ অংশ= ০০৮ ১ 
*'৪৮ ঘনফুট 
প্রতি ঘনফুট ৪৯০ পাউণ্ড হিসাবে=২৩৫ পাউণ্ড=২৩৫ ২ "৪৫৪ কে. জি. 
=১৬৭ কে. জি. 
= ১০৬ কুইণ্টাল। 
(গ) শাটারিং £ (দর- প্রতি বর্গমিটারে ) 
১২-০২ ১০! ০!'= ১২০ বর্গমিটার ৷ 
= ১২০৮০৯২৯৪ ব. ফু.= ১১১৫ বর্গমিটার । 

১৩। ৫ জলছাদ £ (দর- প্রতি বর্গমিটারে ) সেকৃপানাল-এলিভে- 
শান্‌ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জলছাদ দেওয়ালের উপর এক এক দিকে ৫' 
পরিমাণ চাপান দেওয়া, আছে। ফলে, 

জলছাঁদের মাপ= ১২/_ ১০৮৯৫১১০১৩৯ বর্গফুট । 
= ১৩৯২০৯২৯ ব. মি.- ১২৯১ বর্গমিটার । 

১৪। ৫'গাথনি ৪. (দর- প্রতি বর্গমিটারে) প্যারাপেটের নীচে 
আর. সি. ছাদের উপরে এবং জলছাদের পাশে ৫" চওড়া করে এক-রদ্দ| 
( অৰ্থাৎ, ৩” গভীর ) ইট গাথতে হবে। 

লম্বার দিকে -২১৫১৩'--৮৮ ২৭:8৮ 

চওড়ার দিকে ২৯ ১০'--১০% =২১'-৮' 

৪৯'_ ০% ০'_-৩'-১২ বর্গফুট 
-১২১৫"৯২৯ ব. মি.= ১'১১৫ বর্গমিটার ॥ 

১৫। জলছাদের ঘুণ্ডি ঃ (দর-প্রতি মিটারে ) জলছাদের ঘুণ্ডির দৈর্ঘ-_ 
লম্বার দিকে-২ ৯১২/_-১০%-২৫'_-৮% 
চড়ার দিকে = ২১৫১*/--১০%-২১/--৮% 

১ 
= 8৭ %'৩০৫ মি.= ১৪'৩৩ মিটার । 

১৬। পলেস্তারা £ (দর- প্রতি বর্গমিটারে) পলেস্তারার ক্ষেত্রেও 
প্রথমে দেওয়ালের গ্রস্এরিয়। বা গ্রস্ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হয়। এেকে 
পরে ফোকর্‌ বাদ দিয়ে নেট ক্ষেত্রফল পাওয়া! যায়। 


বায়-নির্য়-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২৩৫ 
(ক) প্লিন্থে & গভীর পলেস্তারা (৪ £ ১) 
লম্বার দিকে-২ ১৫ ১৪'--১%-২৮/--২* 
চওড়ার দিকে = ২৯ ১২--১%-২৪/_-২" 
৫২৪" % ১--১১২"= ১০৫ বর্গফুট । 
এখানে লক্ষণীয় যে, গ্রিম্থের উচ্চতার চেয়ে ৩" গভীরতা বেশী ধরা হয়েছে, 
এবং যেহেতু প্লিস্বের ২২" অফ সেটাও পলেস্তারা করতে হবে, তাই ৫২--৪'-কে 
গুণ করা হয়েছে (১/--৬")+-৩"+২২ দিয়ে, অর্থাৎ, ১/_-১১২" দিয়ে 
সিঁড়ির পাশ= ২X ১'_ ৮৯ ০'_-৬"= ২ বর্গফুট 
২৯০1১০৯৫০৬১ 


এ ট্রেডল ১১৫৩1 ০১৫১17৮155৫ ৪ 
৮ 
মোট ১০৫ বর্গফুট+-৮ বর্গফুট = ১১৩ বর্গফুট 
= ১১৩% ০৯২৯ ব. মি.= ১০৫০ বর্গমিটার | 
এখানেও লক্ষণীয় এই যে, নি'ড়ির রাইজ_ বাঁ উচ্চতার হিসাব স্বতন্ত্র 
ভাবে আসবে না; কারণ প্লি্বের চতুর্দিকের মাপ নেওয়ার সময়েই তা ধরা 
হয়েছে। 
(খ) বাইরের দিকে ২’ গভীর পলেস্তার! (৬ ১) 
লম্বার দিকে -২ ৮ ১৩--৮-২৭'-৪" 
চওড়ার দিকে = ১৯ ১১/-৮-২৩'-৪" 
৫০/--৮/১৯৫ ১০1 5৫০৭ বর্গফুট 
ছাদের প্যারাপেট= ১১৫ ৫০7৮৯ (৯" +১০") = boy 
দরজার সফিট ও সিল= ২২ ১৫/--০%-5 ১৫-০" 
জানালার এ =২X২১৪'_০"=২৮'_০" 


৪৩-০" X% ০৬ =২২ বর্গফুট 
৬০৯ বর্গফুট 
দরজা-জানালার ফোকরূ-বাবদ বাদ__ 


দরজা -১৯৬'--০১৫৩--*"০১৮ বর্গ 
জানাল! ০১৮ ৪৮-৯৩-০০২৪ » (=) ৪২ বর্গফুট 
৫৬৭ বর্গফুট 


৫৬৭ ১৫:*৯২৯ ব. মি.= ৫২৬৭ বর্গমিটার 


২৩৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(গ) ভিতরের দিকে £/ গভীর পলেস্ভার৷ (৬ £১)_ 
লঙ্বার দিকে-২১৫ ১২'-০/-২৪'০ 
চওড়ার দিকে _ ২ ১৫ ১০1--০%--২*/_০% 
৪৪/--০/১৫১০'--০-৪৪০ বর্গফুট 
ছাদের প্যারাপেট- ৪৪'--*৯ ০-_-৯%ল ৩৩ % 
৪৭৩ বর্গফুট 
দরজা-জানালার ফোকরু-বাবদ বাদ ( পূর্বের মতো! )=(-) ৪২ ১৯ 
7 ৪৩১ বিট 
_৪৩১৯"০৯২৯ ব. মি.= ৪* বর্গমিটার 
(ঘ) দিলিং-এ$/ গম্ভীর পলেস্তার। (৬ ৪ ১) 
ঘরের মাপ অন্থ্যায়ী_ ১২'--০+৯ ১০-০" ১২০ বর্গফুট 
কানিসের চারপাশ- ৫1০১৫ ২'-১/-১১৪ » 
২৩৪ বর্গফুট 
-২৩৪১-০৯২৯ ব..মি -২১:৭৪ বর্গমিটার । 
) নীট-দিমেন্ট ফিনিশিং 
্রিস্থংপলেন্তারা = ১১৩ বগফুট 
্বার্টিং_ ৪৪1০১ *'_ ৯% = ৩৩. ৪ 
মেঝের উপর = ১২'--০//১৯ ১০1--০-১২০ ৯ 
২৬৬ বর্গফুট 
= ২৬৬ "০৯২৯ ব. মি.-২৪৭১ বর্গমিটার । 
১৭। মেঝেঃ 
(ক) এক-রদ্দা ইট বিছানো! $ (দর- প্রতি বর্গমিটারে) 
১২৮৮ ১০-০৭-০১২০ বর্গফুট 
১২০ ৮৯৯২৯ ব. মি. ১১:১৫ বর্গমিটার । 
(খ). ৩' গভীর কংক্রিট ? (দর- প্রতি ঘনমিটারে) 
১২০1৮ ১০৮ ৯৮৩৯৩* ঘনফুট 
৩৭১৫ ০২৮৩ ঘ. মি.-৮৫ ঘনমিটার । 
১৮। কানিসঃ 
(ক) ১২ গভীর কংক্রিট £ (দর-_প্রতি ধনমিটারে ) ঘরের দেওয়ালের 
নাইরের-দিক দিয়ে মাঁপলে চারদিকের মিলিত মাপ হবে ২৯১৩-৮4-২৯ 


বায়-নির্ণয-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২৩৭ 
১১'_-৮"=৫০'_৮"। কিন্ত কানিসের দৈর্ঘ্য এর চেয়ে বেশী হবে। কারণ, 
এতে কোণার মাপগুলি ধরা হয়নি। কানিসের প্ল্যান আকলেই বোঝা যাবে 

লঙ্বার দিকের দৈরধ্য-২ ৯১৫৮-৩১-৪1 
চগুড়ার এ এ ₹২৯১১/-৮%ল ২৩৪ 
৫৪7৮ 
কংক্রিটের আয়তন-৫৪+-৮৯ ১৯৫ *-১৯"৯ ৭ ঘনফুট 
_৭১৫:০২৮৩ ঘ. মি.= ১৯৮ ঘবনমিটার। 
(খ) কানিসে লোহার-ছড় £ (দর- প্রতি কুইন্টালে ) 
লোহীর-ছড় ৭ ঘনফুটে ৬৭৫% হিসাবে ***৪৭ ঘনফুট 
প্রতি ১ ঘনফুট ৪৯০ পাউণ্ড হিসাবে ২৩ পাউণ্ড 
-২৩%:৪৫৪ কে. জি -১০৪৪ কে. জি.= ১ কুইন্টাল। 
(গ) শাটারিং-€৪'-৮"৯১+* = ৫৫ বর্গফুট 
y -০৫৫১৫-*৯২৯ ব. মি =৫'১১ বর্গমিটার । 
১৯। দরজা-জানালার পান্ত! £ (দর- প্রতি বর্গমিটারে ) 
(ক) ১২" সেগুন কাঠের রেইজড “প্যানেল পাল্লা: 
দরজ|= ১৯৫৫-৭২/১৫২/--৭'-১৪:৫ বর্গফুট 
= ১৪৫২ "০৯২৯ ব. মি = ১৩৫ বর্গমিটার । 
(খ) ১২ সেগুন কাঠের ও শাদি, ই প্যানেল পাল্লা : 
জানাল|-২ ৮৩৭৮ ২--৭//-5১৪৫ বর্গফুট । 
২০।: ছুই-কোট চুনকাঁম £ (দর- প্রতি শত বর্গমিটারে) 
ভিতরের পলেন্তারার মাঁপ- ৪৩১ বর্গফুট 
দিলি-এর মাপ = ১২০ বর্গ 
৫৫১ বর্গফুট 
₹৫৫১৯'০৯২৯ ব. মি.-৫১'১৯ বর্গমিটার । 


২১। এক-কোট চনকামের উপর দুই-কোট কলার-ওয়াঁপ £ 


(দর--প্রতি শত বর্গমিটারে) 
বাইরের পলেস্তারার মাপ ৫৬৭ বর্গফুট 
কা্নিসের তলদেশ ও পাশ-€৫৪'--৮/৯১/--১/ ৫৮ বর্গফুট 


৬২৫ বর্গফুট 
৬২৫১৫-০৯২৯ ব. মি.- ৫৮:০৬ বর্গমিটার । 


২৩৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


২২। দরজা-জানালার রঙ ঃ (দর প্রতি বগমিটারে) 
প্যানেল-দরজার মাপ= ১% ২৮ ৬'-০"%৩'_-০"= ৩৬ বর্গফুট 
শাসি-জানালার মাপ ২২ ১৯১৪-৯৩-৪২ » 
গরাদের রঙ =২X% ৬% 8-0" ০-২" ৮৯ 


৮৬ বর্গফুট 
= ৮৬২ ০৯২৯ ব. মি.= ৭'৯৯ বগমিটার। 

মোটামুটিভাবে বলা! চলে যে, গরাদের ব্যাস যত হবে তার চারদিকের 
বেড় হবে প্রায় তার তিনগুণ। এখানে গরাদের ব্যাস $; ফলে তার বেড় 
-৩১৯৫৪_ ২" (প্রায়)। 

২৩। নৰ্দম|ঃ (দের প্রতিটি) 

(ক) ছাদের বৃষ্টির জল-নিকাশী নদমা-১টি। 
(খ) মেঝের জল-নিকাশী নদদম|= ১টি। 

লিস্শেজ দষ্টব্য ৪ এই অনুচ্ছেদ শেষ করার পূর্বে দু'টি কথা মনে 
বাখা দরকার £ 

(১) বাস্ত-বিষ্৷ হচ্ছে ব্যবহারিক বিদ্যা; এজন্য এর হিসাব করবার সময়, 
অঙ্ক কষবার সময় ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী সজাগ রাখতে হবে। এজন উপরের 
গুণগুলি অ্বশাস্রসম্মতভাবে নিখুঁত না হ'লেও, আমরা বাস্-বিষ্ঠার দিক থেকে 
নির্ভুল বলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ প্রথম গুণটিই ধরা থাক। আমরা বলেছি, 
সি'ড়ির ধাপের মাটি কাটার পরিমীণ-৩-*১৫ ১৮১৫ ০7৩১ 
ঘনফুট । অস্বশান্ত্র অনুযায়ী হিসাবটা হওয়া উচিত ৩৯ ১৯৯২১ ঘনফুট 
=১'২৫ ঘনফুট । আমরা এস্থলে ০২৫ ঘনফুট ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। কারণ, 
প্রতি হাজার ঘনফুট মাটি কাটার খরচ যদি হয় ৮০০০ টাকা, তাহ'লে ১* ঘন- 
ফুটের খরচ হবে ৮০ নয়া পয়সা । তার মানে ১ ধনফুটের খরচ প্রায় আট নয়া 
পয়ম।। ফলে আমরা ব্যবহারিক দিক থেকে ১২৫ ঘনফুটকে ১ ঘনফুট অনায়াসে 
লিখতে পারি। কিন্তু ১২৫ ঘনফুট কাঠের বদলে ১ ঘনফুট ধরতে পারি না। 
কারণ, প্রতি ঘনফুট কাঠের দামই হয়তো! ৫০:০০ টাকা। ফলে ০২৫ ঘনফুট 
কাঠের দামই বারে।চৌদ্দ টাকা। স্থতরাং ফলাফলের কথা মনে রেখে এটিমেট্‌- 
কাজে হিমাব সংক্ষেপিত করা চলতে পারে মাত্র। 

(২). উপরে আমরা মধ্যম-রেখা নির্ণয় ক'রে দেওয়ালের আয়তন স্থির 
করেছি। দ্বিতীয় উপায়েও এট! নির্ণয় করা চলতো দেওয়ালের একদিকে 
পুরো মাপ ধরে এবং অন্যদিকে পুরো মাপ না ধারে। যেমন, একতলার 


ব্যয়-নির্ণয়-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২৩৯ 
দেওয়ালের গ্রম-ভলুয আমরা নির্ণয় করেছিলাম মধ্যম-রেখার সাহায্য 
এইভাবে 

দেওয়ালের গ্রস্-ভলুম- ৪৭/--৪৮১৫০'_-১০%১৫১০1--০/ল৩৯৪ ঘনফুট । 
এটাকে আমরা এইভাবেও হিসাব করতে পারতাম-__ 

লঙ্বার দিকে (পাশের দেওয়ালের প্রশ্থ-সমেত)-২ ১ (১২০4২১৯৫১০০) 

-২৯%. (১৩৮০) ২৭/-:৪% 

চওড়ার দিকে (পাশের দেওয়ালের প্রস্থ বাদে)-২ ১৫ ১০'_:০%ু ২০'_:5% 

৪৭188 


দেওয়ালের গ্রস্ভলুম- ৪৭'- ৪১৫ ০১০৮১ ১০'_০"=৩৯৪ ঘনফুট । 

প্রথম নিয়মটা অপেক্ষাকৃত সহজ হ'লেও, সরকারী অফিসে দ্বিতীয় 
নিয়মটাই. প্রচলিত। তার একটি কারণ আছে। পাকা খাতায়, অর্থাৎ 
মেমারমেণ্ট বুকে মাপ তোলা হয় কাজ হ'য়ে যাওয়ার পর। কাজের পর আর 
মধ্যম-রেখা মাপা যায় না। কারণ, তখন মধ্যম-রেখার মধ্য-বিন্দু তো থাকবে 
দেওয়ালের মাঝখানে । ফলে মেসারমেন্ট বইতে মাপ নেওয়ার সময় এক- 
দিকের দৈর্ঘ্যে দেওয়ালের প্রস্থ যোগ দেওয়া হয় এবং অপরদিকের দৈর্ঘ্য মাপবার 
সময় সেটা বাদ দেওয়া হয়। এইজন্য এট্টিমেট প্রণয়নের সময়েও এ নিয়ম 
অনুযায়ী করা হয়। 


এপস্টিমেছ্‌ প্রণক্লমন ৪. এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চিত্র--14.1-এর 
ঘরখানির বিভিন্ন: আইটেমের পরিমাণ নি করেছি। অর্থাৎ সিডিউল্‌- 
অফ.কোয়ার্টিটি নির্ণয় করেছি। এই সিডিউল্‌-অফ_কোয়াটিটি থেকে এখন 
আমরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দু'টি তালিকা প্রস্তুত করতে পারি। প্রথমতঃ, 
খরচের খতিয়ান ব| এ্টিমেট,। প্রতি আইটেমের রেট, বা দর দিয়ে গুণ 
ক'রে আমরা আইটেম্‌ ওয়ারি এন্টিমেট টি তৈরি করতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, 
এই  সিডিউল্-অফ২কোয়ার্টিটির সাহায্যে আমরা মাল-মশলার পরিমাণের 
হিসাব বা কোয়ার্টিটি-সার্তে করতে পারি। এ ছাড়া, লেবাধুরেটের 
কন্ট্রা্-সিডিউল্‌ অর্থাৎ মভুরি-কুরনের কর্মস্থচীও প্রস্তুত করতে পাঁরি। প্রথমে 
নির্মা-ব্যয়ের এস্টিমেট প্রণয়ন £ 


চিত্র 141-এর বাড়িটির আইটেম-ওয়াঁরি প্রাককলন ( এন্টিমেট ) £ 


ক্রম আইটেমের নাম পরিমাণ 

১ | বনিয়াদে মাটি কাট। &৩৮ ঘমি | ৩ 

২ | এঁঝামা কংক্রিট (১৬:৮১) 1১৩৯ এ 

৩ | এ ইটের গাঁথনি ৬ £১) ২৫০ এ 

৪ প্রস্থ এ এ ২৬০ এ 

৫ | মাটি ভরাট করানো ৪৮০ এ 

৬ | ড্যাম্প-প্রফ-কোর্স ২৫৩ ব.মি. 

৭ | এক তলায় গাঁথনি (৬ £ ১) ১০৮৭ ঘ. মি 

চক লিণ্টেল কংক্রিট (৪ £ ২ £১) »১৪ এ 
খ এ লোহার ছড় ০৯৯ কুই. 

৯ | শালকাঠের চৌকাঠ *১০১ ঘমি. 

১০. | দরজা-জী নালায় ক্লাম্প ১৪টি 

১১ | জানালার গরাদ ০২৩ কুই, 

১২ক আর. সি. ছাদ ঝামা (৪ £২ +১) |১৬৯৮দ.মি. | ঘ.মি 
খ এ লোহার ছড় ১০৬ কুই, . | কুইন্টাল 
গ এ শাটারিং ১১7১৫ বমি ব. মি: 

3১৩ | ১২৫ মি:মি. জলছাদ ১২:৯১ বমি এ 

১৪ | এ ইটের গীথনি (৪ £১) . 1১১১৫ বমি, এ 

১৫ | জলছাদের ঘুণ্ডি ১৪৩ মি মিটার 

১৬ক | ১২ মি মি. পলেস্তারা (৪ £ ১) ১:০৫ বমি, ব্‌. মি. 
খ এওঁ এও (৬৪:১) ৫২৬৭ ft) ঞঁ 
গ ১৯ এ এ এ ৪০০০ এ এ 
ঘি ত্র 6:১) 1২১০৪ এ ft) 
উ নীট সিমেন্ট ফিনিশিং ২৪৭১ এ ঞ 

১৭ক| মেঝেতে একরদ্দ| ইট ১১১৫ এ i) 
খ ৭৫ মি. মি. মেঝে কংক্রিট *'৮৫ ঘমি. ঘনমিটার 

১৮ক। সনে (আর. সি.) ০:৯৮ ওঁ এ 
খ লোহার ছড় 5১ 5 
গ ওঁ শাটারিং ৫১১ বমি: ee 

5৯ক! ৩৭ মি. মি: সেগুন রেইজ ড পারা | ১৩৫ এ ঞঁ 
খ ওঁ শাসি প্যানেল ঞ ১৩৫ - এ এ 

২০ ! ভিতর দিকে চুনকাম ৫১১৯ এ | €*টা.]% বমি, 

২১ | বাহিরে কলার আশ ৫৮০৬ এ . মি. 

২২ ৷ জানালা-দরজায় রঙ ৭৯৯ এ . মি. 

২৩ | জলনিকাশী নামা ২টি € টা | প্রতিটি 


বায়-নিরণয-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২৪১ 

ুর্বপৃষ্ঠার প্রাককলনে ( এন্টিমেটে ) যে দরগুলি ধর! হয়েছে তার অধিকাংশই 

পি. ডা ডি বিভাগের প্রেসিডেন্সি সার্কেলের (১৯৮০) সিডিউল্‌ থেকে সঙ্কলিত। 

স্থতরাং এই দরের ভিতর মাল-মশলা, শঅমমূল্য এবং ঠিকাদারের ঘর-খরচ, লাভ 
ইত্যাদি ধরা আছে। 


প্রিন্থ-এরিয়া রেট্‌ £ আমাদের হিসাবমত চিত্র 14.1-এর এক-কামরার 
নির্মাণ বায় = ৭৪৩৩ | y 

এই ঘরখানির প্রিন্থের ক্ষেত্রফল = ১৪'_-১"১৫ ১২'--২" = ১৭* বর্গফুট । 

স্থৃতরাং প্লিস্ব -এরিয়| রেট = '$ই= ৪৩ ৭২ (প্রতি ব্গনুটে )। 


মেট্রিক পদ্ধতিতে ঃ 
১৭০ বর্গফুট ১৭০ % ০৯২৯ বর্গমিটার ১৫:৭৯৩ বর্গমিটার । 
স্থতরাং প্রস্থ এরিয়া রেট ২%+৪--৪৭*৬৫ টাকা (প্রতি বর্গমিটারে )।. 


ফ্লোর-এরিয়া রেট্‌ £ ঘরটির ভিতর-ভিতর, অর্থাৎ মেঝের ক্ষেত্রফল = 
3২% ১০!= ১২০ বর্গফুট = ১১*% ০২৯ বর্গমিটার ১১১৫ বর্গমিটার । 
সুতরাং ফ্লোর-এরিয়া রেট = ৭৪৩৩-১২০ 
= ৬১:৭৪ টাক! ( প্ৰতি বর্গছুটে )। 
এবং মেট্রিক পদ্ধতিতে ফ্লোর-এরিয়| রেট 
= ৭৪৩৩+ ১১১৫ = ৬৬৬৬৩ টাকা ( প্ৰতি বর্গ- 
মিটারে )। 
সাধারণভাবে বলা যায় ফ্লোর-এরিয়ার সঙ্গে দেওয়ালের স্গেতরফল যোগ দিয়ে 
আমরা পাই প্লিস্ছ-এরিয়া । ফলে ফ্লোর-এরিয়| প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিশ্ব-এরিয়ার কম 
হবেই । সুতরাং ফ্লোর-এরিয়া রেট্‌ও সর্বক্ষেত্রে পর্ব এরিয়া রেটের চেয়ে বেশি 
হবে { 
বিভিন্ন অংশের তুলনামুলক খরচ £ এট্টিমেট টিকে বিচার করে আমরা 
এবার বাড়ীর বিভিন্ন অঙ্গগঠনে খরচের অনুপাতটা যাচাই করে দেখতে পারি। 
বাস্তব্যবদায়ী ছিলাবে এ বিষয়ে আমাদের সাধারণভাবে ধারণা থাকা ভাল। বলা 
বাঁছল্য, এই অনুপাত সর্বক্ষেত্রে সমান হবে না, কিন্তু এতে আমাদের একটা মোটামুটি 


ধারণা হবে। 
16 


২৪২ বাস্ত-বিজ্ঞান 
কে) অবস্থিতি জনুসারে £ 


ক্রমিক বিষয় 1... আইটেমের ক্রমিক 
সংখ্যা | বখখ্যাগুলি 


রা মাটির নীচের কাজ ১ ২,৩ 


১ ৭৫৮, ১০২, 
২] প্রিশ্কও ডি, পি. সি. 1৪, ৫, ৬, ১৬ক, ৬২৫] ৮'৪ 
৩ | দেয়াল ও লিষ্টেল.. 1 ৭,৮, ১৬, ১৬গ, ১৬৬, ২০, ২১ (২৯২২: ৩না৩ 
৪ | জানালা-দরজার কাজ 2, ১০, ১১, ১৯, ২২ ১০০০] ১৩৫ 
৫ ' ছাদ্-সংত্রাস্ত কাজ (১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬৭, ১৮, ২৩ 

৬ | মেঝে-সংক্রান্ত কাজ 


৭৪৩৩| ১০০% 


(খ) বিভিন্ন জাতের কাজ অনুসারে £ 


ক্রমিক ব্ষিয় | আইটেমের ত্রমিক | সম্পূর্ণ | শতাংশের 
সংখ্যা সংখ্যাগুলি ৷ খরচ | অনুপাত 
১.1 সাধারণ কংক্রিট ২, ৬, ১৭খ ূ ৪৮৪ ৬৫ 
২ : আর. পি. কংক্রিট ৮, ১২, ১৮ | ১১৬২| ১৫৭ 
৩ | ইটের গীথনি ৩,৪, ৭, ১৪ 1৩২৭৪! ৪৪"১ 
৪ ৷ কাঠের কাঁজ ৯১১৯ 1 ৮০৬ ১০৮ 
৫ ; লোহার কীজ ১০১ ১১, আর সি বাদে। ১১৮ ২৯ 
৬ ' জলছাদের কাজ ১৩, ১৫ 1 ৫৪৯ ৭৫ 
৭. পলেস্তারার কাজ ১৬ | ৭২৯, ৯৮ 
৮ | বিবিধ ১,:৫১৷- ৭ক; ২০,২১, ২২, ২৩ 1 ২৭১| ৩৬ 


|) 


৭৪৩৩] ১০০% 
~~ ডা ০০১১২ টি 


বায়-নির্ণয়-প্রণালী ও চুক্িনামা 


কোয়ান্টিটি সার্ভে ঃ এইবার সিডিউল্‌অফ কোয়ান্টিটির সাহাব্যে কিভাবে 
কোয়ানিটি সার্ভে অথবা মাল-মশলার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাই দেখব ঃ 


২৪৩. 


আইটেমের নাম পরিমাণ হিসাবের মান 
(১) সিমেন্ট £ 
কংক্রিট (৬ ঃ ৩২১) ২২৪ ঘ.মি, | ০*১৬ ঘ.মি. প্রতি ঘ.মি. 
এ (৪১২২১) ২০৫ ঘ.মি. ] ০২২৫ এ এ 
১২ মিমি'পলেন্তারা (৪ :১)১০৫ ব.মি. | *৩৬৬ ঘ.মি. প্রতি শত ব.মি, 
(৬২১) ৫২:৬৭ এ 1১২৪৪ ও এ এ 
১৯ মি.মি. পলেস্তারা (৬:১):৪০০* এ | ০৩৬৬ এ এওঁ এ 
৮ মি.মি. পলেম্তার! (৪ £১)২১*৭৪ এ | **১৯৮ ঘ.মি. প্রতি শত ব.মি. 
নীট-সিমেন্ট ফিনিশিং ২৪৭১ এ | »**৭ ঘ.মি. প্রতি শত বমি. 
ইটের গীথ্‌নি ৬:১) 1১৫৯৭ ঘ. | ***৫৫ ঘ:মি. প্রতি ঘ.মি. 
40৪3১) ১১২ ব. | ০৯১৪ ঘ-মি. প্রতি শত বমি, 
(২) মোটা দান! বালি £ 
আর.দি. কংক্রিট (৪$২:১) | ২:১৩ ঘ.মি, | *'৪৫ ঘ.মি. প্রতি ঘ-মি. 
(৩ সরু-দান। বালি ঃ 
কংক্রিট (৬ £ ৩১) ২২৪ ঘ.মি. | ০৪৮ ঘ.মি. প্রতি মি. 
| ১২ মি:মি. পলেস্তার| (৪:১) ১."৫ বমি, | ১:৪৬ ঘ-মি- প্রতি শত ব.মি- 
এ ও ৬:১)|২৬৭ ও 1১৪৬ এ এও 
ধু ৰ &ঁ (0 ১) ৪5 রী ২১৯৬ এ এ 
৬ এও 402১) ২১-৭৪ ওঁ | *12২ রী 
ইটের গীথনি (৩:১) [১৫৯৭ ঘ. | ৮৩৩. এ প্রতি ঘ.মি. 
এ (৪:5১)7155হ 155 এ প্রতি শত বমি. 


মালের 


০1৪৬ এ 


আইটেমের নাম | পরিমাণ | হিসাবের মান 


- ইটের গাথ নি (৬ ১৫৯৭ ঘ.মি. | ৩৮৯ খানি প্রতি ঘ.মি. 
ay i চে ১০১২ ব.মি. [৪৪৫১ » » শত ব.মি. 


মেঝেতে ইট ৰিছানো ১১:১৫ ব.মি. | ৩২ *. » বর্গমিটারে 


এ 8৭1 184 aps 
(৷ ঢালাই লোহা £ 
ছাদের আর. সি. ক্যাব 
লিণ্টেলের'ছড় 
কাণিশের-ছড় . | 
জানালার গরাদ 
"৩৭৫ ৩৬৯৬ মি, মি 
ক্যাম্প 
(1) শাল কাঠ £ চৌকাঠ ১5১ মি: 
() সেগুন কাঠঃ 
| ১৩৫% ০-০৩৭ = 
১:৩৫ X ০০৩৭ = 
১৪ লিটার প্রতি শত : 
মিটারে. <: ১3১ লিটার 
**৩৬ ঘনমিটার প্রতি 
bl বর্গমিটারে ২3০৪৬ ঘ. 
০৩৬ ঘনমিটার, প্রতি 1 
বর্গমিটারে : ০:8৬ ঘ. 
(১২) ইটের খোয়া ঃ 1 ১২৫ ঘনমিটার প্রতি 
জলছাদ ১২৯১ বমি বর্গমিটারে ৯৬১০ 


(১৩) জানালার কাঁচ £ | ১:৩৫ ব.মি. ; & অংশে কাচ হিসাবে কমি, 


ব্য়-নিরণয-প্রণালী ও চুক্তিনাম! ২৪৫ 


প্রচলিত বাজার-দর ( কলকাতা ১৯৭৯ ) হিসাবে মাল-মশলা বাবদ কী পরিমাণ খরচ 
হচ্ছে এবং কোন্‌ কোন্‌ মশলা বাড়ী-তৈরী কাজের কত শতাংশ তা এবার দেখা যাক। 


ক্রমিক মালের নাম পরিমীণ দর | মান | খরচ dle 
সংখ্যা (প্রতি) সিরাপ 
১] সিমেট ২৯৭ টোন ৫০০ | টোন 1১৪৮৫] ১৯৯৭% 
২ | মোটা-দান বালি ০*৯৬ ঘনমিটার ৬০ ঘনমিটার| ৫৮] * ৭৮ ১, 
৩] সর-দানাবালি - ৮৩৫ এ ৪৫] তরী | ৩৭৬]: ৫:০৫ 
৪ | এক-নম্বর ইট ৬৬২৪ খানি ৩২০ হাঁজার ২১২০ | ২৮৫২ ,, 
৫ | ঝাম-খোয়। ৪.০ ঘনমিটার ৬০) ঘনমিটারা ২৪*] ৩২৩ ৯ 
৬ | ঢালাই লোহা ১৫৫ কুইন্টাল ২৭] কুইন্টাল | ৪১৯] ৫৬৩ ১ 
৭ | শাল কাঠ ০*১০১ ঘনমিটার 1২১০০! ঘনমিটার | ২১২ | ২৮৫ » 
৮ | সেগুন কাঠ ০১ ৩৫০০] এ | ৩৫০) ৪৭১ 
৯ | রঙ ১*১১ লিটার ৫০: লিটার ৫৫1 cat; 
১০ | স্থরকি ০:৪৬ ঘনমিটার ৫৫ | ঘনমিটার | ২৫৩ | ০৩৪. ১১. 
১১ |চুন ০৪৬... এ ৩২০ শ্রী 38৯৭1 3৯৭ ১ 
১২. ইটের খোয়া ১৬১ এ ৪৫. এ 1৭২) ০৯১ 
১৩ | জানালার কাঁচ | *৪৫ বর্গমিটার | ৩৩] বর্গমিটার ১৫ ০২০ 


আইটেম্-য়ারি-এ্টিমেই থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, বাড়ীটি তৈরি করার 
সম্পূর্ণ খরচ হচ্ছে ৭৪৩৩ টাঁকা। অবশ্য বাড়ীর মালিককে আমরা বলবো যে, খরচ 
৮,৮০৫ টাক! পর্যন্ত হতে পারে ॥ কারণ অজানা খরচের জন্য আমরা আন্দাজে শতকরা 


৫% কন্টিন্জেন্সি ধ'রে নেব। 


১ রা পন্রিচ্ছেল 
বাস্তুর স্বাস্থা-রক্ষা (হাউস্‌-স্যানিটেসান্‌ ) 


পী্রিচন্ল 2 বাস্তর নির্মাপ-বাবস্থ'র উপর গৃহবাসীর স্বাস্থ্য বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল। এজন্য আলো, বাতাস ও পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা-জল ও মল-মৃত্র 
নিষ্কাশন, রান্নাঘরের ধূম-নির্গমন প্রভৃতি ব্যবস্থ! করার জন্য ৰাস্ত-বিজ্ঞানের একটি 
বিশেষ শাখাই গড়ে উঠেছে; তাকে বলে স্তাঁমিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং | বাস্ত- 
শিল্পের এই শাখার বিষয়ে কিছুটা আমাদের জানা থাকা দরকার-_অস্তত; বাসগৃহের 
অভ্যন্ত্রস্থ অংশটুকু । 

লাত্স্তর বাচ্ছা 2 বাস্ধবাড়ীর নির্াণ-ক্ময়ে স্বাস্থাবিধির নিয়োক্ত 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার £__ 

(ক) ভাম্প নিবারণ; (খ) বায়ুগমনাগমনের বাবস্থা; (গ) দিবালোক 
অনুপ্রবেশের বাবস্থা» (ঘ) পানীয় জল সরবরাহের কাজ; ($) বৃষ্টি এবং 
ঘর-ধোওয়া জলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা) (চ) মজ-মূত্র অপসারণের কাজ এবং 
(ছ) রান্নাঘরের ধুয়-নির্গমন ব্যবস্থা । 

উপরের এই সাতটি বিষয়ের পর্যালোচনা একে একে করা যাক। কিন্তু তার 
পূর্বে শ্ানিটারী ইঞ্জিনিয়ারি-এ বছল-ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সঠিক অর্থ আমাদের 
জেনে নিতে হবে। 


বকস্মেকুটি সাক্ষেতিক শব্দের পর্রিভয় ৫ 

() সিউয়েজ £. বাস্ধ-বাডীর মলমুত্রযু্ত ময়লা-জল (ঘর-ধোওয়া জল 
বং রান্নাঘর, স্নানঘর, পায়খানার জল), রাস্তা-ধোওয়া বৃষ্টির জল অথব! কল- 
কারখানার নোংরা! জল-_বস্ততঃ বসতি অঞ্চলের যাবতীয় ময়লা-জলকে বলা হয় 
সিউয়েজ। 

(৫) সালেজ ঃ ঙ্গানঘরের (মুত্র-মিশ্িত) অয়লা'জল এবং অন্যান্ট 
ঘর-ধোওয়া জল, রান্নাঘরের ভাতের ফেন এবং 'এটো'-ধোওয়! নোংরা জলকে 
আমরা বলি সালেজ। সিউয়েজের সঙ্গে এর তফাৎ হ'ল এই যে, এর সঙ্গে বিষ্ঠা 
মিশ্রিত থাকে না। ইতরাং সালেজ খোলা নর্দম৷ দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সিউয়েজ 
সেভাবে নেওয়া যায় না। 

(i) সিউয়ার £ যে পাইপে সিউয়েজ নীত হয়, তাকে বলে সিউয়ার । 
এগুলি কখনও খোলা নৰ্দমা হয় না। সিউয়ারপাইপ গোলাকৃতি, ডিম্বাকৃতি, 


বাস্র স্বাস্থ্য-রক্ষা ২৪৭ 


U-আাকবৃতি প্রতৃতি নানান্‌ আকারের হ'তে পারে। ভূগর্ভস্থ এই মিউয়ার-পাইপ 
তৈরি করা; মেরামত করা' অথবা পরিষ্কার রাখার বায়ভার বহন করেন পৌর- 
প্রতিষ্ঠান ৷ 

(৬) ড্রেন যে নামায় সালেজ নীত হয়, তাকে বলে ড্রেন। ড্রেন 
সাধারণতঃ খোলা অর্থাৎ, আকাশে উন্মুক্ত হয়। ভৃগর্ত দিয়েও দ্রেনকে নিয়ে 
যাওয়া যায়। আমরা ড্রেনের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে নর্দম! শবটি বাবহার করবো । 
দিউয়ারের কোন তর্জমা করা হ'ল না। 

কোন গৃহের 'সালেজ এবং পিউয়েজ যুক্তভাবে যখন কোনও ভূগর্ভস্থ পাইপের 
মাধ্যমে রাস্তীর (অর্থাৎ পৌর-প্রতিষ্ঠানের) মিউয়্ারে নীত হয়, তখন তাকে 
সিউয়ার-ড্রেন বলতে পারি। বাড়ীর নাম! অথবা সিউয়ার তৈরি করা। মেরামত 
করা, অথবা পরিষ্কার রাখার ব্যয়ভার গৃহস্থকেই বহন করতে হয়। 

(২) সয়়েল-পাইপ 3. ঢালাই-লোহা, এাসকেন্টস্‌ প্রভৃতির তৈরী যে মোটা 
পাইপের সাহায্যে পায়খানা, প্রশ্রাবাগার ইত্যাদির মল-মৃতযুক্ত জল (অর্থাৎ 
সিউয়েজ) নিষ্কাশন কর! হয়; তাকে বলে সঙ্গেল-পাইপ । 

(৬) ওয়েস্ট-পাঁইপ £ অপেক্ষাকৃত সরু ও হাল্কা যে পাইপের মাধামে 
স্মানঘর, রান্নাঘর, বেসিন প্রভৃতির ব্যবহৃত দালেজ-জল নর্দমায় নীত হয়, তাঁকে বলে 
ওয়েস্ট-পাইপ ৷৷ ওয়েস্ট-পাইপের জলে বিষ্ঠা থাকে না। 

সয়েল-পাইপ সরাসরি সিউর়ার-নদমায় যুক্ত হয়; কিন্তু ওয়েস্টপাইপের জল 
দিউয়ার-ন্মায় নেওয়ার পূর্বে তাকে একটি গালি-পিটের ভিতর দিয়ে নিতে হয়, না 
হলে দুৰ্গন্ধ হ'তে পারে । 

(পট: গ্রেডিয়েণ্ট £ নামা, সিউয়ার ডেন অথবা সিউয়ার গরভৃতির 
ঢালকে বলে গ্রেডিয়েঞ্ট। কত স্টার দৈর্ঘ্যে এক মিটার ঢাল হবে সেই 
হিদাবটিই গ্রেডিয়েন্টে প্রকাশিত: হয়। বাড়ীর একটি ১০০ মি. মি. ব্যাসের 
নর্মী অথবা ১২৫ মি. মি. ন্মার ঢাল হওয়া উচিত যথাত্রমে ১ 2 ৪* অথবা 


১:৬০। 

এইবার আমরা বাস্ত বাড়ীর স্বাস্থারক্ষ সম্বন্ধে উল্লিখিত সাতটি বিয়ের বিস্তারিত 
আলোচনা করতে পারি । 

(ক) ভ্যাল্গ নিবারণ £ বাড়িতে ড্যাম্পের প্রবেশপথ বস্তুতঃ তিনটি। 
প্রথমতঃ, জমি থেকে ড্যাম্প ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, দেওয়ালের গাঁথ নিতে নিশ্ছিদ্র- 
ভাবে যথেষ্ট মশলা দেওয়া না হ’লে, অথবা নিকৃষ্ট ইট ব্যবহার করলে, কিংবা 
পলেস্তারার কাজ খারাপ হ'লে দেওয়ালের বাইরের-দিক থেকে: বর্ষার জল 


২৪৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 

দেওয়াল ভেদ ক'রে ভিতর-দিকে আসে ! ভিতরের: দেওয়াল: ভিজা ভিজা 
হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ,' ছাদের কংক্রিটের কাজ ভালো না হ’লে, অথবা জল- 
ছাদের কাজে ক্রটি থাকলে, কিংবা জল-নিকাশী নর্দমার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে. 
ঢাল দিতে ভুল হ'লে অথবা ব্লকিং-কোর্ণের গীখনির ্রটিতেও ছাদ দিয়ে জল চৌয়াতে 
পারে। 

প্রথমটির জন্য প্রস্থ লেভেলে ড্যাম্প-নিরোধক ব্যবস্থার কথা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৩২ )। জমির স্যাতসেঁতে ভাবের পরিম'ণ 
বুঝে ডি. পি. সি-র স্পেসিফিকেশন্‌ স্থির করতে হবে... দ্বিতীয় ' এবং তৃতীয় 
অন্থবিধার বিরুদ্ধে কি কি সাবধানতা! নেওয়া উচিত, সে-কথাও- বিভিন্ন পরিচ্ছেদে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। 

(খ) বায়ু-চলাঁচল £ বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিলে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো 
থাকে। ঘরের ভিতর আবদ্ধ বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কমে-যায় এবং আর্ড্রতার 
ভাগ বেড়ে ওঠে । এজন্য ঘরের ভিতর আটক-পড়| বাতাকে আমরা দুষিত বায়ু 
বলি। লক্ষ্য রাখতে হবে, দুষিত বায়ু যেন অনবরত ঘর'থেকে বেরিয়ে যাবার পথ 
পায় এবং বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস যেন তার স্থান পূর্ণ করে|: ইতিপূর্বেই এ রিষয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্বেও যেহেতু আমাদের এই উষ্ণ-আর্ড আবহাওয়ায় 
বা়চলাচলটা অত্যন্ত গুরু তাই এখানে বিষয়টি আরও বিশদভাবে 80884 
হা'ল। 

ঘরের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত উষ্ণ টি ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে: উপরে ওঠে এবং 
সিলিং-এর নীচে জম! হয়। 
তাই দুষিত বায়ু নির্গয়নের 
জন,সিলিং-এর ঠিক নীচেই 
বায়ু-নির্গমনের পথ উন্মুক্ত 
রাখা উচিত এইজন্ত 
ছাদের ঠিক নীচে ভেন্টি- 
লেটার _ রাখা. .হয়। 
ভেন্টিলেটার দিয়ে দুষিত 


চিত্র_15.1 
V-_ভেন্টিলেটার; 1... 0._জীনালার উপর ফ্যান- বায়ু বেরিয়ে যাবে তখনই 


লাইট) 1. [. চ.--জানালার নীচের ফ্যান-লাইট। যখন বিশুদ্ধ বায়ু অন্য 
কোনিও পথ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে |: এজন্য জানালা কিংবা জানালার 
উপর অথবা নাচে ফ্যান-লাইিটের বাবস্থা রাখতে হবে। -চিত্র-:157-এ একই সঙ্গে 
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তিন রকম ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে :-_গ্রথম ব্যবস্থায় জানালার নীচে বায়ুর প্রবেশপথ 
এবং ভো্টিলেটার দিয়ে নির্গমন-পথ (চিহ্নিত )।. এ বারস্থায় অনবরত 
গায়ে হাওয়া লেগে খাটে -নিক্রিত ব্যক্তিটির সর্দি হতে পারে।.: দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি 
হচ্ছে দু'দিকের-জীনালীতেইফ্যাঁন-লাইট আছে। ফলে বাইরের বাতাস B- 
চিহ্নিত: পথে: দুষিত বাঁমুকে ঘরের বাইরে. বের কারে দেবে। এতে ঠা 
লাগার: ভয় নেই, অথচ সার|- ঘরে: হাওয়।- খেলছে । এ. ব্যবস্থাই সবচেয়ে 
ভালো, কিন্ত সর্বাপেক্ষা ব্যয়সাধ্যও বটে। তৃতীয়টি হ'ল ঘরোয়া ব্যবস্থা; 
অর্থাৎ -বাঁতাম জানাল! দিয়ে “ঢুকবে “এবং : ভেষ্টিলেটার আ্থবা। অপর দিকের 
জানাল! দিয়েই বেরিয়ে যাবে (:0-চিহ্নিত পথ )।.. এতে খরচ. সবচেয়ে কম, 
অথচ দুষিত: বাযুংনির্গমনের - মোটামুটি: ব্যবস্থাও করা হ'ল। এতে অহ্বিধা 
এই. যে; শীতকালে: যদি ছু'দ্িকের জানালাই বন্ধ ক’রে দেওয়া যায়, তা'হলে 
রাত্রে: বাযুচলাচল ব্যাহত হবে।. কিন্ত জানালাগুলি ফিক্সভ-লুভার পাল্লা হ'লে 
সে. অন্থবিধাগু, থাকরে না... অল্-খরচের বাড়ীতে আমরা! এই ব্যবস্থ|. করতেই 
পরামর্শ দেব । 

ভেটিলেটার সম্বন্ধে দু'টি বিশেষ কথা বল! দরকার |... প্রথম কথা, এখানে 
পাধীতে বাম! ক'রে ঘর নোংর| করে। এজন্য ভেষ্টিলেটারে দুই দিকেই তারের 


রঃ 
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চিত্র-15.2 চিত্র-153 
*_পলেস্তারা.১০-_ছোট ছাজ।৪.-০-ঢালাই-লোহার জালতি। 
জালতি অথবা ফোঁকরওয়ালা ঢালাই-লোহার ফ্রেম: বলিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, 
বর্ধার ছাট ঘরের ভিতর যাতে না আসতে -পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। 
এজন ছুট ব্যবস্থা করা যায় । এক নম্বর অর্থাৎ প্রথম বাবস্থা হ'ল ভেন্টিলেটারের 


২৫5 বাস্ভ-বিজ্ঞান 


উপর চিত্র_-15.2-এর মতো ২৫০ মি. মি: চওড়া একটি ছোট ছাজা ঢালাই ক'রে 
সেটি ভেষ্টিলেটারের উপর বলিয়ে দেওয়া । - দ্বিতীয় ব্যবস্থা হ'ল ছাঁজা টালাইয়ের 
খরচ না ক'রে ভেন্টিলেটারের উপরে এবং নীচে ২৫ থেকে ৫০ মি. মি: পর্যন্ত ( চিত্র 
=15.3 দেখুন ) পলেন্তার! ক'রে দেওয়া । পলেস্তারার মশলার সঙ্গে খুব ছোট 
ঝাম| অথবা পাথরকুচিও মিশিয়ে দেওয়া যায়। বাইরের দিক থেকে বাঁকা হয়ে আসা 
বৃষ্টির ছাট কিভাবে ঘরে প্রবেশের পথে বাধা পাবে, তা তীর-চিহ্ন দিয়ে বোঝানো 
হয়েছে। 

গে), আলো ঃ সুর্যের আলো বীজাধুনাশক) স্থতরাং বাঁীতে যথেষ্ট 
কুর্যালোক যেন প্রবেশ করে, এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া, যদি ঘরে 
যথেষ্ট স্বাভাবিক আলো না থাকে, তাহ'লে ক্রমাগত কৃত্রিম আলোতে কাজ 
করতে করতে চোখ খারাপ হয়ে যাঁয়। এজন্য প্রত্যেক ঘরে যাতে যথেষ্ট 
দিবালোক প্রবেশ করে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। পড়ার টেবিলে বামদিক 
থেকে আলো আমাই বাঞ্ছনীয় । স্থৃতরাঁং, ঘরের ভিতর টেবিলের সম্ভাব্য 
অবস্থান আন্দাজ ক'রে চেয়ারের বামদিকে জানালা রাখতে পারলে ভালো হয়। 
অনেক ডিজাইনার এই সব কারণে বাড়ীর প্রানে আসবাবপত্রের অবস্থিতিও 
এঁকে দেন। ' 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। আমরা আধুনিক বাস্ত-বিদ্ধ! শিখেছি 
পাশ্চাত্য দেশ থেকে, বিশেষতঃ ইংরাজ বাস্তকারদের বই পড়ে। বিলাতে 
আলোর অতাস্ত অভাব ৷ প্রর্ধকিরণ সেখানে স্বর্ণের মতোই দুশ্রাপা। এজন্য 
হুর্যালোক অস্থপ্রবেশের কথাটা, ইউরোপ-থণ্ডের বাস্তকাররা খুব জোরের সঙ্গে 
প্রচার করেছেন। ভারতবর্ষ গ্রীক্প্রধান, দেশ ; স্বর্ধালোকের জীবাণুনীশকতীর 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও আমরা বলতে পারি যে, প্রখর সুর্ধালোক আমর 
পছন্দ করি না। এজন্য বিলাতী ডিজাইনে সব জানালাতেই সাপি-পাল্লা 
লাগাবার ঝৌক দেখি। ওরা বাতাস চায় না-আলো চায় । অপরপক্ষে, 
আময়| রৌদ্র চাই না-বাতাম চাই। তাই আমরা জানালার উপর ছাজ| 
তৈরী করি, যাতে প্র্ধালোক সরাসরি ঘরে প্রবেশ না করে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন 
যাতে শয়ন-ঘরটি অন্ধকার করা যায়, তাই কাচের পরিবর্তে কাঠের পাল্লার 
ব্যবস্থা করি। সুতরাং, বিলাতী বইতে সরাসরি স্থর্ধালোক অনুপ্রবেশের বিষয়ে 
যত উপদেশই থাকুক না কেন, আমরা তার অন্ধ অনুকরণ করবো ন|। তার 
মানে অবশ্ত এ নয় যে, ঘরগুলি আমর অন্ধকূপ ক'রে তুলবো। আমরা দেখব, 
যাতে শীতকালে আলো ও রৌদ্র আনার পথ খোঁল। থাকে, কিন্ত গ্রীন্মকালে যেন 


=~ 


/ 
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প্রয়োজনমতো সে পথ বন্ধ করা যায় | বিশেষতঃ রৌন্র যদি পশ্চিম অথবা উত্তর: 
দিক থেকে আসে। 

(ঘ) জল-সরবরাহু £ শুধু পানীয় হিসাবেই নয়, জল নানা কারণেই 
মানুধের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী । পানীয় জল ছাড়া স্থান করা, রান্না করা» 
ধোঁওয়ামোছা এবং পায়খানার ব্যবহারের জন্যও: যথেষ্ট জলের দরকার). মাথা- 
পিছু দৈনিক কতটা জলের প্রয়োজন হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে একটা মোটা মুটি- 
ধারণা থাকা ভালো। এজন্য আমরা ভারতের কয়েকটি বড় বড় শহরের 
উদ্দাহরণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। দু-দশক পূর্বে মাদ্রাজে' পৌরসভা, 
মাথাপিছু দৈনিক ২৫/৩* গ্যালন জল সরবরাহ করতেন? সে তুলনায় দিল্লীতে 
সরবরাহ করা হত ৩০/৪০ গ্যালন, কলিকাতায় ৬০/৭০ গ্যালন, বোষ্বাইয়ে" 
৭*/৮* গ্যালন। এখানে বলা দরকার যে, টনিক শহরে যতটা জল সরবরাহ 
করা হয়, সেই সংখ্যাটিকে শহরের লোকসংখ্যা দিয়ে ভাগ ক'রে এই ' অঙ্গুলি 
পাওয়| গেছে। ফলে, কলকারখানায় ব্যবহৃত জল, রাস্তা-বাড়ী-বর তৈরী করার 
জন্তু প্রয়োজনীয় জল, গরু-ঘোঁড়ার পানীয় জল ইত্যাদি এই হিসাবের মধ্যে পড়ে 
যাচ্ছে। বসতবাড়ী বা বাস্ত-বাড়ীর প্রয়োজনে দৈনিক মাথা-পিছু ৩* গ্যালন জল 
যথেষ্ট হওয়া উচিত । 

এ-তো হ'ল: প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ণয়। এখন এই পরিমাণ জল সর- 
বরাহের কি ব্যবস্থা কর! হবে?. সেটা নির্ভর করবে--কোথায় বাড়ীটি তৈরী” 
করা হবে তার উপর পল্লীগ্রামে পাইপে ক'রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। 
স্থতরাং সেখানে নদী, পুকুর, দীঘি, কুয়া, ইদারা অথবা নলকূপ থেকে লোকে জল: 
সংগ্রহ করে। শহরাঞ্চলে কলের জলের পাইপ থেকে অথবা নলকূপ থেকে জল 
আহরণ করা হয়। 

পানীয় জল কোথা থেকে সংগৃহীত হয়, কিভাবে তা দূষিত হয়, কিকি 
সাবধানতা এ-বিষয়ে নেওয়া যেতে পারে, খর জল ও নরম জল কাকে বলে ইত্যাদি: 
কথা আমরা স্ষুলপাঠ্য স্বাস্থ্য বইতেই পড়েছি। সে-সব কথা পুনরালোচনা 
ক'রে এ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বরং এখানে জানবো, 
কিভাবে বিভিন্ন সরবরাহ-ব্যবস্থাকে বাস্তবে ব্ূপায়িত করা যায়। প্রসঙ্গত; শুধু 
বলা চলে বিশুদ্ধতার দিক থেকে সাজালে সেগুলি এইভাবে দীভ়াবে £__পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের পাইপের জল ( কলের জল ), নলকূপ, ইদারা, কুয়া, দীঘি, পুকুর 
বা নদী প্রভৃতি । 

(১) ইদারা £ গাঁথ নি-দমেত যা ব্যাস হবে সেই মাপের একটা গৌলাক্কৃতি 
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গর্ত করতে হবে--যতক্ষণ, না: ভূগর্ভস্থ জলের সমতল পাওয়া যায়। ইদারা 
সচরাচর বমস্তের শেষে কাটা হয়, তখন জল নিচুতে থাকে। মাটির সঙ্গে জল- 
কাদা উঠতে হ্রু- করলে. সেখানে: কাট! বন্ধ ক'রে আর. সি. কংক্রিটের বিশেষ- 
ভাকে-নিমিত একটি, গোল -আংটির মতো জিনিস বসিয়ে দেওয়া হয়। 
তার নিচের দিকটা ধারালো এবং উপর দিকটা চওড়া।. একে বলে কার্ব। 
এই কাৰ্বের উপর গোল ক'রে ইটের দেওয়াল গেঁথে তুলতে হবে ভূ-পৃষ্টের এক 
মিটার উপর পর্যন্ত ।  গাঁথনির কাজ শেষ হ'লে নিচের দিক থেকে. আবার 
সাবধানে মাটি কাটা হুরু করতে হবে। . ফলে, নিজের ভারেই গাথ নি-দমেত 
কার্বটি ক্রমশঃ নিচে নেমে যাবে। .. মিটার খানেক নিচুতে নামলে,. অর্থ ৎ 
গাথখনির মাথা ভূপূষ্ঠের সমতলে নেয়ে এলে আবার তার উপর এক মিটার 
গীথ নি. করতে হবে এবং পুনরায় নিচে থেকে মাটি কাটতে হবে । এইভাবে 
ক্রমে প্রয়োজনীয় গভীরত। পর্যন্ত ইদারাকে নামাতে হবে| . পাক! ইারার 
ভিতর-দিকের দেওয়াল ২: ১ অথবা! ৩.২ ১ মশলায় সিমেণ্ট-বালির পলেস্তার| 
ক'রে দেওয়া উচিত এবং মাঝে মাঝে গীথ নিতে. দু-একটি, - ১২৪.২১২৫ 
মি মি ফোকর ছেড়ে যাওয়া উচিত। প্রতিবার নিচু থেকে এমনভাবে মাটি 
সরাতে হবে যাতে ইদারার গাথনি ওলন-মেনে খাড়াভাবে নামে? না. হ'লে 
গীথ নিতে ফাট দেখা দেবে... কখনও কখনও -হয়তো৷ মাটির ঘর্ষণ-জনিত বাধার 
অন্ত: ইদ্ারাটা, নামতে চাইবে ন! ।- তখন. গাঁথ নির উপরে বালির বোরা অথবা 
পাথর চাপিয়ে, অর্থাৎ অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে. সেটাকে শামানোর..বারস্থ। 
করতে হুবে। 

(২) নলকুপ £ নলকৃপের গভীরতা র উপর. নির্ভর ক'রে বাস্ত-শিল্পে 
তিনটি শব্দের প্রচলন আছে--অগভীর নলকূপ, মাঝারি নলকূপ . এবং গভীর 
নলকূপ । 4: মিটারের- চেয়ে কম হ’লে-বলা হয় অগভীর, ৭৫. থেকে.২২৫ 
মিটার পর্যন্ত মাঝারি এবং ২২৫ মিটার. অপেক্ষ। গভীর নলকুপকেই ‘গভীর 
নলকূপ’ বল৷ হয়। সাধারণভাবে বলা ইয়_-যে নলকূপ যত গভীর, তার জল 
তত নিরাপদ" । : কারণ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যতই. নিচে যাওয়া যাবে, ততই জল 
দুষিত হওয়ার সঙ্ভাবনা, কমবে কিন্ত এথেকে সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্ত 
ধারণ! আছে, “যে নলকূপ যত, গভীর, তার জন: ততই ভালো)” : এ-কথা 
মোটেই সত্য নয়। অনেক সময়: দেখা গেছে যে, উপরের কোন স্বাছ এবং চুর 
জলের স্তর উপেক্ষা ক'রে হয়তো নলকৃপকে গভীরতর করা হ'ল অথচ: প্রচুরতর 
অলের-স্তর তো পাওয়া গেলই; না, -হয়তে| স্বাদ জলের পরিবর্তে পাওয়া, গেল 


বাস্তর স্বাস্থা-রক্ষা ২৫৬. 


লবণাক্ত জল৷ দক্ষিণ বাংলায়, বিশেষতঃ. কলিকাতার আশেপাশে; এ অভিজ্ঞতা: 
অনেকেরই হয়েছে । 

স্বতরীং নলকুপের গভীরতা কত হবেঃ তা নির্ভর করবে মে অঞ্চলের আশেপাশে 
নলকুপ-+ননের 'পূর্ব- অভিজ্ঞতা থেকে ॥ নলকূপ বসানোর সময় বালি-মিশরিত যে. 
ঘোলা ডল ওঠে, সেই বালির দান! দেখেই অভিজ্ঞ বাস্তকার ব'লে দিতে পারেন 
উপযুক্ত স্তর পাওয়া গেছে কিনা। 

নলকূপ বসানোর- পদ্ধতিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম 
নিয়মে গা'লভানাইজ.ড লোহার নলকপের পাইপগুলিকে শালবল্লা-খুটি-বসানে।র 
মতো উপর থেকে আঘাত: কারে মাটিতে: বসানো হয়। পাইপের তলায় 
থাকে 'ভ্রাসের তৈরী পাশে ছি্রওয়ালা দু'টি বা একটি স্ট্রেনার-পাইপ ॥ 
প্রত্যেকটি স্ট্রেনার-পাইপ প্রায় ২ মিটার লঙ্বা +এর একদিকের মুখটি সুচালো, 
অপরদিকের ভিতরে = প্যাচ-কাটা থাকে | -সুচালো -দিকটা মাটিতে বসিয়ে 
ষ্ট্রেনারটি' খাড়াভীবে রাখা হয়। উপরের প্রান্তে কাঠের একটি টুকরো বসিয়ে 
তাঁর উপর কপিকল-থেকে-ঝোলানো: একটি ভারী ওজন বারে বারে ফেলে 
পাইপটিকে মাটিতে বসিয়ে দেওয়| হয়। পাইপটি প্রায় জমির সমতলে এলে 
প্যাচকাটা অংশে একটি ৬ মিটার লম্বা নলকৃপের পাইপ এঁটে দেওয়া হয়। 
এখন এই পাইপের মাথায় আঘাত করতে হয়। এইভাবে ভ্রমে ক্রমে নলকৃপটিকে 
নামানো হয় । ag # 

এভাবে অগভীর অর্থাৎ মাত্র ছিন-চারটি পাঁইপ-সগ্থলিত নলকূপ বসানো যায় 
যদি ভূ-স্তর নরম পলিমাটি বা বালির স্তর হয়। পরিজরত পানীয় জলের প্রয়োজনে 
এভাবে উপর থেকে আঘাত ক'রে নলকূপ সচরাচর বসানো হয় না। সে-ক্ষেত্রে 
আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ গর্ত-কাটার পদ্ধতিতে নলকূপ বসাই। 

গর্তকাটার পদ্ধতিতে প্রথমে নলকুল-পাইপের ব্যাসের -অপেক্ষা বড় ব্যাসের 
একটি গর্ত কাটা হয়। এই গর্ভটি মাটি থেকে -ঠিক খাড়াভাবে কাটা চাই। 
এই বড় ব্যাসের মোটা পাইপগুলিকে বলা হয় কেসিং। প্রয়োজনীয় গভীরতা 
পর্যন্ত কেসিংকে নামানোর পর, স্ট্রেনীর-সমেত নলকৃপের পাইপগুলিকে পরের 
পর জোড়া! দিয়ে কেসিং-এর গর্ভের ভিতরে নামিয়ে দেওয়া হয়। এখন বাইরের 
কেসিংটি তুলে ফেলা হয়। এই নিয়মে প্রায় সর্বপ্রকার ভূস্তরের ক্ষেত্রেই যে- 
কৌন প্রয়োজনীয় গভীরতা! পর্যন্ত নলকুপকে নামানো ঘায়। কেমিংটি নামানোর 
নাঁনা পদ্ধতি আছে। 
- 3 খুর্ণী পদ্ধতি £ মাটি : কাটার জন্য কেসিং-এর তলদেশে ধারালো 
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একটি আনুষঙ্গিক যুক্ত ক'রে দেওয়া! হয় ; তাকে বলে কাটিং-স্থয। মাটি থেকে 
নিবুঁতভাবে খাড়া রেখে কেমিংকে ঘোরান হয় এবং কেসিংএর গর্তের ভিতর 
পাম্পের সাহায্যে জল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। নিচের অংশে কেসিং যেখানে 
মাটি কাটছে, সেখানে এই জল পৌঁছে মাটিকে ঘোলা ক'রে তৌলে।কেসিং এবং 
ডু-ন্তরের মাঝের ফাক দিয়ে এই ঘোলা জল উপরে উঠে আসে, অর্থাৎ এইভাবে 
মাটি অথব| বালিও জলের সঙ্গে উপরে উঠে আমে । 

(1) ওয়াটার-জেট পদ্ধতি £ এই পদ্ধতিতে কেসিং-পাইপের তলদেশে 
একটি ছিন্দওয়াল| সরু মুখ বা জেট-নজ.ল্‌এটে দেওয়া থাকে। পাম্পের সাহায্যে 
জল এই সরু মুখের মাধ্যমে তলদেশের মাটিতে সজোরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়| হয়। 
উপরে বর্ণিত উপায়ে এই জল মাটি ও বালি সমেত উপরে উঠে আসে । কেসি 
পাইপটি ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে বসানো! হয়। 

এ ছাড়াও শক্ত ভু-স্তরের ক্ষেত্রে কোর-ডরিলিং প্রভৃতি আরও অনেক পদ্ধতিতে 
‘নলকূপ বসানো হয়। কেসিং" বসানোর সময়ে সেটা ঠিক খাড়াভাবে নামছে কিনা 
'লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রতি স্তরে বালির স্বরূপটা দেখে নিতে হবে এরং তার নমুন। 
সংগ্রহ ক'রে রাখতে হবে। নলকূপ কেমিং-এর ভিতরে বসানোর সময় নির্দিষ্ট 
দৈর্ঘ্যের স্ট্রেনার দেওয়| হ’ল কিনা. প্রতিটি জোড়াই ঠিকভাবে কষা হ'ল কিন 
ইত্যদি তত্বাবধায়ক দেখে নেবেন। নলকূপ বমানোর বিভিন্ন পদ্ধতির বিস্তারিত 
নির্দেশ, সচরাচর কি জাতের সমস্যা দেখা যায় ও কী তার সম্ভাব্য সমাধান এ বিষয়ে 
গরস্থকারের 'গ্রামোম্নয়ন কর্ম-সহায়িকা’ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! 
হয়েছে। 

(৩) কলের-জল £ শহরাঞ্চলে অর্থাৎ কর্পোরেশান. অথব| মিউনিসিপ্যাল 
এলাকায় পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ রাস্তায় পাত! থাকে। যে-কোন গৃহস্থ 
“রয়েলটি' বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ দিয়ে সেই পাইপ থেকে নিজ বাড়ীতে 
'জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে কল খুললেই আমরা| জল পাই। 
চলতি বাংলায় আমর! এ-কে কলের-জল বলি। 

পৌরুপ্রতিষঠানের যে পাইপ রাস্তায় পাতা আছে, তাকে বলা হয় 
ডিস্িব্ুসান্*পাইপ। অপরপক্ষে, এই ভিছটবুসান-পাইপ থেকে গৃহস্থের 
বাড়ী পর্যন্ত যে পাইপ, তার নাম কম্যুনিকেশন্‌-পাইপ অথবা সাভিস্‌ 
পাইপ। ফে্রুল নামক একটি আহব্গিকের সাহায্যে ভিসটব্সান্পাইপ 
থেকে কম্মুনিকেশন্পাইপে জল আহরণ করা হয়। আমরা এখানে ফেরুল 
থেকে কলের মুখ পর্যন্ত গতিপথের আলোচনা করবো। কেমন ক'রে রানার 


০ 


বাস্তর স্থা্থা-রক্ষ। Rs 


এই ডিট্িবুমান্‌পাইপ পৰ্যন্ত বিশুদ্ধ এবং পরিজ্রত জল এনে পৌছালো; সে-কথা 
আমাদের আলোচনার বাইরে'। অথচ এই পায়েই স্তানিটারী ইপ্গিনিয়ারিংএর 
একটি বিরাট অধ্যায় অনালোচিত থেকে গেল। 

রাস্তার ডিস্টিবাসান্পাইপের উপরে অথবা পাশে 'ড্রিল' ক'রে একটি 
গর্ত: কাটতে হয় এবং পাইপের গায়ে : ! 
প্যাচ কাটতে হয়। সেই প্যাচের গায়ে 
ফেরুলের মুখটি পেঁচিয়ে কষে দেওয়া 
হয়। চিত্র--15.4 থেকেই ফেরুলের 
সম্বন্ধে ধারণ! করা যাবে। বড় ছবিটি 
সেকৃসানাল-এলিভেমান, পাশে ছোটটি 
-ম্বেচ-চিত্র। 

উপরের স্পিগুল্টি ঘুমিয়ে নামিয়ে 
দিলেই নীচের আল্গা। ভ্যাল্ভটা 
ওয়াশারের গায়ে চেপে বসে যাবে) 
ফলে জল আসার পথটা বন্ধ হয়ে যাবে। 
অপরপক্ষে, ম্পিগুল্টি  উপ্টোদিকে 
খুরিয়ে উপরে উঠিয়ে দিলে, জল- 
আগমনের পথটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। করদাত| যে হারে ‘কর’ অর্থাৎ রয়েলটি 
দিচ্ছেন, সেই অমুপাতেই ফেরুলের মাপ নির্ধারিত হবে। বসত-বাড়ীতে সচরাচর 
১৮ মি. মি. ব্যাসের পাইপ খ্যব্ত হয় এবং ফেরুল-ও সেই মাপের লাগানে। হয়। 
ফেরুল লাগানোর যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি যে, ডিস্িব্যমান্পাইপে ছিদ্র করার পর 
যখন যন্ত্রটি খুলে নেওয়| হয়, তখন ফেরুলটি তার স্থান গ্রহণ করে। ফলে পাইপের 
জল অধথ। নষ্ট হয় না। কোন বাড়ীর ্ল-সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজনে পৌর- 
প্রতিষ্ঠান সহজেই এই ফেরুলের সাহায্য নিয়ে থাকেন। 

ফেরল থেকেই কম্যুনিকেশন-পাইপের সরু; কিন্তু বস্তুতঃ পাইপ কর- 
দীভার জমিতে গ্রবেশ-না-করা! পর্যন্ত অংশে পাইপের মালিক পৌর-প্রতিষ্ঠান। 
সুতরাং যেখানে জলবাহী পাইপটি করদাতার জমিতে প্রবেশ করেছে, সেখানে 
আর একটি যন্ত্র লাগানো হয়; তাঁর নাম স্টপককৃ। সাধারণতঃ করদাতার 
ব্রমির মীমানার ফুটপাতের ধারে মাটির অল্প নিচে এটিকে বদানে| হয় এবং 
একটি ঢালাই-লোহার ঢাকুনি দিয়ে স্টপ $ককুটি ঢাকা দেওয়া থাকে। বাড়ার 
পাইপে মিস্তিরা যখন মেরামতি কাজ করে, তখন এই স্টপ _কক্টি বন্ধ ক'রে 
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দেয়। চিত্-15.5-তে একটি স্টপ ককের সেব্শানাল-এলিভেদান : ও স্কেচ 
চিত্র দেওয়া হয়েছে। ফেরুল এবং স্টপ ককের মধো যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; তফাৎ, 
বস্তুতঃ ld বিষয়ে । ফেরুলের সাহায্যে মোটা পাইপ থেকে প্রয়োজনমতো 


চিত্ৰ 715.5: ই্প-কক্‌ 


5_শ্পিগুল্‌ ; 6 - শ্ল্যাণ,; নু হেডপীস ; 


[আল্গা ভ্যাল্ভ ঃ. ৬1-_ওয়াশার ; 
5.5.-স্পিগুলের প্যাচ । 


সরু. পাইপে জল নেওয়। যায় 
এবং জলের গতিমুখ বদলে যায়; 
অপরপক্ষে স্টপ ককের দু'দিকের 
পাইপ একই মাপের এবং জল 
গতিমুখ বদলায় না। 

জলের অপচয় বদ্ধ +রার 
উদ্দেশ্যে জল-সরবরাহ পরিমাপ 
করবার উপযুক্ত একরকম মিটার- 
যন্ত্র এই জটপ-ককের পরেই 
লাগানো হয়। এই মিটারটি 
ইটের গীথ নি-করা একটি 
ছোট: চৌবাচ্চার মতো গর্ভে 
বসানো হয়। 


পাইপের গতিমুখ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে ‘এল্‌-বেণ্ড', রি প্রভৃতি 


বেণ্ড বা বীকমুখ 
লাগানো হয়। এই বেণ্ড 
গুলির ভিতর পাঁচ-কাটা 
থাকে। প্রয়োজনমতো 
পাইপের গায়ে প্যাচ 
কেটে এগুলি লাগাতে 
হয়। 

কলের-মুখ বা 
বিব কক্‌ অনেক রকমের 
হাতে পাঁরে। একটি 
নমুনা চিত্র-15.6-এ 


চিত্র--15,6$ কলের মুখ 
$-ম্পিগল 9 প্ল্যাও; _হেডগীস ; 7. -আল্গ 
সন্নিবেশিত হ'ল । কলের _ ভ্যাল্ভ,; ॥_-ওয়াশার ; 5. 5.--স্পিগুলের প্যাচ । 
মাথাটি কয়েক প্যাচ খুললে তবে কলে জল আসবে; কারণ তখন আল্‌গা ভ্যালভ টি: 
উপরে উঠে জল-আগমনের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে। 


বান্তর স্বাস্থা-রক্ষ! ২৫৭ 


এ ছাড়া সাওয়র-বাথ  ব| ঝরণা-ধারার মতো কলের মুখও স্নানঘরে লাগান! 
হয়। দেওয়ালের গায়ে হ্যাণ্ড-বেসিন বা হাতধোয়ার বেসিন-ও একটি প্রচলিত 
স্তানিটারী আহ্যঙ্গিক । চিত্র-15.7-এ হাগ্ডবেসিনের একটি সেকৃশানাল- 
এলিভেশান দেওয়া হয়েছে। 

[চিহ্নিত কলের মুখ দিয়ে জল বেপিনে পড়বে ; এতে কল-ব্যবহারকারীর গায়ে 
জলের ছিটা লাগবে ন; কারণ বেমিন থেকে ব্যবহৃত জল 0-চিহ্নিত ওয়েস্ট-পাইপ 
দিয়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ে । চিত্র_-15.14 দেখুন )। একটি ছিপি বা স্টপার (3) 
চেন দিয়ে আটকানো আছে। ইচ্ছামতে! এই স্টপারটি বন্ধ ক'রে বেসিনে জল ভর! 
যায়। স্টপার বন্ধ থাকলেও বেসিন পূর্ণ হ'য়ে ঘরে জল উপ চে পড়ার ভয় নেই; 
কারুণ, বেদিন ভ'রে এলে ০.১-চিন্বিত পথে জলট! 0-চিহ্নিত ওয়েস্ট-পাইপ দিয়েই 
বেরিয়ে যাবে। 

বিশেষ লক্ষণীয়, 0-চিহ্নিত নির্গমন-পথের 
নিচে একটি ছোট সাইফন আছে। এটি 
বাইরের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে বেসিনের দিকে 
আসতে দেয় না। সাইফন কিভাবে এ কাজ 
করে, সেটা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বোঝা যাবে । 

(ঙ৷ সালেজ-জল-নিক্কাখন £ পাকা 
ছাদ থেকে বৃষ্টির জল কিভাবে রেন-ওয়াটার- চিত্ৰ -15.7 
পাইপের মাধামে নিচে নেমে আসে, সেকথা চট কলের মুখ)” যেদিন; 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । ঢালু ছাদ থেকে ০-জল-নির্গমন পথ বা ওয়েষ্ট পাইপ ; 
জল আপনিই, নেমে আসে; প্রয়োছনবোধে $_ইপার বা ছিপি। 
গাটারের সাহায্যে সে জলকে একদিকে নিয়ে যাওয়া যায়। যাই হোক, বৃষ্টির 
জল, ঘর-ধোওয়! জল'এবং ন্ানঘর অথব! রান্নাঘরের ময়লা-জল অর্থাৎ সালেজ- 
জল বাড়ী থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওয়ালের গাঁবরাবর খোল! নর্দমা তৈরী 
করা হয়। একে বলে সার্ফেস্ড্রেন। এই ড্রেনের আকার অনেক রকমের 
হতে পারে। জমিতে যদ্দি যথেষ্ট ঢাল না থাকে, তাহ'লে উৎপত্তিস্থলে নার্মার 
গভীরতা অপেক্ষা শেষ দিকের ( এ-কে বলে আউট-ফল পয়েণ্ট ) গভীরতা বেশী 
হয়। জমি যদি আউট-ফলের দিকে ঢালু হয়, তাহ'লে সর্বত্রই নর্দমার গভীরতা! প্রায় 
একরকম রাখা যেতে পারে। নর্দমার দু'পাশে ১২৫ মি. মি. অথবা ২৫০ মি. মি. 
চওড়া গাঁথনি করা.হয়। সন্তা স্পেসিফিকেশনের বাড়ীর পক্ষে উপযুক্ত একটি 
নর্মার সেক্শানাল-স্বেচ চিত্র_-15.8-এ দেওয়। হয়েছে! খরচ আরও কমানোর 

17 


২৫৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


উদ্দে্যে বাড়ীর দেওয়ালকে নার্মার একদিকের দেওয়াল হিসাবেও ব্যবহার কর! 
চলে।  চিত্র--15.5-এ একটি স্কেচের সাহায্যে এই রকমের একটি নর্দমার গঠন- 
পদ্ধতি দেখানো! হয়েছে। 

চিত্র--15.8-এর সঙ্গে 
চিত্র-_15.9-এর তুলনা 
করলেই বোঝ! যাবে যে, 
ছিতীয়টাতৈরি করার খরচ 
কম; কারণ এটিতে মাত্র 
একদিকেই ১২৫ মি. মি 
চওড়া দেয়ালে গীথতে 
হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে ছাদের 


জলনিকাশী পাইপ একটি 
চিত্র__15.8 ন্‌ 
৪ _পলেপ্তারা; ৮ কংক্রিট ; ০-৫” ইঞ্চি অর্থাৎ ১২৫ স্মা বুসাহাযো নামায় জল | 
মি. মি. দেওয়াল ; ছ/-_বাড়ীর দেওয়াল; ফেলে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই 
R-_জল-নিকাশী৷ পাইপ; ৪-ন্থ্য। ‘স্থা-গুলিও নিপ্রয়োজন। 


কোনও একটি নর্মা অপর একটি নার্মার সঙ্গে সমকোণে মেশে না। 
যেদিকে জলটা যাবে সেদিকে বেঁকে এেশে। দুটি নর্দমার সমতল অনেকটা 
উচুনিচু হ’লে উচু থেকে 
ঝারঝর ক'রে নিচু নর্দমায় 
জলকে পড়তে দেওয়া ঠিক 
নয়_ ক্রমশঃ ঢালে মিশিয়ে 
দিতে হবে। নার্মার কাজ 
শেষ হ'লে দেখে নেওয়া 
উচিত,  কাটা-মাটিটা তার 
ঠিক পাশেই যেন থেকে না 
যায়। দেই মাটি দূরে সরিয়ে 
নিতে হবে; তা না হ'লে 
সেই মাটি-ই আবার ধুয়ে 


এ-_পলেস্তার|; ৮-_কংক্রিট ; ০--নার্মার দেওয়াল ; 
খোলা নর্দমায়” এসে তাকে বাড়ির দেওয়াল ; £২ বৃষ্টির জল-নিকাশী। 


বন্ধ ক'রে দেবে। শহ্রাঞ্চলে এই না্মাকে রাস্তার সাহুফেষ্‌-ডেনের সঙ্গে 
যুক্ত করা হয়। রাস্তায় যদি সাধুফেস্-ডেনের বদলে মাটির-নিচ-দিয়ে-দেওয়া 


বাস্তর স্বাস্থা-রক্ষা টি 


নার্মা (দিউয়ার ) থাকে, তাহ'লে একটি গালি-পিটের মাধ্যমে সালেজ-জলকে 
ফেলতে হয়। গালি-পিট কাকে বলে আমরা একটু পরেই তা জানতে পার্ব। 
গ্রামাঞ্চলে নর্দমাকে বাড়ী থেকে কিছু দুরে নিচু জমিতে শেষ করা হয়। 

(চ) মল-মূত্ৰ অপসারণ ব্যবস্থা £ স্বাস্থাসন্মত পায়খানা তাকেই বলা 
যাবে--যাতে দুর্গন্ধ থাকবে না, যেটি পোকা, মাছি ইত্যাদির অত্যাচারমুক্ত হবে। 
অয়লা যেন পায়খানা-ব্যবহারকারীর দৃষ্টির অগোচরে থাকে এবং অনতিবিলম্বে যেন 
ময়লা সরিয়ে ফেলা যায় বা মাটিতে মিশে যায়। 

গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বাড়ীতেই পৃথক পায়খানার কোনও ব্যবস্থা নেই । এ-সব 
ক্ষেত্রে দেখতে হবে, যে স্থানে সকলে মল-মুত্রাদি ত্যাগ করতে যায়, সে স্থানটা যেন 
বসতি-এলাকা থেকে যথেষ্ট দূরে হয়, বসিতি-এলাকার দক্ষিণে না হয় এবং পানীয় 
জলের উৎদ-স্থলের অর্থাৎ পুকুর, দীঘি বা নদীর নিকটবর্তী না হয়। সেখানে 
অনায়াসে একটি ট্রেঞ্চ বা নালা কেটে রেখে দেওয়া যায়; যাতে ব্যবহারের 
অব্যবহিত পরেই মাটি দিয়ে আবর্জনাকে ঢেকে দেওয়া চলে । মহাত্মাজী তীর সেবাগ্রীম 
কুটারে একটি সঞ্চরণশীল পায়খানা ব্যবহার করতেন। দরম! বা! চট দিয়ে-ঘের! এই 
পায়খানা-ঘর্টি চারটি চাকার উপর বসানে| এবং এর কাঠের মেঝেতে একটি ছিদ্র করা 
ছিল। বাড়ার অনতিদূরে একটি ট্রেঞ্চ বা নালা! কেটে রেখে দেওয়া হয়। প্রতিবার 
ব্যবহারের পর মাটি দিয়ে ময়লা! চাপা দিতে হবে। ফলে জমিতে সারও বাড়বে। 
মহাত্মাজী এই পায়খানার ভিতরেই একটি খুরূপি বা হাত-কোদাল রাখতেন । 

আমরা এ গ্রন্থে মফঃস্বল শহর এবং নাগরিক অবস্থার কথাই বিশেষভাবে 
আলোচনা করছি। সেখানে 'মাঠেষাবার' উপায় নেই। তাই গৃহস্থকে ময়লা 
অপসারণের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়। বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা একে একে 
আলোচিত হ'ল। 

(১) নলকুপ-পারখানা £ এ জাতীয় পায়খানার জন্তু প্রথম ও প্রধান 
প্রয়োজন একটি অগাঁর বা বোরার যন্ত্র। এই যন্ত্রটর সাহায্যে চারজন মানুষ 
একদিনে অনায়াসে একটি ৯ ইঞ্চি থেকে ১৪ ইঞ্চি ব্যাম-বিশিষ্ট এবং ১০ ফুট থেকে 
১৫ ফুট গভীর গর্ত খনন করতে পারে। অগার-যহথটির একটি স্কেচ দেওয়া হয়েছে 
চিত্র-15.10-এ| এর তিনটি অংশ। নিচে চারটি ধারালো! লোহার পাখন| (8) 
আছে, যার মাথায় আছে একটি গর্ত ব| -সকেট। এই গর্তের: ভিতর ঢোকাঁনো৷ 
আছে ( ৮-চিহ্ছিত ) তিন-চার ফুট লঙ্গা একটি লোহার রড । এই লোহার ভাণ্ডার 
মাথায় পিনের (০) সাহায্যে পরানো আছে ইংরাজী [অক্ষরের আকারের একটি 
‘লোহার ফাঁপা নল (৫)। 
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প্রথমে মাটিতে একটি ছোট গর্ত করা হয়। তারপর অগার-যন্ত্রটিকে সেই 
গর্তের উপর খাড়| ক'রে ধরা হয়। উপরের [ু-অংশে একটি লোহার ডাণ্ডা অথবা. 
লাঠি প্রবেশ করিয়ে দু'জন দু'দিক থেকে ধ'রে ঘুরিয়ে অগার-যন্ত্রটিকে মাটিতে বসিয়ে, 
দিতে হবে। ফুটখানেক মাটিতে ঢুকলে যন্ত্রটি তুলে অগারের ভিতরে জমা মাটিট! 


চিত্র-1510 
8.৪" বোর-হোল ( নলকৃপের গর্ত ); ৪- ধারালো কাটার; 
5-সীট (আসন ): ৮-_লোহার ডাঙা; 
I_পায়খান| ঘর | €--পিন ; ৫টি-জয়েন্ট। 


ফেলে দিতে হবে। অগারটি মাটির ভিতর ফুট-তিনেক ঢুকে গেলে, দ্বিতীয় আর 
একটি ফুট-তিনেক লম্বা ডাণ্ড প্রথম ডাণ্ডাটির সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে। এইভাবে 
ফুট দরশ-পনের পর্যন্ত, অর্থাৎ, অস্ততঃ ভু-গর্ভস্থ জলতল পর্যন্ত গর্ত করতে হবে। 

গর্ভের ঠিক উপরেই পায়খানাটি তৈরি করা হয়। গর্তের চতুলার্থে 
কিভাবে ঢাল দিতে হয়, তা চিত্র--15.10-এ দেখানো হয়েছে। পাযখান। 
ব্যবহার ক'রে এক্ষেত্রে মাটি চাপা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ব্যবহার করতে 
করতে গর্তট ক্রমে ভ'রে আসবে। যখন আর মাত্র ২/৩ ফুট বাকী থাকবে, 
তখন সেটুকু মাটি দিয়ে ভতি কারে উপরে ইট চাপা দিতে হয়। ছয়-গাত 
জনের সংগারে একটি নলকৃপ-পায়খানা বৎসরাধিক কাল এভাবে ব্যবহার 
করা যায়। ভরে গেলে কাছাকাছি আর একটি গর্ত ক'রে তার উপর পুনরায় 
অস্থায়ী পাররখানাটি তৈরী করতে হবে। সেটি যখন ভরে আসবে, তখন 
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পুনরায় প্রথম নলকুপের জায়গায় গর্ত কর! যায়। বন্ধ করার চার-পাচ মাসের 
ভিতরেই ময়লাটা সম্পূর্ণ মাটিতে পরিণত হয়। তখন তার দু্গন্ধও থাকে লা, 
রোজ-জীবাণু বিস্তারের ভয়ও থাকে না। বস্তুতঃ এবার যে মাটি উঠবে, তা উৎকৃষ্ট 
সার! আর এবার খনন-কার্যটাও অনেক সোজা। 

নলকৃপ-পায়খানাটি যেহেতু মাত্র বছর খানেকের ভিতরেই সরিয়ে নিতে 
হবে, তাই উপরে পাকা গাঁথনি করা হয় না। দরমা, মুলিবীশ প্রভৃতির 
দেওয়াল করা হয়। ইচ্ছা করলে পায়খানাকে নলকুপের ঠিক উপরে তৈরি 
না ক'রে একপাশে পাকা-পায়খানা তৈরি করা_-যার। সে-ক্ষেত্রে প্যান, 
সাইফন ও সয়েল-পাইপ সহযোগে ময়লা-জলকে এই নলকুপের গর্তে ফেল! 
হুয়। এতে দুর্গন্ধ হবার ভয় কমবে এবং পাকা-পায়খান| বাবহীর করা 
যাবে। 

(২) কুপ-পায়খান! ৪ নলকৃপের অপেক্ষা খরচ বেশী পড়লেও কোনও 
যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। চিত্র__15.11-এ একটি কৃপ-পায়খীনার সেকু- 
শানাল-এলিভেশান_ দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত পাকা-পায়খানার মেঝেতে 
একটি প্যান (এ) বসানো আছে। তার সঙ্গে যুক্ত আছে একটি কিউট্র্যাপ বা 
সাইফন. (6) । সাইফনের উপরদিকে একটি সরু পাইপ আছে (০, যা দিয়ে 
দুগন্ধযুক্ত গ্যাস পায়- 
খানার ছাদের দিকে 
চলে যায়। এ-কে 
বলে ভেন্টিলে ণান 
পাইপ । এই ভেট- 
পাইপের মাথায় থাকে 
একটি কাউল, তাতে চিত্র_15.11: কৃপ-পারখানা 
একটি অভ্রের পর্দা বা &- প্যান; ৮-সাইফন ০-ভেট-পাইপ; ওলাই 
মাইক ভক্ত (0) পা বন হোল 
ফনের নিচের দিকে ১০* মি. মি. ব্যাসের পোড়া-মাটির একটি পাইপ চলে গেছে 
কুপ-পায়খানার দিকে। এটি একটি সয়েল-পাইপ। এই পাইপ কুয়ার (:) 
দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে এবং কুয়ার উপরিভাগ থেকে প্রায় এক মিটার 
নিচে গিয়ে মিশেছে । অয়েল-পাইপটি ভঙ্গুর, তাই এটি মাটির অন্ততঃ ৩০০ মি. মি. 
নিচে দিয়ে যাঁবে। 
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কুয়াটি প'য়খান| থেকে অন্ততঃ ৩ মিটার দূরে কাটতে হবে। গ্রীষ্মকালে 
এই কুয়াটি কাটতে হবে। এর ব্যাস হবে ৭৫০--১:০০ মি. মি.। ভু-গর্ভস্থ 
জলতলের ( গ্রীক্মকালের অবস্থা) চেয়ে অন্ততঃ হাতখানেক গভীর হবে সেটা । 
মাটির তৈরী ‘পাড়’ বা ‘পাট! এতে বসিয়ে দেওয়া হয়। উপরের দিকে আন্দাজ 
৫০০, মি. মি. পাকা গাঁথনি (9 করতে হবে, ২৫০ মি. মি. চওড়া কারে। এই 
গাথনির উপর একটি পূর্বে-ঢালাই-করা আর. সি. স্্যাব বসিয়ে দিতে হবে। তার 
উপর প্রায় ৩** মি. মি পরিমাণ মাটি চাপা দিতে হবে। 

প্যান, সাইফন, সয়েল-পাইপ, মাইকা-ভাল্ভ, ইত্যাদির পরিচয় পরবর্তী একটি 
অনুচ্ছেদে দেওয়| হয়েছে । ছয়-সাত জনের নংসারে এজাতীয় একটি কৃপ-পায়খানা 
আট-দশ বছর ব্যবহার করা যাবে। 

(৩৷ সেপংটিক্‌ ট্যাঙ্ক £ সেপটিক্ষ্যাঙ্ক ইট-দিয়ে গথ| বিশেষভাবে 
নিমিত একটি চোঁবাচ্চ। এটি পায়খানার ঠিক নিচেও তৈরি কর! যেতে পারে, 
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চিত্র-15.12 
৮৯ প্যানঃ ৯--সাইফন; 5.P._সয়েল পাইপ ; 81০৮ ম্যান-হোল-কভার-টালই- 
লোহার ঢাকনি ; 0.7'.%._-তিন নুখ-খোলা টি-পাইপ, 7২,0.9. আর. সি, ক্যাব; 
5.5.W._ভূগৰ্ভস্থ জলতল ; 9৮৮ সোকৃপিট। 


অথবা পায়খানার অনতিদূরে মাটির নিচে গাঁথা যেতে পারে। : চৌবাচ্চাটি 
প্ৰস্থে যতখানি, দৈর্ঘ্যে তার তিন-চার গুণ লক! হয় এবং দেওয়াল দিয়ে লদ্বার 
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দিকে ছু-তিনটি পৃথক ঘরে ভাগ করা! হয়। ময়ল! একদিকে পাইপের সাহায্যে 
প্রবেশ করে এবং অপরদিক দিয়ে জলটা বেরিয়ে যায়। চৌবাচ্চার তলদেশটা 
সমতল থাকে অথবা প্রবেশ-পথের দিকে ঢালু থাকে । বিভিন্ন ঘরের কি মাপ 
হবে, ত নির্ভর করবে কতজন লোক পায়খীনাঁটি ব্যবহার করবে এবং কি পরিমাণ 
জল ঢালা হবে তার উপর। অনেকগুলি পায়খানা থেকেও পাইপের সাহায্যে 
ময়না একটিমাত্র চৌবাচ্চায় নেওয়া যায়। 

চিত্র__1512-তে একটি সেপটিকৰ্ট্যাঙ্গের প্রান ও সেকৃশীনাল-এলিভেশান 
ফুট-ইঞ্চির মাপে দেওয়। হয়েছে । পায়খানার প্যান (P-চিহ্নিত৷ থেকে ময়লা 
প্রথমে একটি পিট্র্যাপ বা সাইফনে (চিহ্নিত) পড়ে এবং সেখান থেকে 
পাইপ দিয়ে সেপ টিক্‌-ট্যাঙ্কের প্রথম কৃঠরিতে আমে। এই অংশে অন্ততঃ 
১:৪০ ঢাল থাকা উচিত। এই প্রথম ঘরটি ২৬৮১২০৭১৫২৬ 
মাপের । একটি তিন-মুখ-খোলা টি-জয়েণ্টের মাধামে তারপর ময়লা চৌবাচ্চার 
দ্বিতীয় কুঠরিতে পড়ে । দ্বিতীয় ঘরে ময়লার যে ভাসমান আস্তরণটি থাকে সেটিকে 
বিচলিত হ'তে দেওয়! চলবে না। তাই ময়লাকে জলের উপরিভাগে ন! ফেলে 
অনেক নিচে ছাড়া হ’ল । দ্বিতীয় ঘর ও তৃতীয় ঘরের মধ্যে যোগাযোগ রাখা 
হয়েছে মাঝের ৫ ইঞ্চি চণড়া দেওয়ালে ফৌকর ছেড়ে। এই ফৌকহুগুলিও 
নিচে থাকবে । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কুঠরির মাপ যথাক্রমে ২-৬১৫৩'-*৯% 
৫17০ এবং ৩১৮৯৩০১৫751 প্রথম কুঠরির উপর একটি 
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুঠরির উপর সংযুক্তভাবে একটি আর. সি স্ব ( পূর্বে 
-ঢালাই-করা ) বসাতে হবে। ছু'টি স্যাবের উপরেই ঢালাই-লোহার ঢাকনা 
(0)বা ম্যান-হোল-কভার থাকবে। তৃতীয় কুঠরি থেকে জলটা পুনরায় 
একটি টি-জয়েপ্ট পাইপের মাধ্যমে চৌবাচ্চার বাইরে যাবে। এটিকে কোনও 
সৌকৃপিটে ফেলে দিতে হবে। 

বিশেষ লক্ষণীয় যে, তিনটি কুঃরিতেই জলের উপরিভাগের অংশে বায়ু-চলাচলের 
পথ আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় কুঠরির ক্ষেত্রে ১*"-দেওয়ালে একটি ফোকয়ু দিয়ে 
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের ক্ষেত্রে মাঝের দেওয়ালের উপর দিয়ে । মাঝের দেওয়ালটি 
জলের উপরিভাগে আরও ১'_*" উঁচুতে উঠেছে। 

সেপ-টিকৃট্যাঙ্ক মাত্রেই যে চিত্র-_15 12-এর মতো হবে, এমন কোনও কথ! 
নেই। চিত্র_-15.12-এ আর একটি সেপ টিক্‌ট্যাঙ্কের প্রান এবং সেকৃশানাল- 
এলিভেশীন দেওয়! হয়েছে। এখানে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, প্রথম কুঠরির 
গভীরতা বেশী করা হয়েছে; প্রথম কুঠরি থেকে ছ্িতীয় কুঠরিতে মল আসে 
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৫" দেওয়ালের নিচ দিয়ে। এই ৫" দেওয়ালটি চৌবাচ্চার মাথা পর্যন্ত গাথা 
হয়েছে। দ্বিতীয় কুঠরি থেকে ময়লা-জল এর পরের ৫" দেওয়ালের উপর দিয়ে 
উপ চিয়ে তৃতীয় কুঠরিতে আসে | 

এই দু'টি সেপ টিকৃ্যাঙ্ষের গঠন-পদ্ধতির মধ্যে যদিও আকাশ-পাতাল প্রভেদ, 
তৰু ছু'টিই প্রায় একইভাবে কাজ করে। সেপটিকৃট্যাক্ে মল-সৃতাদি কিভাবে জলের 
সঙ্গে মিশে যায় এবং কিভাবে 
এটি কার্যকরী হয়, মে সম্বন্ধে 
আমাদের মোটামুটি ধারণ! 
থাকা ভালো! । 

সেপ টিকৃট্যান্কের সঙ্গে 
বাইরের আলো-বাতামের 
সংস্পর্শ থাকে না। এই 
অবস্থায় একজাতীয় জীবাণু 


পথ 


wf WHA (তাদের এ্যান-এ্যারোবিক 
ww 2 ব্যাকৃটেরিয়া বলে) জন্মায় । 
1. UU লি কলর কন সৎ 
9 ছোট ছোট টুকরোয় এবং 

PLAN ক্রমে গুঁড়ো কারে ফেলে। 

17770 ময়লা'জলের উপরিভাগে 


একটা সর পড়ে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই সরটি যেন ভেঙে না যায়। 
এজন্য প্রথম কুঠরিতে ময়লা-জলকে জলের কিছুটা নিচে ছাড়া হয়। 
তিনমুখ-খোলা টি-জয়েণ্টের উপকারিতা এখানেই। ময়লার কঠিন অথবা 
ঘন অংশ চৌবাচ্চার নিচে থিতিয়ে পড়ে এবং সরটা উপরে ভাসে, 
জীবাণু এই ঘন অংশে যখন নিজ কাজ করে, তখন ধন-ময়লীর ভিতর 
গ্যাস উৎপন্ন হয়। ফলে ঘন-ময়লার টুকুরোটি হাল্কা হয়ে যায় এবং উপরে 
ভেগে ওঠে। উপরে পৌঁছে গ্যাসের বুদ্বুদ্টি ফেটে যায়; ফলে ময়লার 
টুকুরোটি আবার ভারী হয়ে নিচে পড়ে যায়। এভাবে ময়লার টুকুরোগুলি 
ভরমাগত উপর-ণিচ করতে করতে চক্র কণিকায় পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত 
ঘন-ময়লার অবশিষ্টাংশ (এর নাম জাজ) নিচে পড়ে থাকে এবং জলীয় অংশটা 
তৃতীয় কুঠরি পার হয়ে বেরিয়ে যায়। এই জলীয় অংশটা কোন দৌবৃপিটে 
অথবা নর্দমায় ফেল! হয়। সেপ টিকৃট্যান্ক থেকে বহির্গত এই জল গ্রামাঞ্চলে 


৮ ৬০ 
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খোলা নরম! দিয়ে যাওয়া, এমন কিছু অস্বাস্থ্যকর নয়। তবে সম্ভব হ’লে সিউয়ার- 
নর্মার সাহায্যে এটিকে সোকৃপিটে ফেল! উচিত। 

চৌবাচ্চার উপরে আর. সি. স্যাবের উপর একটি ঢালাই-লোহার ঢাকনি রাঁখা 
হয়। অথবা জ্যাবগুলি ছোট ছোট টুকরোয় ঢালাই করা হয় এবং এর সঙ্গে লোহার 
কড়া রাখা হয়, যাতে প্রয়োজন হ’লে স্মাবগুলি তুলে ফেলা যায়। কারণ প্রতি 
১০/১২ বছর অন্তর মেথর ডেকে স্সাজট!| বের ক'রে ফেলতে হয়। যদিও দৈনিক 
কত লোক ব্যবহার করছে এবং কত বড় চৌবাচ্চা করা হয়েছে--এ-ছু"টির উপরেই 
চৌবাচ্ষা, পরিষ্কার করার সময়ান্তরটা নির্ভর করে, তবু সচরাচর ১৪/১২. বছরের 
ভিতর এটি পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না। 

মেপংটিকৃট্যান্কের আকার সম্বন্ধে দু-একটি কথ! বলা! যেতে পারে £ 

0) চৌবাচ্চাটি চওড়ায় যতখানি, লম্বায় তাঁর তিন থেকে চার গুণ হবে। 

() গভীরতাটা নির্ভর করবে ভূ-গর্ভস্থ জল-সমতল বা সাঁব-সয়েল 
ওয়াটার-লেভেলের উপর। মোটামুটিভাবে বলা, চলে, সাধারণ বসতবাড়ীতে 
৪/_-০" থেকে ৬০" গভীর চৌবাচ্চা করা! হয়। 

(i) চৌবাচ্চাটি কত বড় হবে অর্থাৎ মাথা-পিছু কত ঘনফুট জল চৌবাচ্চায় 
রাখতে হবে, তা-ও নির্ভর করবে লোকসংখ্যার উপর! জিনিসটার একটা ব্যাখ্যা 
দরকার । দৈনিক যদি ৩০/৪০ জন লোক পায়খানাগুলি ব্যবহার. করে, তখন 
মাথা-পিছ তিন ঘনফুট জল থাকলেই চলবে। লোকসংখ্যা যদি ১০০/১৫০ হয়, 
তখন পৌনে তিন বা আড়াই ঘনফুট পর্যন্ত কমানে! যায়। আবার লোকসংখা। 
যদি কমে মাত্র ১০ জন হয়, তখন মাথা-পিছু অন্ততঃ ৪ ঘনফুট জলের ব্যবস্থা করতে 
হবে। ১০, ১৪১ ২০ এবং ২৫' জন লোকের জন্য চৌবাচ্চার আকার কি হবে, 
ত নিচের তালিক] থেকে বোঝা যাবে £ 

মেট্রিক মাপে হিমাবটি দাড়াবে ঃ 


উনারা সেপটিকণ্ট্যাঙ্কের মাপ 


ঝু্হার | ধৈর্য | প্রস্থ | গভীরত| | কত ঘন-| মাথাপিছু কত 
করছেন; (মিটার) | (মিটার) | মিটার) | মিটার ঘনমিটার 


১০ জন Se 5৫ ১৪ ১১৯ 
১৫ জন 1! ১৮ ০৫ ১৫ ১৩৫ 
২০ জন ১৮ ০৬ ১৬ ১:৭৩ 
২৫ জন ২১ ০৬ ১৬ ২০২ 
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ভূগর্ভস্থ জলতলের গভীরতার উপরে চৌবাচ্চীর গভীরতা কম-বেশী করতে 
হ'তে পারে; সে-ক্ষেত্রে দৈর্ঘা এবং প্রস্থকে বাড়িয়ে-কমিয়ে চৌবাচ্চার জলের মোট 
আয়তনটা সমান রাখতে হবে। 

(iv) আপনার বাড়ীতে যদি মাত্র চার-পাঁচ জন লোক থাকে, তবুও 
আপনাকে অন্ততঃ ১* জন লোকের হিসাব ধরতে হবে । কারণ কোন উৎসব- 
দিনে আত্মীয়-বন্ধুর সমাগম হ'লে হয়তো কয়েকদিন লোকসংখ্যা ১* জন হ'তে 
পারে। 

1) চৌবাচ্চীয় জলের যে সমতল, তার উপর অন্ততঃ *" অর্থাৎ ১৫* মি. মি. 
ফাঁক রাখতে হবে। এথানে চৌবাচ্চায় উৎপন্ন গ্যাসের স্থান সংকুলান হবে। 

(Vi) চৌবাচ্চার গ্যাস-নির্গমনের জন্য অনেকে একটি ভেণ্ট-পাইপ দেওয়ার 
পক্ষপাতী । তাঁদের মতে, চৌবাচ্চায় উৎপন্ন দাহ গ্যান ( মার্স গ্যাস ) এভাবে 
বের ক'রে দেওয়া উচিত। . অন্য একদল বৈজ্ঞানিক এই পাইপ দেওয়ার বিরোধী । 
তীরা বলেন, বাইরের বাতাসের সংস্পর্শ না থাকলেই জীবাণুগুলি ভালো কাজ 
করে এবং এই গ্যাসের চাপে তৃতীয় কুঠরি থেকে জল বেরিয়ে যাবার স্থবিধা হয়। 
আমরা দ্বিতীয় মতের পক্ষে । 

সোকৃপিট £ আগেই বলা হয়েছে, সেপ টিকৃট্যাঙ্ক থেকে যে জল বেরিয়ে 
যায়, তাকে একটা সৌকৃপিটে নিয়ে ফেলতে হয়। সৌক্পিট বস্তুতঃ মাটির 
'ভিততর-কাটা একটি গর্ভ; ধার ভিতর ছোট-বড় ইটের টুকরো ফেলা হয়েছে । 
এটি বাড়ী থেকে, বিশ্ষেতঃ কুয়া, ইদার। ব! পুকুর থেকে, দূরে তৈরি করা৷ উচিত । 
একটি মাঝারি আকারের সেপটিকট্যাঙ্কের জন্য ৭৫০ মি. মি. ব্যাসের প্রায় 
২ মিটার গভীর সোকৃপিট হওয়া বাঞ্নীয়। গ্রীষ্মকালীন ভূগর্ভস্থ জলতল যদি 
আরও উঁচুতে হয়, তাহ'লে অত গভীর করারও প্রয়োজন নেই। গ্রামাঞ্চলে 
নোকৃপিটের মাথায় ঢাকা না দিলেও ক্ষতি সেই। শহর-এলাকায় সিউয়ার- 
না্মাটি জমির অন্ততঃ ২ মিটার নিচে সোকপিটে ফেলতে হবে এবং উপরে একটি 
আর. সি. ঢাকুনি দিয়ে টেকে দিতে হবে। 

(8) সিটয়ার-পাইপ ৪  কলিকাত| কর্পোরেশন অথবা বড় বড় 
মিউনিসিপ্যালিটিতে ময়লানিষ্ধাশনের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন বাড়ী থেকে 
মল-ৃত্রাদি পাইপযোগে রাস্তার ময়লাবাহী পাইপে এসে পড়ে। আগেই 
বলেছি, রাস্তার এই পাইপকে বলে সিউয়ার। এই পাইপ দিয়ে সমস্ত 
এলাকার ময়লা এক স্থানে নীত হয়। দেখানে পৌর-প্রতিষ্ঠান এই একত্রিত 
ময়নার অস্তিম ব্যবস্থা করেন। এগ্রন্থে আমর! বাড়ীর বিভিন্ন অংশের 
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ময়লা-জল কেমনভীবে একত্র করে লিউয়ার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, শুধু 
সে-কথাই আলোচনা করবো । বস্তুতঃ গৃহস্থ-বাড়ীর ময়লা-জল এই কয়টি স্থান, 
থেকে আসে__(১) পায়- 
খানার পান বা কমোড, 
(২) ইউরিনাল বা 
প্রন্নাবাগার, 1৩) হাত 
ধোওয়ার বেসিন, (৪) 
বিভিন্ন ঘরের মেঝে- 
ধোয়া জল (রান্নাঘর 
ও স্নানাগারসমেত ), (৫) 
ছাদ-ধোওয়া_ বৃষ্টির জল 
এবং '৬) উঠোন-ধৌওয়া 
জল! | 

চিত্ৰ- 15.14-তে 
একটি দ্বিতল-বাটীর ময়লা 728 - 
জল নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা GROUND EVEL 
দেখানো হয়েছে। 5.P GP 


চিহ্নিত দুইটি ৪” বা ১০০ চিত্র 1514 
ড/.০._ওয়াটার-ক্লসেট ; 0. ইউরিনাল (প্রত্ত্রাবাগার ) ₹ 
মিমি. ব্যাস-বিশিষ্ট পাইপ. ৬.-_ভেট-পাইপ ; ০৮ সিল্টান (উকি) 
মাটি থেকে খাড়াভাবে 9.৮ সয়েল-পাইপ 3. 84$8- বেসিন; 
এ 0৮. গালি-্রাপ ; R.W.P.-বৃষ্টির জল-নিকাশী-পাইগ ; 
আছে এই ছুই পাইপের $.৮. এটি সাইফনেল-পাইপ; 59০. কলের মুখ: 
জল এসে পড়েছে জমির ০.1. কাউল ; 0.P._ওভার ফ্ো-পাইপ। 


সঙ্গে প্রায়-সমান্তরাল একটি সিউয়ার নর্দমায় । এই শেষোক্ত সিউয়ার-নার্মার' 
দক্ষিণতম প্রান্তে তীর-চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে 7০ 5%. অর্থাৎ এই পাইপটি রাস্তার 
সিউয়ারে গিয়ে মিশেছে । 

বামদিকে খাড়া সয়েল-পাইপে ( যেটি G.P.-চিহ্নিত অংশে এসে. মিশেছে ) 
পণাচটি স্থান থেকে ময়লা জল এসে পড়ছে। সেগুলি হচ্ছে_(ক) ছাদের বৃষ্টির 
জল-নিকাশী পাইপ, থে) ছ্বিতলের বেসিনের ওয়েস্ট-পাইপ, (গ) ছিতলের্‌ মেঝে- 
ধোয়া জল, (ঘ) একতলার মেঝে-ধোওয়! জল এবং (উ) উঠৌন-ধোশুয়া জল 
( যেটা G.P-চিহ্নিত গালি-পিটের জাল্তিতে এসে পড়ছে )। এতে শুধু “নালেজ' 
সংগৃহীত হচ্ছে। র 


- Roop Lever... 


| ্্‌ | _ ঢা, ০৯ 
শী j 


২৬৮ বাস্-বিজ্ঞান 


অনুরূপভাবে ডানদিকের খাড়া সয়েল-পাইপে (যেটি 1. চিহ্নিত অংশে 
এসে মিশেছে ) ময়লা-জল এসে পড়ছে চারটি স্থান থেকে--একতলা ও দোতলার 
পায়খানা থেকে, প্রস্নাবাগার এবং ভেণ্ট-পাইপ থেকে । এটি সালেজ নয়, সিউয়েজ 
সংগ্রহ করছে; তাই এটি সয়েল-পাইপ। 

চিত্র_15.14-তে একটি দৌতলা-বাড়ীর শ্ানিটারী বাবস্থার সামগ্রিক চিত্র 
দেওয়| হয়েছে। এখন এর প্রত্যেকটি অংশের বিস্তারিত পরিচয় এবং কার্যকারিতা 
একে একে আলোচনা করা যাক। 

(i) ডাবল, সি. পায়খানার প্যান অথবা কমোড এবং তৎসংলগ্ন সাইফনকে 
যুক্তভাবে বল! হয় ওয়াটার-ক্লসেট বা সংক্ষেপে ভাবল, সি. ৷ বাড়ীর প্রানে 
সেইজন্য পায়খানাটিকে ভার, সি. বলে উল্লেখ করা হয়। 

() প্যান এবং সাইফন শব্দ দু'টি আমর! ইতিপূর্বেও ব্যবহার করেছি। 
এখন তাদের পরিচয়টা দেওয়া যাক। প্যান হচ্ছে: চীনামাটি অথব! 
পোর্ধেলিনের তৈরী একটি পাত্র, যার 
নিচের দিকে একটি ছিন্রওয়ালা মুখ আছে। 
এই মুখের গায়ে বাইরের দিকে প্যাচ কাটা 
থাকে। এই মুখটি সাইফনের খাড়া পাইপের 
ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সাইফলটিও 
একই জিনিসের তৈরী। প্যান এবং সাই- 
..ফনের একটি স্কেচ দেওয়া হয়েছে চিত্র 

15711 1515-তে। লক্ষ্য ক'রে দেখুন, প্যানের 
উপরে-প্যান ; নীচে-_সাইফন। পিছন দিকে একটি ছি আছে। অনেক 
সময় এই ছিন্্রট, সমনের দিকেও থাকে ! এই ছিদ্রটি দিয়ে ফ্লাশিং-টাঞ্ক থেকে 
জল এসে প্যানটাকে ধুয়ে দেয়। প্যান-ধোওয়া জল ময়লা-নিফাশনের পথ 
অর্থাৎ সাইফন দিয়েই বেরিয়ে যায়। চিত্রটিতে আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, 
সাইফনের ঢেউয়ের মাথাতেও একটি ছিত্রপথ আছে। এই  ছিদ্রপথের সঙ্গে 
এার্টি-মাইফনেজ-পাইপ অথবা ভেষ্ট-পাইপের যোগ থাকে । 

(10) সাইফনের কাজ হ’ল সিউয়ার-পাইপের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে আটকে 
রাখা, অর্থাৎ পাইখানায় আসতে ন! দেওয়া এই কাজটি কিভাবে করা হয়, 
তা বোঝা যাবে চিত্র_-1516. থেকে। চিত্রটি হচ্ছে একটি সাইফনের 
-সেকৃশানাল-এলিভেশান। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে আটকে রাখে ব'লে সাইফনকে 
"আরও একটি নামে অভিহিত করা হয়-্র্যাপ। এই সাইফন বা ট্রযাপ তিন 
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রকমের হ'তে পারে । - চিত্র--1516-এর বামদিকের খাড়া পাইপটি হচ্ছে 
সাইফনের ময়ল! আসার প্রবেশপথ । দক্ষিণদিকের অয়লা-নির্গমনের পথটি তিন দিকে 
মুখ করতে পারে । প্রথমতঃ এই নির্গম-্পথটি মাটির সমান্তরাল হ'তে পারে; 
যেমন--P.I.-চিহ্নিত পথ । তখন এর নাম 
পি-ট্র্যাপ । দ্বিতীয়তঃ, প্রবেশ-পথের মতো! 
নির্গমন-পথটিও মাটি থেকে খাড়া থাকতে পারে; 
যেমন-_-9.া-চিহ্নিত পথ । তখন এর নাম 
এস্ট্র্যাপ। তৃতীয়তঃ, এই নির্গমন-পথটি উপরি- 
উক্ত ছুই অবস্থার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করতে 
পারে; যেমন_-0.7-চিহিত পথ। তখন 
এর নাম কিউন্্রযাপ। চিত্র_15.17-তে ষে 
সাইফনটি দেখা যাচ্ছে সেটি কিউন্ট্রাপ। 

এই বিচিত্র গঠনের জন্য সাইফনের নিচুদিকের ঢেউ-এ সব সময়েই জল 
থাকবে। জলটুকু দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে আটকে রাখে। এই জল-সমতলের 
উপরে আবদ্ধ বায়ুর উচ্চতা অন্ততঃ ৫* মি. মি. হওয়া উচিত; এঁকে বলে 
ওয়াটার-সীল । 

প্যানগুলি ৫৮৫ থেকে ৬৮৫ মি. মি. পর্যন্ত লম্বা এবং ২৩০--২৮* মি. মি. পর্যন্ত 
চণ্ডড়া হয়। সাইফন-সমেত প্যানের উচ্চতা হয় ৪০০ থেকে ৫৫০ মি. মি. পর্যন্ত। 

(৮) ভেন্টিলেশান-পাইপ £ সাইফনের নিচের জলটুকু তো দুর্গন্ধযুক্ত 
গ্যাসকে প্যানের দিকে আসতে দিল না) তাহ'লে এই গ্যাস কোথায় যাবে? 
এই গ্যাসকে বিতাড়িত করতে না পারলে, তা সাইফনের জলকে চাপ দিয়ে ঠেলে 
তুলবে। তাই একটি ভেপ্টিলেশীন-পাইপের (সংক্ষেপে ভেপ্ট-পাইপও 
বলা হয়) সাহায্যে এই গ্যাসকে বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। 
বন্ধতঃ ছাদের সমতল ছাড়িয়ে আরও মিটার-দুই উচুতে নিয়ে গিয়ে একটি 
কাউলের সাহায্যে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়। চিত্র_15.14-তে V.P--চিহ্িষ্ঠ 
ভেট-পাইপটি লক্ষণীয় । এটি লোহার পাইপ এবং এর ব্যাস সয়েল-পাইপের চেয়ে 
কম। 

(৬) ফ্লাশিং ট্যাঙ্ক ভ্তানিটারী পায়খানার উপরে একটি লোহার 
ছোট টাকি থাকে; এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। একটি শিকল এই 
টাকি থেকে ঝোলানো! থাকে ; পায়খানা বাবহার করার পর শিকলটা ধ'রে 
টানলে প্যানে জল আসে এবং ময়লাটা ধুয়ে দেয়। এইরকম একটি ট'কির 
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সেকৃশীনাল-এলিতেশান দেওয়া হয়েছে চিত্র_15.17-এ। [1.P.-চিহ্নিত ছিদ্র 
পথ দিয়ে টাকিতে জল আসে। B-চিহ্নিত বলটি হাল্কা ; তাই সেটা সব 
সময় জলের উপর ভাসে । জলের সমতল যত উঠতে থাকে, অর্থাৎ টাকি 
যত ভ'রে আসতে থাকে, B-বলটি 
ততই উপরে ওঠে। এমন ব্যবস্থা কর! 
আছে যে, "বলটি উপরে উঠলে 
তৎমংলগ্ন লোহার ডাণ্ডাটির অপর 
প্রাস্তে-আাটা একটি ছিপি ].৮-পথটি 
বন্ধ ক'রে দেয়। ফলে টাকি ভ'রে 


54 গেলে নিজ থেকেই জল আসা! বন্ধ হ'য়ে 
72. জল-আগমনের পাইপ; ০৮  যায়। 
জল-নির্গমনের পথ; 7. _ফাপা বল। ছবি দেখেই বোঝ! যাচ্ছে যে, শিকল 


টানলে উন্টৌ-ক'রে-বাখা! খাশ, -গেলামের মতো পাত্রটা উপরে উঠে যাঁবে। ফলে 
'সাবুণন-আকর্ণে' জল 0.০-চিহ্নিত পাইপের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। একবার 
জল 0.2.-চিহ্ছিত পাইপের মুখ পর্যন্ত পৌছালে 'সাইফন-কার্ধকারিতায়' ট'াকির 
'জলটা ().৮.ওয়েস্ট-পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ফলে ট"কি খালি হয়ে যাবে, 
[-বলটি নেমে যাবে, অর্থাৎ ]..প্রবেশ পথ খুলে যাবে এবং টশীকিতে আবার জল 
আসবে।  “মাবৃশন-আকর্ষণ' এবং “সাইফন-কার্যকারিতা? শব ছুটির ব্যাখ্যা করতে 
গেলে, পদার্থ-বিষ্ঠার কয়েকটি মূলস্ত্রের আলোচন! করতে হয় । সেটা অপ্রাসঙ্গিক 
হয়ে পড়বে। যে-কোন স্কলপাঠ্য বিজ্ঞানের বইতেই এরব্যাখ্যা পাওয়া 
যাবে। 

বলটি যদি অকেজে। হয়ে পড়ে, তাহ'লেও যাতে ট*কির জল উপচে না পড়ে 
তাই টণ/কির মাথায় একটি উপচে-পড়ার-পাইপ বা! ওভার-ফ্লো-পাইপ রাখা হয়। 
এই ওভার-ফ্রো-পাইপটির সঙ্গে ভেন্ট-পাইপের যোগ থাকে ( চিত্র--15.14-এ 
0.2. দেখুন )। 

(৮) ঞ্যার্টি-দাইফনেজ-পাইপ £ চিত্র_15.14-এ দেখা যায়, দক্ষিণ- 
দিকের খাড়া সয়েল-পাইপে একতলায় একটি ভার, সি. আছে এবং দ্বিতলে 
একটি ডাব. সি. আর একটি প্রন্নীবাগার আছে। দ্বিতলের কোনও ক্লাশিং 
টাকিতে হঠাৎ জোরে জল টানলে, দ্বিতলের প্যান-ধোওয়াঁজল 5.৮.-চিহিত 
সয়েল-পাইপ দিয়ে বেগে নিচে নামতে থাকবে। এই সময় একতলার ডার,. 
দি-র সাইফনে সাময়িকভাবে ভ্যাকুয়াম বা! বায়ুশুন্ত অবস্থা হ'তে পারে। এই 


[ 
3 
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বায়ুশূন্ততার জন্য একতলার সাইফনের নিচে আবদ্ধ জল “সাকৃশন-মাকর্ষণে” বেরিয়ে 
যেতে চাইবে। আমরা সেটা হ'তে দিতে চাই না। কারণ সাফনের নিচে এ 
'জলটুকুই সর্বদা “ওয়াটার-সীল” ব! জলের-ফাদ পেতে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে আটকে রাখে । 
এইজন্য সাইফনের মাথ| থেকে অপর একটি পাইপ দিয়ে ভেপ্ট-পাইপের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষিত হয়েছে । এই পাইপটির নাম গ্যাঁ্টিসাইফনেজ-পাইপ। 
ভ্যাকুয়াম অবস্থা হবার উপক্রম হ'লে কাউল-থেকে বাইরের বাতাস ভেন্ট-পাইপ ও 


এাটি-মাইফনেজ-পাইপ দিয়ে প্রবেশ করে । ফলে একতলার সাইফনের আবদ্ধ জলটা 
বিচলিত হয় ন|। 


সুতরাং ভেণ্ট-পাইপের সঙ্গে এান্টি-সাইফনেজ-পাইপের প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, 
প্রথমটি শুধু দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে নির্গমনের পথ ক'রে দেয়, দ্বিতীয়টি “সা ইফনেজ' 
দুর্ঘটনা নিবারণ করে। চিত্র--15.14-এ লক্ষ্য করে দেখুন, 5.P.-চিহ্নিত 
ময়লাবাহী সয়েল পাইপটি দ্বিতলের ডাত্র,. সি. অতিত্রম কারেও ছাদের মাথা পর্যন্ত 
চলে গিয়েছে এবং একটি কাউলে শেষ হয়েছে । দ্বিতলের পায়খানার উপরের অংশে 
সয়েল-পাইপটি বস্তুতঃ ভেন্ট-পাইপের কাজই করছে। এ অংশে এঁটি ময়লাবাহী 
সয়েল-পাইপ নয় ; এঁটিই ভেণ্ট-পাইপ । রাস্তার সিউয়ারের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস এই 
পথে বেরিয়ে যেতে পারত এবং যাবেও যদি ইণ্টারসেপ্টিং ট্র্যাপ না৷ থাকে ; 
কিন্তু তা সত্বেও আমাদের আর একটি সরু ৮.০-চিহ্নিত ভেণ্ট-পাইপ দিতে 
হয়েছে। এই দ্বিতীয় পাইপটি শুধু ভে্ট-পাইপ-ই নয়--এটি খ্যার্টি-সাইফনেজ- 
পাইপও বটে। 

(৬1) গালি-পিট £ চিত্র_-15.14-এ বামদিকের খাড়া পাইপটি 3. P. 
চিহ্নিত একটি আন্ষঙ্গিকে এসে মিশেছে এবং সেখান থেকে সিউয়ার-না্ম। 
দিয়ে রাস্তার সিউয়ারে ময়লা-জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই 
3.০-চিহ্নিত আহ্ুবঙ্িকটির নাম গালি-পিট | চিত্র--15.18এ একটি গালি- 
পিটের সেকৃশানাল-এলিভেশান দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন 
আকারের গালি-পিট আমরা ব্যবহার করি। মাঝের চিত্রটি ছাড়া আরও 
ছয় রকম গালি-পিটের স্কে৮চিত্রও এখানে সন্নিবেশিত করা হ'ল। A,B, 
0,70, E এবং F ছয়টি গালি-পিটেরই নিচে. একটি সাইফন বা ট্র্যাপের 
বাবস্থা আছে।  বস্ততঃ গাঁলি-পিটের এটা একটা আবশ্যিক অঙ্গ। এর 
ভিতর শুধু 7) এবং E সাইফন দু'টি হচ্ছে এস্ট্র্যাপ; ; আর বাকি চারটিই 
শিশ্ট্যাপ। গালিপিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ঝীঝরির মুখে ইটের টুকরো, 
কয়লা অথবা, অন্তান্ত কঠিন ময়লা আটকে থাকবে, শুধু অয়লা-জলটা 
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পাইপে যাবে। সাইফন অংশের উদ্দেশ্য তো বোঝাই যাচ্ছে_দুগন্ধযুক্ত 
গ্যানকে আটকে রাখ|।. গালি-পিটের মুখে বিশেষ বাবস্থা করা যায়_ 
EEE তল 

পাইপটি পরিষ্কার করা চলে। 
AA ১ 44 ও. উ-চিহিত গালি-পিট 
ছু'টিতে ঢাকনির মুখটি খুলে 
সহজেই পাইপ পরিষ্কার করা 
চলবে। চিত্র A; এবং 73 
যথাক্রমে A এবং BB গালি 
পিটের সেকৃশানাল-এলিভেশান । 
চিত্র চ এবং ম শুধু গালি- 


হন, Lule পিটের বাঁরি-মূখ দিয়ে জল 


গ্রহণ ক'রে সিউয়ারের দিকে ঠেলে 

চিত্র_15.18 দেয়। 0-দাইফনটি বীঝরি-মুখ 
0-ঝাঝরি মুখ; 1 প্রবেশ-পথ; ছাড়াও পাশ থেকে অন্য একটি 
ঘ/_ আবদ্ধ-জল$ ০-নিগমন-পথ। ময়লা-জলের পাইপেরও ময়ল! 


গ্রহণ করে। 1)-৪ ঝাঝবি-মুখ ছাড়া পাশের একটি খাড়া পাইপের জল নেয়। 
চিত্র--15.14-এ যে 0. ৮-চিহ্িত গাঁলি-পিটটি আঁকা হয়েছে, সেটি এই D- 
চিহ্নিত গালি-পিটের মতো; তফাৎ শুধু এই যে, 1)-গালি-পিটে আছে এস্‌ 
ট্যাপ আর সেটির পিষ্ট্যাপ। 

উঠানকে ইংরাজীতে বলে ইয়ার্ড। তাই উঠান-ধোওয়া জলের নিষ্কাশন- 
ব্যবস্থাকারী এই গালি-পিটের অপর নাম ইয়ার্ড-গালি। এগুলি ঢালাই- 
লোহার হ'তে পারে, পোর্সেলিন অথবা চীনামাটির হ'তে পারে । গালি-পিটটি 
একটি অবিচ্ছেষ্চ আনুষঙ্গিক হ'তে পারে ( অর্থাৎ এক-পীসে তৈরি হ'তে পারে) 
অথবা! দু'টি টুকরো৷ আলাদা ঢালাই ক'রে গ্যাচের মুখে জোড়াই ক'রে বানানে! 
হয়। প্রসঙ্গত: ব'লে রাখা যাক যে, A অথব! B মডেলের গাঁলি-পিট ব্যবহার 
করলে ছিপির ঢাঁকনি-মুখটা গ্যাস-টাইট ক'রে এটে দিতে হবে, না হ’লে সাইফনের 
উদ্দেশ্যই বার্থ হয়ে যাবে। 

(৮) কাউল £ ভেন্ট-পাইপের মাথায় থাকে টালাই-লোহার তৈরী 
একটি কাউল। এর মাথাটা ঢাকা থাকে, যাতে বৃষ্টির জল না ঢোকে । চিত্র 
_15.19-এ একটি কাউলের মাথ! দেখানো হয়েছে । বামদিকে এলিভেশান 
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এবং দক্ষিণ-দিকে সেকৃশানাল-এলিভেশান । 6-চিহ্নিত জালতির পিছনে একটি 
অভ্রের পাত লা পাত ৷! ৬ চিহ্নিত) থাকে। চা 

এটি কাউলের গায়ে H-চিহ্নিত হি, দিয়ে 
আটকানো। এই অত্রের পাটি ভাল্ভের 
কাজ করে এবং এটি লাগানোর কায়দায় 
আমরা ছৃ'রকমের কাউল পাই। একটার 
সাহায্যে পাইপের দৃষিত গ্যাস-নির্গমনের 
বাবস্থা করা যায় ২ তাকে বলে গ্যাস- 
আউটলেট পাইপ ৷ অন্ত একজাতীয় বাব- 
্থাক্স পাইপের ভিতরে বিশুদ্ধ বায় আগমনের 
বাবস্থা করা হয় ; তাকে বলে এয়ার-ইন্লেট, 


চিত্র_-15.19 
পাইপ। চিত্র15. 9 এই দ্বিতীয়টির একটি M.V __অন্রের পাত; 0- 
উদাহরণ | লোহার জালতি $ [নর হিঃ 


(in ছিলা পেছা ত বাড়ীর P-পাইপ ; ০-ক্লাম্প। 
ময়লাবাহী ভূ-গর্ভস্থ পাইপ যখন বাক নেয়, অথবা ঢাল বদলায়, কিংবা যেখানে 
একাধিক ড্রেন এসে "মেশে, সেখানে ময়লা আটকে ড্রেন বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা 
থাকে। এজন্য সেই জায়গাটি' যাতে প্ৰয়োজনবোধে উপর থেকে দেখা যায়, 
তাই আমরা সেই সব স্থলে ইন্স্পেকৃশন-চেস্বার তৈরি করি। বস্তুতঃ সিউয়ার- 
নরদমা সোজা পথে এবং একই ঢালে গেলেও, প্রতি একশত ফুট তফাতে একটি 
ক'রে ইন্স্পেকৃশন-চেস্বার তৈরি. করা উচিত। চিত্র__15.20-এ এর প্ল্যান এবং 
সেকৃশানাল-এলিভেশান দেখানো হয়েছে। ১০ ইঞ্চি ইটের গঁ'থ নি দিয়ে চেম্বারের 
চারপাশের দেয়াল গাথতে হবে এবং ভিতর-দিকে সিমেপ্ট-বালিএ পলেস্তারা 
করে দিতে হবে। চেম্বারের মেঝেটি হবে সিমেন্ট-কংক্রিটের | ড্রেনগুলি 
গতিমুখের বিপরীত দিকে কিভাবে কাত, হ'য়ে থাকবে, তা সেকৃশানাল- 
এলিভেশানে দেখা যাচ্ছে। ডেনের মাঝের অংশে মেঝের কংক্রিট কেমন 
ভাবে উচু থাকবে, তা-ও লক্ষণীয়। একে বলে বেঞ্চিং। সমস্ত মেঝেটা 
লিমেণ্টের নীট-ফিনিশিং ক'রে দিতে হবে; মেঝেটা এভাবে উচু ক'রে দেওয়ার 
উদ্দেশ্য এই যে, জোরে ময়লা-জল এসে যখন চেম্বারে ধাক্কা মারে, তখন এই 
উচু বেঞ্চিং অংশ থেকে আবার ময়লা-জলটা গড়িয়ে ড্রেনে পড়ে। ফলে ময়ল। 
আটকে থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। চিত্র--15-20-এ যে চেস্বারটি দেখানো 
হয়েছে, তার মাপ ৩'-০১৯২'--০" অর্থাৎ, প্রায় 3১৪X৬১০ মি. মি.। 
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২৭৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


গভীরত| অবশ্া কত হবে ₹1 নির্ভর করবে--কোথায় এটি তৈরি হবে সেই 
সংবাদের উপর । এই চেম্বারটি তিনটি : ড্রেনের উপযুক্ত। এতে যদি আরও 

চর এন একটি ড্রেন এসে মেশে, তাহ'লে 
'দৈর্ঘযটা বাড়িয়ে ৩'_-৯ অর্থাৎ 
১১৪৩ মি. মি. করার প্রয়োজন 
হবে। চেম্বারের উপর থাকবে 
বায়ুর দ্বক রা ( এয়ার-টাইট ) 
একটি ঢালাই-লোহার ঢাক্‌নি ! 
বাজারে আপনি যে. ঢাকনি 
পাবেন, সেটা আপনার চেম্বারের 
চেয়ে ছোট হ'তে পারে; 
সেক্ষেত্রে কিভাবে গাঁথনির 
মাথা 'কদুবেল ক'রে নেওয়া 
যায়, ত| সেকৃশীনাল-এলিভে- 


নি-1520 শানে দেখানো হয়েছে। 
B_বেঞ্চিং বা উচু হয়ে-৫)1 কংক্রিটের মেঝে ; বাড়ীতে ইন্স্পেকুখন-চেম্বারের 
B. D.--ব্রাঞ্চ-ড্রেন বা শাখা-ন্দমা । যা কাজ, পৌর-কর্তৃপক্ষের রাস্তায় 
বড় সিউয়ার-পাইপে ম্যান-হোলেরও সেই কাজ। 


(*) ইণ্টারসেপ্টিং ট্যাপ বাড়ীর ময়লাঝাহী পাইপগুলি একত্রিত 
হয়ে বিভিন্ন গালি-পিট, ইন্স্পেব্শন-চেগ্বার অতিক্রম ক'রে যে প্রধান ময়লা 
বাহী পাইপের মাধামে রাস্তার মিউয়ার-পাইপে মেশে, সেই প্রধান পাইপটিতে 
আমরা একটি বড় ইন্ষ্পেকৃশন-চেম্বার তৈরি করি। পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত 
ইন্স্পেবৃশন-চেগ্বারের সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, এটি আকারে ও গভীরতায় 
অনেক বড়। দ্বিতীয়তঃ এই চেম্বার থেকে ময়লা সরাসরি নিষ্কাশন না ক'রে 
একটি ইন্টারসেপ্টিং ট্র্যাপের মাধ্যমে সিউয়ারে ফেলা হয়। তৃতীয়তঃ, এই 
চেদ্বারে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশের একটি পথ রাখ! হয়, যাঁর মাথায় চিত্র - 
1521-এর অনুরূপ একটি কাউল থাকবে। 


এই ইট্টারসেপ্টিং ট্রাপ টি বদানোর উদেশ্য হ’ল এই যে, এটির ছার! 
রাস্তার নিউগ্ার-পাইপের- দু্দ্ধযুক্ত গ্যাস বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারে 
না। এ ছাড়া শহরে কলের” টাইফয়েড প্রভৃতি মহামানী হ'লে বিষাক্ত 


বাস্তর স্বাস্থা-ক্ষা ২৭৫ 


বায়, রাস্তার সিউয়ার-পাইপ থেকে বাড়ীর ভেষ্ট-পাইপে আনতে পারে না। 
উপরন্ত এজন্ত রাস্তার পাইপ থেকে ময়লা বাড়ীর ড্রেনে আসতে বাধা পাবে। 


চিত্র-15.21 
V-ভেন্ট-পাইপ ; 7 প্লাগ) €-_শিকল ; দেওয়াল ; 0 বেঞ্িং) 3.১. -শাখা” 
নার্মা; 1২৯ _রডিং-আর্স 3 0.1.0._বাযুরোধক ঢাক্নি? [1 ইন্টারসে্টিট ট্রাপ। 


ইন্টারসেপ্টিং ট্রাপের আকুতি চিত্র__15.01 দেখেই বোঝ! যাচ্ছে। বিশেষ 
লক্ষণীয়, ২.4 -চিন্ছিত পাইপটির (অর্থাৎ রডিং-মর্ম) সাহায্যে লাঠি চালিয়ে 
সিউয়ার-না্মাটি পরিষ্কার করা যাবে। এই রডিংআর্দের মুখ একটি প্লাগ দিয়ে 
বন্ধ থাকে; তা না থাকলে তে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস সেই পথে চেম্বারে প্রবেশ 
করতে|। এই প্রাগটি একটি শিকলের সাহায্যে চেম্বার থেকে ঝুলানে| থাকে। 

কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইন্টারসেপ্টিং ট্রযাপ ব্যবহারের বিপক্ষে মত 
দিয়েছেন। তা সত্বেও এটি বছল-ব্যবন্ৃত। 


জোড় পনশ্রিচেছেদ 
বাস্তবৰ উদাহরণ (গ্র্যাক্টিক্যাল এক্সাম্পল্জ্‌) 


পৰ্রিভন্ম £ ইতিপূর্বেই বল৷ হয়েছে যে, প্ল্যানিং, এচ্টিমেটিং এবং 
স্পেসিফিকেশন্‌ নির্ণয় করার কাজ একে অপরের উপর নির্ভরশীল । ভিন্ন 
ভিন্ন পরিচ্ছেদে সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে; এই পরিচ্ছেদে আমরা 
কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ নিয়ে সামগ্রিকভাবে ও বিষয়গুলির পধালোচনা 
করব। 
প্রথম উদাহরণ £ প্রথম উদাহরণ হিনাবে আমরা দক্ষিণমুখী-প্রটে 
ছু'কামরাওয়ালা একটি একতলা বাড়ীর আলোচনা করছি। ত্রয়োদশ 
পরিচ্ছেদ বর্ণিত গৃহস্বামী পাঁচকড়ি পোদ্দার মশায়ের উদ্বাহরণটাই আমরা 
গ্রহণ করতে পারি। এটি স্বল-আয়ী অর্থাৎ নিয়-মধ্যবিত পরিবারের উপযুক্ত । 
গৃহস্বামীর চাহিদা এবং ব্যয়-ক্ষমতার কথা ইতিপূরবেই আলোচনা কর! হয়ে:ছ। 
এইবার আমরা! এই উদ্দাহরণটির মাধ্যমে প্ল্যানিং স্পেসিফিকেশন্-নিরণয়, এপ্টিমেটিং, 
কোয়াটিটি-নার্ডে প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করব । 
(৯) ল্ল্যান্নিৎ $ ভয়োদশ পরিচ্ছেদেই বিভিন্ন ঘরের ক্ষেত্রফল অন্ত মিত 
ক ৪১৩ হয়েছে বাড়ীর মোটামুটি 
ৰা == প্লিন্থ-এরিয়! ৫৩:৩০ বর্গমিটার 
ধরা হয়েছে । মনে হ'তে 
পারে, এখন. : প্লানিংএর 
কাজ বুঝি 'জিগ সং-ধাধার 
নমাধানের মতো). অর্থাৎ 
ঘরগুলিকে - পা শাপা শি 
সাজিয়ে দেওয়াই বুঝি 
প্রিচান' করার প্রকৃত অর্থ। 
আমলে কিন্তু প্লানিং 
Drawing বৈঠকথান| ; ৬6180091 বারান্দা ; হিত মত সহজ নয়। 
Kitchen—রানাখর ; Bed শয়ন-ঘর ; ধরা যাক, পোদ্দার মশাই 
Bath-সানঘর ; W.*C.-পায়খানা। নিজেই নিদিষ্ট ক্ষেত্রফলের 
ঘরগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে একটি বাড়ীর প্ল্যান তৈরী করলেন। সেটি 


10-10” 


বাস্তব উদাহরণ ২৭৭ 
চিত্-16.1। বপ্ততঃ | গৃহস্বামী যা চেয়েছিলেন, এই প্রানে তা সবই 


আছে। তা "সত্বেও 
বলব প্ল্যান্ট মোটেই 
ভালে। হয়নি । ঠিক এ 
নক্সাটিকেই যদি আয়নার 
সামনে ধরা যায়, তাহ'লে 
আয়নাতে যে প্রতিবিষ্ 
পড়বে সেই প্রতিবিঘ- 
প্রানটি অনেক ভালো! । 
চিত্র_-16.1-এর প্রতি 
বিদ্ব-প্লানে সামান্ত 
আদল্‌-ব্দল্‌ ক'রে চিত্র 
16.2এর প্লান্ট তৈরী 
করা হয়েছে। দু'টি 
বাড়ীর  প্লিস্থ এরিয়া 


Kitchen—রান/খর ; ০৫-_শয়নঘর ; 


চিত্র16.2 
Drawins—বৈঠকখান|; Verandah—বারান্দ| $ 


Bath— 
স্মানঘর : W.C.-পায়খানা। 


সমান, হুতরাং নির্মাণশ্ব্যয়ও অভিন্ন; কিন্তু দ্বিতীয় প্ল্যান্টি প্রথমটি অপেক্ষা অনেক 


উন্নত-ধরনের | 


কিভাবে প্ল্যানিং উন্নততর করা! যায়, তার একটি উদীহরণ এভাবে 


দেওয়া হ'ল। ছু'টি বাড়ীর প্ল্যানের তুলনামূলক নমালোচনা করলেই জিনিসটা 


ভালভাবে বোঝা যাবে £ 


চিত্র-16.. এবং চিত্র__:6.2-এর তুলনামূলক সমালোচন। 


চিত্র-_16.]. 


চিত্র-16.2 


(১) ছা'টি বাসোপযোগী ঘরেই পশ্চিমের (১) প্রধান ছু"ট ঘরই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 


দেওয়াল আছে, ফলে গ্রীষ্মকালে ঘর 
দুটি অত্যান্ত গরম হবে । বিশেষতঃ দু'টি 
ঘরেই ছাজাবিহীন পশ্চিমের জানালা দু'টি 
অতান্ত অবাঞ্ছনীয়। 

(২ 


প্রবেশ-পথে থাকায় রান্নাঘরটি বে-আক্র 
হয়েছে। 


৩) দরজাগুলি থোলা-অবস্থায় যাতায়াতের 
পথে বাধার স্ষ্টি করছে। 


রান্নাঘরে দক্ষিণের জানালাটি বাড়ীর (২) 


অবস্থিত। . শয়ন-ঘরে উত্তর-দক্ষিণে 
বারু-চলাচলের ব্যবস্থা আছে। রান্নাঘর 
ও স্গানঘর পশ্চিমের দেওয়ালে রাখা 
হয়েছে। 

বাইরের বারান্দা থেকে রান্নাঘর বে- 
আক্র হয়ে পড়ছে না । রান্নাঘরে পশ্চিমের 
জানালা থাকায় আপত্তি নেই ; কারণ 
সেটি বিকালে ব্যবহৃত হয় না। 


(৩) দরজাগুলি খোলা-অবস্থায় যাতায়াতের 


পথে কোন বাধার,স্ষ্টি করছে না। 


২৭৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 
চিত্র--16.]. চিত্র-_16.2 


(৪) বৈঠকখানার উত্তর দেওয়ালে অবস্থিত (৪) দরজাটি দেওয়ালের এক প্রান্তে সরিয়ে 
দরজাটি ঘরের মাঝামাঝি থাকায় নেওয়ায় যাতায়াতের পথ হিসাবে কম 
যাতায়াতের পথ হিসাবে অনেকটা স্থান স্থান নষ্ট হচ্ছে; আসবাব-পত্র সাজানো 
নষ্ট হচ্ছে; আসবাব-পত্র সাজানোতেও সহজ হয়েছে। 


অন্থবিধ। হবে । 
(৫) কেউ ্বানঘরে গেলে পায়খানা বাধা (৫) একই সঙ্গে দু'জন লোক স্নানঘর ও 
হয়ে বন্ধ থারবে। পায়খানা বাবহার করতে পারেন। 


সুতরাং দেখা গেল, বাড়ীর মূল্য-মান সমান রেখেও প্ল্যানিং উন্নততর করা 
অসপ্তব নয়। চিত্র__16.2-এ আরও কতকগুলি পরিবর্তন ক'রে আমরা পেলাম 
চিত্র-_16.3এর প্যান্টি । লক্ষণীয় পরিবর্তন হচ্ছে, রা্সা্ঘরে তিনটি ‘তাক’ 
দেওয়া হয়েছে। বিলাতী প্রানে আমরা রান্নাঘরের সংলগ্ন আরও দু'টি ঘর 
দেখতে পাই;--সে ছু'টি হ'ল স্টোর্‌ এবং প্যান্ট্রি। স্টোর হচ্ছে ভ'ড়ার- 
ঘর। রায়না করার: পরে ভোজা ভ্রবা যে ঘরে রাখা হয়, তার নাম পান্টি। 
ভারতীয় জীবনযাত্রায় রান্নাঘরেই তৈরী-রান্ম। রাখার রেওয়াজ আছে। ফলে 
পৃথক প্যান্টির আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্ত স্বপ্ল-আয়যুক্ত লোকের বাড়ীতে 
অনেক সময় পৃথক ভ'ড়ার-ঘর তৈরি করাও হয়তো সম্ভবপর হয় না। এজন্য 
আলোচা -বাঁড়ীটিতে আমর! দু'টি বিকল্প বাবস্থা করেছি। প্রথমতঃ, রান্নাঘরে 
তিনটি প্রি-কান্ট আর. সি. ক্লাব, তাক হিসাবে দিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ, স্নানঘর 
ও পায়খানার ৭'_-০" উপরে ছাদের নিচে একটি দ্বিতীয় ছাদ তৈরী করেছি। 
একে বলে লফ_ট। খাবার-ঘর থেকে স্গানঘরে যাবার যে ৩'-_*" চওড়া 
পথ আছে, তাঁর উপর ৩1 **১৯:৩'-০৮ উন্মুক্ত পথ দিয়ে এই লফ ট-এ 
প্রবেশ কর! যাবে। চিত্র_16.4-এ লফ উ-এর এই আর. সি. ক্লাবে সেকৃশান 
দেখা যাচ্ছে। এই লফউ-এ আলো আমার জন্য উত্তর দেওয়ালে একটি ৬৬৪, 
জানালাও রাখা হয়েছে । চিত্র--16.5-এ লফট-এর প্রবেশ-পথের সন্মুখভাগ 
দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া শয়ন-ঘরের দু'টি জানালাকে বড় করা হয়েছে; 
সামনের বারান্দার উপর ১৬" চগুড়া ছাজ! দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে 
এব কারণে খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবর্তে দু'দিকের বারান্দা 
এবং স্গাম্ঘর-পায়খানার প্লিস্থের অনুভূমিক ( লেভেল্‌ ) ৬" ইঞ্চি নামিয়ে 
দেওয়া হ’ল। এতে খরচ অতি সামান্য কমলো এবং তা ছাঁড়া বারান্দা 
থেকে বৃষ্টির জল অথবা! স্গান্থরের জল অন্তান্ত ঘরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও 
কমে গেল। 
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চিত—164 
এলিভেশান্‌। 


চিত্র_16.5 


1 258 সা. 
FOUND DETAILS 
হলি 


চি-16.7 
বনিয়াদের বিভিন্ন মাপের নির্দেশ । 
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চিত্র-_16.2 এবং চিত্র_-16.9-এ যে হু’টি বাড়ীর প্ল্যান আছে, সে দুটি তুলনা 
করলে বলব দ্বিতীয়টি অনেক ভালো । কারণ দ্বিতীয়টিতে খরচ যেটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে, 
সেই অনুপাতে বাসোপযোগিত৷ বুদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশী। 

(২) স্ল্পেসিক্কিক্কেশ্ণন্স 2 চিত্র16.3. থেকে চিত্র16.7-তে 
বাড়ীটির নির্নাণ-পদ্ধতির বিষয় নল্সার মাধ্যমে বলা হয়েছে।  চিত্র__16.3 হচ্ছে 
বাড়ীটির প্ল্যান, ১--১০' স্কেলে আকা । : চিত্র_-16.4 তার সামনের দিকের 
এলিভেশান্‌। চিত্র_-16.5 এবং চিত্র--16.6-তে দু'টি সেকৃশীনাল্‌ এলিভেশান্‌, 
যথাক্রমে ঠ এবং YY রেখায় কাটা। এ-সবগুলিই একই স্কেলে আকা। চিত্র 
-_16.] এবং চিত্র--16.6-তে বনিয়াদে ‘4’ এবং ‘B’ চিহ্ন দেওয়া আছেঃ 
বারান্দায় ‘A'-বনিয়াদ এবং ঘরে ‘B’-বনিয়াদ | চিত্র_16 €-তে বনিয়াদের মাপের 
বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এটি ভিন্ন স্কেলে আকা অর্থাৎ ১%--৫'। 
বাড়ীটি তৈরি করবার প্রয়োজনে এই নক্সাগুলি ছাড়াও বিভিন্ন অংশের বিস্তারিত 
স্পেমিফিকেশন্‌ জানা থাকা দরকার ৷ চিত্রের পরিপূরক হিসাবে এই স্পেসিফিকেশন্‌ 
তালিকাটি দেওয়। হ'ল £_ 

লক্ষণীয় চিত্র__16.3 থেকে চিত্ৰ-16.7 পুরাতন পদ্ধতিতে অর্থাৎ ফুট-ইঞ্চির 
হিসাবে আকা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই বাড়িটি সম্পূর্ণ মেট্রিক-পদ্ধতিতে আকবার 
ইচ্ছা-সমেত আপাতত বলি যে, স্পেসিফিকেশন্‌ আমরা! দু'টি বিকল্প-পদ্ধতিতেই 
লিপিবদ্ধ করছি £ 


বনিয়াদে কংক্রিট_- এক-রদ্দা ইটের উপর ঝামা-কংক্রিট (৬ £ ৩ £১)। 

১ ইঞ্চি (২৫০ মি. মি.) গীথনি_-১ নং ইটের সিমেন্ট-বালি মশলায় (৬ £১)। 
৫ ইঞ্চি (১২৫ মি. মি.) এ এ এ এ (8:১)। 
ভাম্প-প্রফকোর্_.. ঝামী-কৎক্রিট (৪: ২: ১), উপরে টারূ-পে্টিং। 
লিণ্টেল_ ১০% ৪" (২৫০২ ১০০ মি. মি.) ঝামা-কংক্রিট 


(৪:২:১)। 
লোহা_-*৬৭৫%;$ শাটারিং__জারুল কাঠ। 


ছাজ__ ১7 ৬% (8৫০ মি. মি.১ ঝাঁমা (৪.২ 2১), 
লোহা__-*৬৭৫% 
স্তম্ভ ৮ (২০০! মি, মি.) এ এওঁ এ 
ছাদ-_ঘর, বৈঠকখানা, ৪4 (১১২৯) ওঁ এও এ 
বারান্দা, ৩? (৭৫ ৯») এ শী এ 
অন্থত্র 8" (১০৪.:১) এ এ এ 
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ক্যাম্প লোহার ১৫% ১৯৮১৫$% ॥৩২৫%৩৭১%৬ মি. মি) 

গরাদ_ $" বদের (১৬ মি মি) 

মেঝে এক-রদ্দা ইটের. উপর ৩" (৭৫ মি. মি) ঝামা-কংক্রিট 
(৬:৩৪ ১) উপরে নীট-সিমেন্ট ফিনিশিং । 


পলেন্তারা (সিমে্ট-বালি)_ প্রিস্ব.ও সিড়ি ৪ £ ১-৫" (১২ মি. মি); সদর 
দেওয়াল ৬ £ ১-২" (১২ মি. মি.) 
মফংস্থল দেওয়াল ৬: ১--¥" ১৯ মি মি. 
সিলিউ ৪ £১--$"(৬ মি মি) 

ষ্কার্টিং বা ড্যাডো ঘরে ১ ফুট (৩০* মি. মি.) স্বান-পাঁয়খানায় 
৩'(৯০* মি মি.) 

দরজ।-জানাল1-_ [)-৬৬৮৯ ৩০” (১৯৮১৮ 2৯১৪ মি.) 
13-৬1-51২৬” (১৮২৯৯ * ৭৬২ মি.) 
10৪৬৮৮১৫২৬৭ (১৮২৯৯ ০ ৭৬২ মি. 


৬৬-০৪-০৮১৯ ৬/_-০%(১ ২১৯১৯১৮২৯ মি) 
Wi=9—"X৩'_০" (১২১৯৯ ০৯১৪ মি) 
৬৬২২-০২-০৮ (০৬১০১৫০৬১০৭ মি) 
লফউ-৩-*”১৫৩'- ০? (৮৯১৪ ৮০৯৪ মি) 
দরজা-জানালার পাল্লা = ১২" (৩২ মি মি) সেগুন প্যানেল পাল! 
1) (রান্নাঘরে) ১২৫ মি. মি) ই ফ্রেম্ড ব্যাটেন » 
10২ (জানঘরে) ১" (২৫ মি মি) 2-ব্যাটেন টু 
109- পায়খানায়) ১ ২৫ মি.মি. এ 
D2 =(খাবার ঘরে) ১" (২৫ মি. মি.) ফ্রেম্ড ব্যাটেন » 
৬৬ ৬২১ (২৫ মি. মি.) ফিক্স ড-লুাডার ps 
W3=১" (২৫ মি. মি) ‘Z’ ব্যাটেন রা 
চুনকাম__ছুই কোট 
কলার-ওয়াশ_-এক কোট চুনকামের উপর দুই-কোট কলার-ওয়াশ। 

(৩) সিডিউল ফচ, কোলা নটি 2 ইতিপূৰ্বে যায়নি 
প্রণালী ও যুক্তিনামা" অধ্যায়ে আমরা শিখেছি কীভাবে প্লান ও স্পেসিফিকে- 
শনের সাহায্যে সিডিউল অফ, কোয়ানটিটি নির্ধারণ করা যায়। এ-গরন্থের পূর্ব- 
বর্তী সংস্করণে দ্বাদশ-পৃষ্ঠাব/াপী সে হিসাব বিস্তারিতভাবে আছে। এবার পৃষ্ঠা- 
সংক্ষেপ করার উদেশ্যে সে-হিসাব বাদ দেওয়া গেল। আপনারা নিজেরা একই 
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পদ্ধতিতে সেটা কষতে পারেন। পরবর্তী এস্টিমেটের সঙ্গে নেহাৎ না মিল্লে 
কোনে! গ্রন্থাগার থেকে পূর্ববর্তী সংস্করণের হিমাবটা মিলিয়ে দেখতে পাবেন। 
আমরা বরং এবার দেখতে চাই পূর্ববর্তী 'ব্য়-নি্ণ্ন-প্রণালী ও চুক্কিনামা' 
অধায়ে যা শিখেছি তা কিভাবে কাজে লাগানো যায়। বিস্তারিত সিডিউল অফ, 
কোয়ার্টিটি ও এস্টিমেট প্রণয়নের পূর্বেই কীভাবে 'থাম্বরুলের' সাহীযো কিছু কিছু 
আন্দাজ করা যায় তাই দেখি। আমাদের ভবিস্বঘ্ধাণী কতদূর মিলেছে তা আমরা 
পরে অঙ্ক কষে দেখব। 

() কতটাঁক। খরচ হবে ? হিসাব কষে দেখা যেতে পারে এ-বাড়ির 
প্নিন্থ এরিয়া ৫১৬৫ ব. মি. পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে (পৃঃ ২৪১) বলা যেতে পারে 
সম্পূর্ণ নির্মাণ বায় ৫১৬৫ ১৮:৪৭*৬৫ = ২৪,৩০৯ টাকা। 

1) প্রধান মাল-মশল। কী পরিমাণ লাগবে ? ২৪৫ পৃষ্ঠার অভিজ্ঞতা 
থেকে আমরা! প্রতিটি মালপত্রের মোটামুটি পরিমাণ এভাবে নির্ণয় করিতে পারি £ 


মাল নির্যাণ-বায়ের মূল্য দর পরিমাণ 
কত শতাংশ (টাকা 

সিমেন্ট ১-২০ --- ৪৮৬১ ৫০০|টোন ৯৭২ টোন 

ইট ১-২৮ =: ৬৮০৬ ০ ৩২০/হাজার ২১২৬৮ খানি 

সরুবালি --- ৫ ১০১: ১২১৫ --- ৪৫/ঘ. মি. ২৭ ঘ. মি. 

ঝামা খোয়। --* ৩ ৭২৪ --* ৬০]. মি. ১২ ঘ. মি. 


ঢালাই লোহা --* ৫"৬-:-: ১৩৬১ ০১ ২৭০|কুই- ৫:০৪ কুইপ্টীল। 

08) ডি. পি. সি. শেষ হওয়া পর্যন্ত কত খরচ হনে ? ২৪২ পৃষ্ঠার 
অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি-_মাটির নিচে ১০২ এবং প্লিছ্ছ ও ডি. পি. পি-তে 
৮৪ শতাংশ খরচ হয়। ফলে সর্বমোট ১৮৬ শতাংশ খরচ হবে। স্থতরাং ডি. 
পি. সি. শেষ হওয়া পর্যন্ত খরচ হবে ২৪৩০৯ টাকার ১৮৬ শতাংশ= ৪৫২১ টাকা । 

(৮) দেওয়াল ও লিণ্টেলে কত টাক! খরচ হবে? ২৪৮ পৃষ্ঠার 
অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর £ ২৪৩০৯ টাকার ৩৯*৩ শতাংশ- ৯৫৫৩ টাকা । 

বিস্তারিত এ্টিমেট কষলে অথবা! বাস্তবে কাঁজটা শেষ করলে আমরা দেখব 
উপরিলিখিত সংখ্যাগুলির কোনোটাই হুবহু মেলেনি। কিন্তু ও হিসাব অনুযায়ী 
আমরা যদি ২২ হাজার ইট খরিদ করি, দশ টোন সিমেন্ট যোগাড় করি তাহলে. 
ঠকব না নিশ্চয় | বিস্তারিত এ্টিমেট এড়িয়ে আমরা পরপুষ্ঠায় “এাবস্টান্-এপ্টিমেট” 
দিলাম। 


২৮৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 
চিত্র 16.3-এর বাড়িটির আইটেম-য়ারি এস্টিমেট £ 


ক্রম বিষয় পরিমাণ দর | মান | মূল্য 
১ | বনিয়াদে মাটি কাটা ১৮৪ ঘ.মি | ৩০০ টা | % ঘ মি| ৫৫টা. 

২ | এ নিচে এক রদ্দা ইট ৩*৬৬ ব- | ১১ টী.] বমি | ৩৩৭টা 
৩ | এ ঝামা কংক্রিট (৬ £৩ ২১). | ৪:৭৩ ঘ. | ২৫০ টা | ঘনমিটার;১১৮২টা. 

৪ ওঁ গাথনি (৬ ১) ৭৪৮ এ) ১*তটা এ 1১৫৯৬টা 
৫ | র্নিন্থে এ এ ৫৭৪ এ; ২০০টা | এ 1১১৪৮টা, 
৬ | মাটি ভরাট করা ১৫২৮ ও 1৩০০টা1%ঘ. মি | ৪৬টা. 
৭ | ড্াম্প-প্রফ-কোর্স ১০:৪৯ ব, | ১১:৩৫টা] ব মি. | ১১৯টা. 
৮ | এক তলায় ১০" গীথনি (৬ £১) | ৩১১৩ ঘ. /২০৫টা | ঘ.মি 1৬৩৮২টা. 
৯ | ৫" দেওয়াল (৪২১) ৫৬৭ ব. | ২৭'৫০টা] ব.মি | ১৫৬টা. 
১০ক। লিন্টেল পাথর কং (৪ ২ :১) | ১৮৭ ঘ. | ৩৬০ টা | ঘনমিটার | ৬০১টা. 
খ এ লোহার ছড় | ৯১২ কুই| ৩০০ টা.] কুইণ্টাল ৩৩৬টা. 
গ। এ শাটারিং [২০৬২ ব. | ১৪ টা.| ব.মি | ২৮৯টা 
[১১ক৷ আর. সি. ছাদ (৪ £২ £১) ৫৫২ ঘ. | ৩৬০ টা. ঘনমিটার 1১৯৮৭টা. 
খ এ লোহার ছড় | ৩৪৬ কুই. ৩০* টা. | কুই্টাল ১০৩৮টা. 
গ এ শাটারিং 1 ৩৯৫৭ ব. | ১৪টা.| বমি | ৫৫৪টা 
১২ ৷ শালকাঠের চৌকাঠ | ৫০৮ খঘ | ২৫০০ টা) ঘনমিটার 1১২৭০টা. 
১৩ । দরজা-জানালার ক্লাম্প ৭৮টি |... ৪ টা. | প্রতিটি | ৩১২টা. 
১৪, 1 এ গরাদ ৷. ১৩৩ কুই. | ৪০০ টা | কুইণ্টাল | ৫৩২ টা. 
১৫ | ৫" জলছাদ (৭২:২) ৪৪:৪১ ব. | ৪৪টা. | বর্গমিটার [১৭ ৭৬টা. 
১৬ক ১২ মিমি পলেন্তার| (৪ £ ১) ১৫৪২ এ:৫৯৯টা.] এ ৯১টা, 
খ এক এক (৬৪১) ১৬৫৩৬ 816৯*টা, ক | ৮২৭টা. 
গ১৯এ "4 এ ১০৯৬২.81৬:৭০ টা.) এ | ৭৩০টা. 
থু ৬. এ (৪২১) ৭০২৩ এ 1৪:৪০ টা] এ | ৩*৯টা. 
ঙ নীট সিমেন্ট ফিনিশিং ৯৬:০৬ এ1১৬০টা | এ | ১৫৪টা, 
১৭ক | মেঝেতে এক্রদ্দা ইট ৪১:৭১ এ 1১১৯০] 9 |. 
খ ও ঝাম| কংক্রিট (৬:৩১) ৩৩৮ ঘ | ২৫ টা. ঘনমিটার | ৮৪৭টা. 
চক, ৩৭ মি. মি. সেগুন, প্যানেল ৪৫॥ ঘ. | ১৯৫ টা. বর্গমিটার | ৮৮৭টা- 
খ । ২৫ মি. মি. এ মিব্সড-লভর . ৯৮৫ ব |১৫২টা] এ 1১৪৯৭টা 
গ| ২৫ মি.মি. ওঁ কাঠের ফ্রেমড সার্টার ২২৩ব | ১৪২টা | এ | ৩১৬টা 
ঘ। এ স্থানীয় কাঠের 2 ব্যাটেন ২৯৭ব |১,৭টা] এর | ৩১৮টা, 
"১৯ ছুই কোট চুনকাম ১৮২৪ ব ৫টা |% বমি] ৯১টা. 
২০ | কলার ওয়াশ ১২২৬ ব. | ৬২টা] এ ৭৬টা. 


২১ | কাঠ ও লোহার রঙ ৬৬৭ব., |৫৭৫টা.|ব.মি | ৩৮৪টা. 


২৬৭ ০৬টা. 


বাস্তব উদাহরণ 
এবার দেখ! যাক্‌, পাঁচটি প্রধান মালমশল! এঁ বিস্তারিত হিসাব অনুযায়ী 


কতটা! লাগবে ঃ 


কংক্রিট (৬: ৩:১) ৮১২ ঘ.মি. প্রতি ঘ.মি. ০১৬ ঘ.মি. হিঃ" ১৩০ঘ.মি- 
(৪2২১) ১ AE ০২২৫, এ-4১৬১ 5 
১২ পলেন্তারা (৪ £ ১) ১৫৪২ ব.মি. » % ব.মি. ০৩৬৬ এ. ৫ » 
ঞ এ (৬১১) ১৬৫৩৬ ৮ » এ ০২২২. 22৩৭ 5 
১৯ বধ (৬:১) ১০৯৬২, » ৩ ০৩৬৬ এ হাত ৯ 
৬ ওঁ (2১) ৭০২৩ ৩ ৪ এ ০১৯৮ এ ৮৮০১৪ 3 
নীট সিমেন্ট ৯৬০৬৩ 5 তী  হাতন 2১০৬ ১ 
ইটের গাথনি (৬ £ ১). ৪৪:৮৫ ঘ.মি. » ঘ.মি. ০০৫৫ এ -.-২*৪৭ ৯ 
১২৫ এ (৪:১) ৫৬৭ বমি. %. বমি, ০৯১৪ এ ০৫৯ 
৬৪৫৯ 
৬:৪৫ ঘনমিটার--৯'৬৩ টোন 
ইট £ 

২৫০ ইটের গাথনি ৪৪৭৮৫ ঘ. মি... ঘনমিটারে ৩৮৯ হিঃ... ১৭৪৪৬ 
১২৫ 4 ৫৬৭ ব. মি. --- %ব.মি, ৪৮৫১ ১১০১ ২৮০ 
একরদা ইট বিছানো! --২ ৭২:৩৭. » *** বর্গমিটার ৩২... ৮... ২৩১৬ 
২০,৯৪২ 

তাগাড়, পিলার ইত্যাদি tee 

3৮ ২০,৫৪২ 

সরু/মাঝারি দানার বালি ঃ 

কংক্রিট (৬ £ ৩:১) ৮১২ দ্ব. মি. প্রতি ঘ.মি. তে *৪৮ হিঃ --- ৩৯০্ঘ, 
১২ পলেন্তারা (৪:8১) -*১৫'৪২ বমি. +%ব. মি. ১৩৬ ৮৮: ০২১ ৮ 
৯ (৬2১) ১৬৫৩৬ এ শী ১8৬ 5১৮২১ ৩ 
১৯ এক ১০১০৯৬২ ও ঞর ২১৯৬ , দি হ৪১ 5 
৬ ক (8১): ৭০২৩৩" ত্র ০৭৯২ ৮ ৫৬ 
২৫০ ইটের গীঁথনি- ১৮ :৪৪৮৫ ঘ. প্রতি ঘ মি. ০৩৩ ৪ **১ ১৪৮০ ৪ 
১২৫ কঠ (83১) ১৫৬৭ ব. প্ৰতি % ব. ৩৬৬ » ছা 
২৪:৩৯ 


২৮৫ 


২৮৬ - বাস্ত-বিজ্ঞান 


ঝাম।-খোয়া (বিভিন্ন মাপের ) £ 
কংক্রিট (৬:৩: ১)... ৮১২ ঘ. মি. প্রতি ঘ. মি. ৭০৬ হি'" ৭৭৯ ঘ 


ই (৪8$২:১)- ৭১৯ 5 এ ০৮৮ হি. ৬৩৩৮ 
রঃ ১৪১২৯ 
ঢালাই লোহ! ঃ | 
ছাদ ব্যতীত আর. সি. কাজ INE চি ১১২ কুইন্টাল 
ছাদের আর. সি. কাজের ছড় * শা ৩৪৬ ১১ 
জানালার গরাদ ও ক্যাম্প ইঃ ৮+ ১৩৩ * 
বস? 


এখন আমরা হিলাব কষে দেখতে পারি, আমাদের প্রথমিক আন্দাজের সঙ্গে 
বিস্ত/রিত হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যাটা কতদূর মিলেছে ( বাস্তবে কাজ শেষ হলে আবার 
হয়তো দেখব এ-হিসীবও ঠিক নয়। সেটাও ভবিষ্বাতের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনে লিখে 
রাখা ভালো। এভাবেই তত্বাবধায়ক অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন )। 


প্রাথমিক এস্টিমেট কত শতাংশ 

আন্দাজ অন্থসারে ভুল হয়েছে 
মোট নির্মাণ বায় ২৪৩০৯. টাকা ২৬৭০৬ টাকা -- (-) ৯% 
ডি পিসি. পর্যন্ত খরচ ৪৫২১ :২ ৪৪৮৩ ৭-৯:(4)+,-৯% 
দেওয়াল ও লিষ্টেলে এ ৯৫৫৩ ৭৭৬৪ (+) ১৯% 
সিমেন্ট ১ ৯৭২ টোন -** ৯৬৩ টান -:- (4+) *৯% 
ইট Ee ২১,২৬৮টি ---২-৫৪২টি --- (4+) ৩৫% 
সরু বালি --- ২৭ঘ ... ২৪৩৭. -. (++) ১১:১% 
ঝাম। খোয়া ১২. +*১298৯4১৮7:০::80%).-১৫% 
ঢালাই লোহা --- €কুই ১: 1৫৯ কু... +:(5).১৬% 


এতটা পার্থক্য হওয়ার মূল হেতু হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী উদাহরণ ছিল একখানি 
ঘর, তাতে বারান্দা বা পার্টিণান দেওয়াল প্রভৃতি ছিল না। দ্বিতীয়টি একটি গোটা 
বাড়ির এট্টিমেট। প্রমাণ হিসাবে দেখুন, প্রথম ক্ষেত্রে বাহিরের কলার ওয়াশিঙের 
ক্ষেত্রফল ছিল ভিতর দিকের চুনকামের ক্ষেব্রফলের চেয়ে বেশি। একটা সাধারণ 
বাড়িতে উদ্টোটাই হয়ে থাকে। এজন্য একটি গোটা বাড়ির ক্ষেত্রে বর্তমান উদ্াহরণে 
প্রাপ্ত শতাংশগুলিই বেশি উপযোগী । 


সপ্তদশ পৰ্রিচ্ছেদ 
ব্যয়-সঙ্কোচের বিজ্ঞীনসম্গাত উপাহ (কস্ট সেভিস্‌ নিউ ডিভাইজেষ্) 


পর্রিভহ্ম ৪ স্বাধীনতার পর গত চার দশকে গৃহনির্নাণ-শিল্পে প্রতিটি 
জিনিসের মূলা অতান্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-নিয়ে আমরা প্রায়ই 
হা-হুতাশ করে থাকি। সমস্ত] প্রচণ্ড, সন্দেহ নেই কিন্তু এ সঙ্গে আর একটি 
কথা কিন্তু আমর! আদৌ আলোচনা করি না-গত দুই-তিন দশকে প্রয়োগ- 
বিগ্য! কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছে। কেন্দ্রীয় গৃহ-নিখাণ মন্ত্রকের অধীনে 
ন্যাশনাল বিল্ডিংস্‌ অর্গানিজেশন (N. 5. 0.0, কুড়কী-স্থিত.. C, B. R. 1. 
দিল্লীর 0. R. 1. দেরাদুনের দূ. R. [১. প্রভৃতি বিজ্ঞানাগারে নানান ধরনের 
বায়সঙ্কোচের স্থত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত 
হবার পর বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেই প্রয়োগ-কৌশলগুলির 
সার্থক কার্ধকারিত|। এই ধরনের কয়েক শত ছোট-বড় আবিষ্কার তীরা 
লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রচার পুস্তিকা বিলির ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু দুর্ভাগা, 
অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, সে সব সাফলাযুক্ত আবিষ্কার গবেষণাগারের ফাইল 
থেকে বাস্তব-ক্ষেত্রে নেমে আসেনি । একটা! উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার 
হবেঃ এ 

চার-পাচতলা বাড়িতে এক তলায় বিশ ইঞ্চি, দোতলায় পনের ইঞ্চি চওড়া 
গাথনি করাই চিরদিনের রেওয়াজ । টব. 8. 0. হিসাব করে দেখালেন, ইট 
একটা নিদিষ্ট মানের হলে ( কলকাতার কাছে-পিঠে ইট অত্যন্ত উচ্চমানের ) 
বিশেষ পদ্ধতিতে নিমিত পাঁচতলা বাড়ীতে আগ্চন্ত দশ ইঞ্চি চওড়া ভারবাহী 
দেওয়াল গাথ| সম্ভব। কেউ সে-কথায় কর্ণপাত করল না। শেষে মানিকতলা 
হাইপিং স্বীমে তদানীস্তন প্রতিষ্ঠান দি. এম. পি.ও পরীক্ষামূলকভাবে একাজ 
করতে রাজী হলেন। তৈরী হল অনেকগুলি পাচতল! বাড়ী, যার একতলা 
থেকে পাচতলা সর্বত্রই দশ ইঞ্চি চওড়া ভারবাহী দেওয়াল (আর. সি. পিলার 
নাই )। বাড়ী শেষ হল, ভেঙে পড়ল না; তবু তাতে মানুষজন বাস করতে 
সাহম পেল না। কর্তৃপক্ষ তখন যাদবপুর বিশ্বব্ছি/লয় থেকে কয়েকজন 
বশেষজ্ঞকে দিয়ে হিসাবটা পুনরায় পরীক্ষা করালেন। তীরা তদন্ত করে 
বলেছেন, কলকাতায় যে-জাতের ভূমিকম্প হয়ে থাকে তাতেও এ বাড়ীগুলি 
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ভেঙে পড়বে না। তখন লোকজন তাতে বান করতে গেল। পশ্চিমবঙ্গে 
হাউনিং বিভাগ এবং হাউসিং বোর্ড তার পরে এঁ জাতের চার-পাচিতল৷ অসংখ্য 
বাড়ী তৈরী করেছেন; কিন্ত মূল পূর্তবিভাগ অথবা নির্মাণ পর্ষদ প্রভৃতি সরকারী 
দপ্তর এ পদ্ধতি আজও গ্রহণ করেননি। তীরা এখনও মোটা দেওয়াল দিয়ে 
নিচেকার তলায় গাঁথনি করছেন (যদিও কলকাতা শহরেই হাজারের উপর 
এঁ জাতীয় নয়া-পন্চতির বাড়ী এ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে ) এবং বহুক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
বায় বরাদ্দ মঞ্জুর হওয়ার প্রতীক্ষায় কাজ বন্ধ রাখছেন। 

এই  তথাটি_ অর্থাৎ প্ৰাক়-সঙ্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায়”-গুলি কেন 
ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে না৷ এ-বিষয়ে গত তিন বছর ধরে একটা গবেষণা করার 
স্থযোগ আমার হয়েছে_বস্তত: সে-কাজেই আমি বর্তমানে নিযুক্ত। বিস্তারিত 
আলোচনার অবকাশ এখানে নেই । অতি সংক্ষেপে মোদ্দা কথা বলি £ 

(১) সরকারী নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে যত বাড়ি তৈরী হয় (পাবলিক 
সেটার) তাঁর চেয়ে বে-দরকারী উদ্যোগে বাড়ি তৈরী হয় অনেক বেশি 
(প্রাইভেট সেক্টার)। কিন্তু শেষোক্ত নির্দাণ-উদ্চোগ প্রথমোক্তের মুখাপেক্ষী ৷ 
অর্থাৎ সরকারী এঞ্চিনিয়াররা যে প্রয়োগ-কৌশলগুলি গ্রহণ করছেন না, বে 
সরকারী ঠিকাদার বা গৃহ-মালিক তা গ্রহণ করতে স্বতঃই দ্বিধাগ্রপ্ত। 

(২) পাবলিক সেকুটারে বাড়ীর ডিজাইন তৈরী করা হয় ছুটি পদ্ধতিতে ৷ 
হয় সরকারী এক্চিনিয়ারদল নিজেরাই নকৃশ! ও ডিজাইন তৈরী করেন, অথবা 
কোন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ‘আকিচেক্স্‌ ফার্ম-কে সে দায়িত্ব দেন। প্রথম ক্ষেত্রে 
বাধা চার প্রকারের । যথা_(ক) গৌড়ামি £ সরকারী এক্চিনিয়ার আস্তরিকভাবে 
বিশ্বাস করেন, তিনি বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে কলেজে যা শিখেছিলেন সেটাই 
প্রয়োগবিস্ঠার শেষ কথা। তাদের ধুয়ে! -“যে-পথে চলেছি চিরকাল সে পথেই 
চলব।” (খ। রক্ষণশীলতা £ নয়া-কৌশল শিখবার মতে! মানসিকতার অভাব। 
হয়তো ওতে সরকারের কিছু টাকা বাচে, কিন্তু কী দরকার সে ঝামেলায় 
যাবার? যা! চলছে, তাই চলুক'-_ভাবখান! এই রকম। (গ) আতঙ্ক : নতুন 
কিছু করতে গিয়ে সাভিপ-বইতে যেন দাগ না পড়ে. ।ঘ) স্বার্থান্ধতা £ 
‘জাতীয় স্বার্থ দেখলে কী আমার মাইনে বাড়বে ?'-_এ জাতীয় সংস্কীণতা। 

অপরপক্ষে 'আকিটেন্টস্‌ ফার্ম সচরাচর মুলামানের একটা শতাংশের 
হিসাবে 'ফি' পান। এক কোটি টাকার স্বীম ব্যয়-সঙ্কোচের মাধ্যমে আশি 
লক্ষ টাকার মধ্যে সম্পন্ন হলেও তাঁর লভ্যাংশও ২০% কমে যাবে। 

৩) সরকারী এপ্িনিয়ারদের মধ্যে যারা উৎসাহী-_অধিকাংশই. নবীন 
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খ্যাসিস্েন্ট এপ্রিনিয়ার/এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার_তারাও এবিষয়ে অগ্রসর হতে 
পারে না ; কারণ বড় কর্তাদের সঙ্কীর্ণত| অথবা! শীতলতা। 

এ সমস্ত সমাধানের কী উপায় তা বর্তমান গ্রন্থের এক্তিয়ারের ৰাইরে। 
এত কথা বললাম এ জন্য যে, বেসরকারী ঠিকাদার বা গৃহ-মালিকের জানা প্রয়োজন 
কেন এ বায়-সঙ্কোচ পদ্ধতিগুলি সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয় না। সেটা জেনে 9 
বুঝে তিনি নিজ সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন_-তিনি নিজ বাড়ীতে এ প্রয়োগ 
কৌশলগুলি গ্রহণ করবেন, কি করবেন না । 

এ পরিচ্ছেদে আমি মাত্র কয়েকটি পদ্ধতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কয়ব। ফেগুলির পশ্চাতে জটিল অঙ্ক আছে তা আমি পরিহার করছি 
যে-গুলির প্রয়োগে কারখানায় প্রস্তুত বিশেষ জাতের অঙ্ছবঙ্গের প্রয়োজন তাও 
বৰ্জ্জন করেছি। এমন কি যেসব পদ্ধতি বিচ্িন্ন-বাবহারে উপযুক্ত নর, অর্থাৎ 
এক-লঞ্যে বিশ-পঞ্চাশটা বাড়ীতে ব্যবহার করা সম্ভব হলেই (যা সচরাচর 
সরকারী স্বীমে বা বেসরকারী কলকারখানার স্টাফ কোয়াটার্সেই সম্ভব ৷ 
বল্সপ্রন্থ হয়, তাও পরিহার করেছি। শেষ কথা, যে প্রয়োগ কৌশলগুলি এই 
উষ্-আর্র গাক্রেয় উপত্যকায় নিজে ব্যবহার করে তার কার্যকারিতা লক্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হয়েছি, শুধু সে-গুলির কথাই আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি। প্রতিটি 
ক্ষেত্রে জানিয়েছি বিস্তারিত সংবাদ কোথায় পেতে পারেন। প্রতিষ্ঠীনগুলির 
ঠিকানাও পরে উল্লেখ করেছি। 

প্রয়োগ-কৌশল ১2 এক ইটের ভারৰাহী দেওয়াল [ Sine 
Thickness Brick Wall in Multistoryed Buildings ] £ 

আর. সি. পিলারের মাধ্যমে যেখানে ভীরবহনের আয়োজন করা হয়নি, 
এই জাতের চার-পীচতলা বাড়ীতে একতলায় ২", দোতলায়. ১৫" দেওয়াল 
গীথার ব্যবস্থা এতদিন করা হত। ুনিয়ন্ত্রিত ডিজাইনের মাধ্যমে ( ইট ভালো 
হলে) এজাতীয় বাড়ীতে আদস্বন্ত এক-ইট (১*") চণড়া ভারবাহী দেওয়াল 
বানানো চলে।  সুনিয়ন্ত্রিত ডিজাইন বলতে £ ইটের ভারবাহী ক্ষমতা, মশলার 
ভাগ, ভারবাহী দেওয়ালের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা, জানালা-দরজার অবস্থান, ক্রুশ 
ওয়ালের অবস্থিতি এবং উপর্তলার ভার একটি সীমারেখার অধিক বিকেন্দিক 
(5০০৩০৮৭০) হতে না দেওয়া । সুতরাং, আগ্ন্ত এক-ইটের চার-পাঁচতলা বাড়ী 
তৈরী করতে হলে, কাজটা প্রাথমিক প্ল্যানিং পর্যায় থেকেই করতে হবে। 
বিস্তারিত অঙ্কের, হিসাব আমি দিচ্ছি না। তবে এই কতটি পরামর্শ যুক্ত কর! 
যেতে পাবে £ 
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(ক) কলকাতার কাছে-পিঠে (অথবা যেখানে ইট ভালো জাতের ) 
সেখানে তিন-চার তলা বাড়ি তৈরী করতে হলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ 
এঞ্সিনিয়ারের পরামর্শ গ্রহণ করুন।  তীকে “ফি' দিয়েও অনায়াসে দশ-বিশ 
হাজার টাক! সাশ্রয় হবে আপনার । তীকে এই পদ্ধতিতে বাড়ী ডিজাইন করতে 
বলুন । 

(খ).. কলকাতা৷ শহরে. এ ধরনের বাড়ী হাজারের উপর নির্মিত হয়েছে, 
কোথাও কোনো ফাট দেখা যায়নি ।. ফলে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। 

(গ) কলকাতা! কর্পোরেশনের বিল্ডিং বাই-ল-তে এ জাতীয় ১০" 
দেওয়ালে চারুপীচ তল! বাড়ি তৈরী করার অনুমোদন নেই। কিন্তু এ 
আইনের, ফুটনোটে বলা আছে যে, অভিজ্ঞ বাপ্তকার যদি ডিজাইন দিয়ে প্রমাণ 
করতে পারেন বাড়িটা ভেঙে পড়বে না তাহলে বিশেষ ক্ষেত্রে প্ল্যান স্তাংশন 
করা হবে। . কর্পোরেশন সঙ্গত কারণেই এই বাধা রেখেছেন কিন্তু সে-বাধা 
অনতিক্রম/ নয়, কলকাতায় ইতিপূর্বে নিমিত ( শ্তাংশন্ড ) বাড়িগুলিই তার 
প্রমাণ । 

(ঘ) এ-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সুত্রগুলি আলোচনা করতে হবে £ [. 5 0০৫৪ 
of Practice (1908—1969); N. 8.০0.-র টেকনিক্যাল নোট । 

প্রয়োগ কৌশল ২ $ সাধারণ ইটে দশ-ইঞ্চির বদলে আট-ইঞ্চির 
গাঁথনি [200 m. 10, walls with nor-modular bricks ] 2 

সারা পৃথিবীতেই ইটের বাড়িতে বাইরের দিকের দেওয়াল! অন্তত ২*সি. মি. 
৬) চওড়া করে গাথা হয়। সে জন্যই সরকার মডুলার-ইটের মাপ ধরেছেন 
১৯০২৯০১৯০ মি. মি. যাতে মশল্লা সমেত ত] ২:০২ ১০০২১০৬ মি.মি. 
(৮"%৪"১ ৪") স্থান নেয়। অনেকগুলি রাজো এ-জাতীয় মডুলার-ইট চালু 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হলদিয়া বন্দর নির্মাণের কাজেও এই মাপের ইট ব্যবহৃত 
হয়েছে। তাছাড়া, ব্রিক-বোর্ড এই মাপের ইট বানাচ্ছেন। এ ছাড়া, অন্তত 
ব্যাপকভাবে মডুলার-ইট এ রাজ্যে নিমিত হয় ন|। বাজারে পাওয়া যায় না। 

এখানে সচরাচর একতলা বাড়িতে বাইরের দেওয়াল ( এবং অন্তান্ত ভারবাহী 
দেওয়াল ) ১০" চওড়া করে গীথ| হয়। মড়ুলার-ইটে যে ৮” চওড়া করে 
গাথা সম্ভব একথা বলাই বাহুল্য, আমি কিন্তু বর্তমানে বলতে চাই যে, বাজারে 
যে সাধারণ বাঙলা-ইট পাওয়া যায় তাতেও আট ইঞ্চির গাথনি সন্তবপর | . এতে 
অনেক সঈবিধা, সেসব কথা পরে বলব_-আপাতত বলি, কী-করে আট ইঞ্চি দেওয়াল 
গাথা যায়। 


বায়-সক্ষোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায় ২৯১ 


একটা সাধারণ বাঙলা-ইট লম্বায় দশ ইঞ্চির চেয়ে কিছু কম, চওড়ায় পাচ 
ইঞ্চির চেয়ে কিছু কম এবং খাড়াইতে তিন ইঞ্চির চেয়ে অন্ন কম। আমরা 
কয়েকটি জেলায় ইটের নিথু'ত মাপ- নিয়ে 
দেখেছি, এরাজোর “সাধারণ” ইটের গড় ৩০-১, 
মাপ ২৪৮% ১২১% ৭৩ মি.মি,। আপনার বি 
এলাকায় একখানা ইট মেপে দেখুন, এক- 
আধ মিলিমিটারের ফারাক হতে: পারে):  MORMAL BENGAL BACK 
এই জাতের সাধারণ ইট দিয়ে এক ইটের- চিত্র77.1 
দেওয়াল (দশ ইঞ্চি চড়া করে) গীঁথলে সাধারণ বাঙলা-ইট । 
তার দুটি পাশ কিছুতেই ওলনে রাখা যায় না (চিত্র_17-9 দেখুন: |... আমরা 
তাই একদিকে ১২ মি.মি. এবং অপরদিকে ১৯ মি. মি. পলেস্তারা করতে বাধ্য _ 
হুই। পূর্ব পরিচ্ছেদ সেভাবেই এটিযেট করা হয়েছে। 


1--25০-প 
চিত্র-17.2 চিত্র17-5 চিত্র--17.4 
আট-ইঞ্চি গাথনির সেকশান দশশ্ইঞ্চি গাথনির আট-ইঞ্চি গাঁথনির 
(বিস্তারিত )। সেকশান। সেকশান। 


তার পরিবর্তে আমি যে-ভাবে গীথতে চাইছি তা এই--এক দিকে পর পর 
. তিনখানি পাঁচ-ইঞ্চি চড়া ইট বসবে এবং অপরদিকে দু'খানি তিন-ইঞ্চি ইট 
বসবে ( চিত্র_17.2 এবং চিত্র-_17.8 দেখুন )। এক্ষেত্রে বাঁদিকের তিনখাঁনি 
-তিন-ইঞ্চি উচু ইট-ছুটি মশলার জোড়াই সমেত যতটা উচু হবে (চিত্রে ২৬১ মি. মি), 


২৯২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ডান দিকের দু'খানি পাচ-ইঞ্চি উচু ইট একটিমাত্র জোড়াই-সমেত ঠিক 
ততটাই উচু হবে। যাতে হয়, তাই আমরা বা-দিকে মশল্লার জোড়াই করেছি 
১৬ মি. মি. বেধ-এ এবং ডানদিকে মাত্র৯ মি. মি বেধএ। আপনার 
এলাকায় ইটের, মাপ অন্থপারে এই জোড়াইএর বেধ৷ কম-বেশি হতে পারে। 
মোটকথা . দেখতে হবে, মশল্লা কম-বেশি করে আমরা এ পাচখানা ইট এমনভাবে 
গীথব যাতে এ-পাশে তিনরদ্দা পাঁচ-ইঞ্চি চড়া এবং ও-পাঁশে ভু-রদণ তিন-ইঞ্চি 
চওড়া গাঁথনি শেষ হলে দেওয়াল সম উচ্চতায় উন্নীত হবে। 


চিত্র-17,5 চিত্র-17,5 চিত্র_-17.7 চিত্র17.8 
এই  পাচখানা ইট গাথা হয়ে গেলে পাঁচ-ইঞ্চি রদ্দা ও তিন-ইঞ্চি রদ্দা তাদের 
স্থান পরিবর্তন করবে (চিত্র-17.4)। অর্থাৎ যেদিকে পীচ-ইঞ্চি গাথছিলাম, 
সেদিকে এবার তিন-ইঞ্চি গাথব$ যেদিকে. তিন-ইঞ্চি গাথছিলাম সেদিকে এবার 
পীচ-ইঞ্চি গাথব। এভাবেই প্রতি ২৬১ মি. মি ( আন্দাজ ১.) উচ্চতায় ও 
তিন-ইঞ্চি ও পাঁচইঞ্চি ইটের রা স্থান পরিবর্তন করবে। এ-পাঁচখানি ইট 
কী-ভাবে গীথ। হচ্ছে তা চিত্র--17.5 থেকে চিত্র--17:8-এ দেখানো! হয়েছে। 
এইখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলা দরকার £ যদি, মনে করে থাকেন; 
পাচখান! ইট দিয়ে আমি একটা ইটের বলক বানাতে চাইছি, যা প্রথার দিকে দশ 
ইঞি চড়ার আট: ইঞ্চি ও খাড়াইতে সাড়েদশ :ইঞ্চি আর তারপর সেই 
ব্লকগুলি সাজিয়ে পাথরের “ এ্যাশ লার-গীথনি” করবার পরামর্শ দিচ্ছি, তাহলে 
বলব, ভুল বুঝেছেন। অর্থাৎ আমিই ঠিক বোঝাতে পারিনি। দেভাবে ব্লক 
করে গাথলে দেওয়ালের দৈধ্যের দিকে প্রতি দশ-ইঞ্চি তফাতে দেওয়ালের 
এপাশ ওপাশ সরাসরি স্ট্রেট -জয়েট হয়ে যেত। তাতে জল চৌয়াতে। 
এজন্য চিত্_175-এ লক্ষ্য করে দেখুন, দ্বিতীয় ইটখানি একটু সামনের দিকে 
কুঁ কিয়ে বসানো! হয়েছে ধরুন তিন ইঞ্চি পরিমাণ )। ফলে পাচখানি ইট গীথা 
হলে (চিত্র-179) দেখছি, পাচইঞ্চি গীথনির তিন-রদা একটু পিছিয়ে 
' আছে। বাস্তবে, এ জাতের দেওয়াল গীথবার সময় দু'জন মস্তি একই সঙ্গে- 
কাজ করে গেলে স্থবিধা হয়_একজন তিন রদ্দ| করে পাচ ইঞ্চি গাথে। অপর 
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জন দু-রন্দা করে তিন-ইঞ্চি ইট গাথে। লঙ্বার দিকে সমস্ত দেওয়ালটা গাথা শেষ 
তলে, তিন ও পীঁচ-ইঞ্চি স্থান পরিবর্তন করে আবার গাঁথনি শুরু হয়। 

পদ্ধতিট| ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার | চিত্র--17.9-এ আমি একটি 
আট-ইঞ্চি দেওয়ালের কোণার গাঁথনি দেখিয়েছি। পর পর প্রথম দশটি রদ্দাতেই 
কিছু না কিছু পার্থক্য আছে।  একাদশতম রদ্দা হচ্ছে প্রথম বদ্দার্‌ পুনরাবৃত্তি। 
অবশ্য, আপাতদৃষ্টিতে বাইরে থেকে মনে হতে পারে যে, প্রথম 'ও পঞ্চম বৃদ্ধা হুবহু 
এক রকম, অথবা! দ্বিতীয় ও ষ্ঠ রদ্দায় বুঝি কোনো এপ্রভের নেই। ঠিক কথা; 
বাইরে নেই, ভিতরে আছে। না হলে স্ট্রেট-জয়েণ্ট হয়ে যায়। এজন্য মাঝে মাঝে 
তিনপোয়া-ইটের ক্লোজার ব্যবহার করতে হবে । 


HT LAYER OF OUTER 121 
IST LAYER OF INNER 73 


চিত্র-17.9 চিত্র_17.10 
আট-ইঞ্চি গাথনির কোণ! । বাইরের প্রথম রদ্দা £ পীচ-ইঞ্চিঃ 


স্বতরাং ধাপে ধাপে কয়েকটি রদ্দার প্রান ও এলিভেশান একে দেখাই । প্রতিটি 
ক্ষেত্রে উপরে প্রান, নিচে এলিভেশান। 

চিত্রব_15.10 £ প্রথম চিত্রে বাহির দিকে প্রথম পাচ-ইঞ্চি রদ্দা ও ভিতর 
দিকে তিন-ইঞ্চি রদ্দা গাথা হয়েছে। এজন্য এলিভেশানে পিছন দিকে দুই ইঞ্চি 
মাথা বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে হাচ-করা তিনপোয়া৷ ইটখানি ক্লোজার 
হিসাবে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রানে লক্ষ্য করুন। 

চিত্র_-17 1] £ বাহিরের দিকে দ্বিতীয় ৫" রদ্দা করা হয়েছে; ভেতর দিকে 
এখনে! কোনো গাথনি করা হয়নি। যা ছিল তাই আছে। 

চিত্র_1212 £ বাহিরের দিকে তৃতীয় ৫" বৃদ্দা এবং ভিতর দিকে দ্বিতীয় 
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৩" রুদ্ধ গাথা হয়েছে । এখন ছুদিকের রদ্দা মাথায় মাথায় মিলে গেছে। এবার 
ভিতর দিকের ক্লোজারটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। 


তর LAYER OF OUTER 121 
2% LAYER OF INNER 33. 
[N-B. BOTH OUTER & 


INNER LAYER TALLY]. 


21 LAYER, OUTER 12) 1 
1য় LAYER, INNER 73 ? 


চিত্র_17.11 চিত্র-17,12 
বাহিরের দ্বিতীয় রদ্দ৷ £ পাচ-ইঞ্চি : বাহিরের তৃতীয় রদ্দা £ ৫”; ভিতরের দ্বিতীয় রদ্দা £ ৩৮ 
ভিতরের প্রথম রন্দা £ তিন-ইঞ্চি। [ উভয় রদ্দার উচ্চতা সমান ] ৷ 


এরপর ৫” ও ৩" রদ স্থান পরিবর্তন করবে । অর্থাৎ পাচ-ইঞ্চি রদ্দা আসবে 


ভিতর দিকে, তিন-ইঞ্চি রদ যাবে বাহিরের দিকে । এখন পর পর তিনটি চিত্রকে 
ঘনিষ্ঠভাবে যাচাই করুন। 


কাছ LAYER OF OUTER 73 
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চিত্র17.13 
বাহিরের চতুর্থ রদ্দা £ ৩ 
ভিতরের তৃতায় রদ্দা £ ৫4। 


ব্যয়-সক্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায় ২৯৫ 

চিত্ৰ_17.13: বাহিরের দিকে চতুর্থ রদ্দা (৩" চণ্ড়া, €” খাড়াই ) এবং 
ভিতর দিকের তৃতীয় রদ্দা (৫" চওড়া, ৩ খাড়াই ) গাঁথা হয়েছে । এখানে কোনো 
ক্লোজার ব্যবহার করা হয়নি । এলিভেশানে চার রাদ্দাই বাহিরের গাঁথনি দেখা 
যাচ্ছে, কারণ ভিতরের রদ্দার মাথা ২” নিচুতে 'আছে। 

চিত্র-_17.14£ বাহিরের রদ্দা যা ছিল তাই আছে; কিন্তু ভিতর দিকে 
চতুর্থ রদ্দা ( ৫” চওড়া, ৩" খাড়াই ) গাঁথ| হয়েছে। ভিতরের রদদায় প্রথমেই একটি 
তিনপোয়া ক্লোজার আছে। এলিতেশানে এবার পিছনের রদ্দার মাথাটা উঁচু হয়ে 
আছে। 

চিত্র_-17.15 £. ছু-দিকেই এক এক রদ্দা গাথা হয়েছে । বাহির দিকে পঞ্চম 
রদ্দা ( ৩" চওড়া, ৫” খাড়াই ) 
এবং ভিতর দিকেও: পঞ্চম: রদ্দা 
(৫" চওড়া, ৩" খাড়াই )। ফলে 
ভিতর ও বাহিরের লেভেল পুনরায় 
সমান হয়ে গেছে। 

এইভাবে, স্েট-জয়েন্ট 
এড়িয়ে আট-ইঞ্চি দেওয়াল গাথা 
যায়। 

একটা কথা; এবং সেটি 
অত্যন্ত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাঃ 
উপরের বর্ণনা পড়ে হয়তো 
আপনার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা 
বিরাট বখেড়ার, নিরতিশয় ইউ 
ঝামেলার । এভাবে নক্সা দেখে - [ উভয় রদ্দার উচ্চতা পুনরায় সমান ]1 
দেখে যদি প্রতিটি রদ গীথতে হয়, তাহলে সারা দিনে দেওয়াল ছু-হাত উচু হয় কি 
না হয়! বাস্তবে তা কিন্তু হবে না। বাঁজমিত্তি অতি সহজেই মূল ছন্দটা 
একবেলাতেই শিখে ফেলবে। বিশ্বাস করুন-_-এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
৷ বলছি। আমার নক্সার নির্দেশ হুবহু না মেনেও নিজের উদ্ভাবনী শক্তিতে আমি 

ই রাজমিস্বিদের হামেহাল এজাতীয় দেওয়াল গাথতে দেখেছি। প্রথম ঘটা তিন-চার 
তার অস্থবিধা হবে, তারপর টকাটক গেঁথে যাবে। ব্যাপারটা কেমন জানেন? 
ধরুন আপনাকে যদি একটা টাইপ-রাইটার যন্ত্র দিয়ে বলা যায় যে, তার বিভিন্ন 
চাবি-টেপার নির্দশনাম| একটি কাগজে প্রাঞ্চল ভাষায় লিখে ফেলুন। তাহলে সেই 


5 Ts LAYER OF OUTER 73 

ভাগে LAYER OF INNER 12/ 
[N.B. BOTH OUTER & 

INNER LAYER TALLY]. 


২৯৬ বাস্ব-বিজ্ঞান 


'নির্দেশনামা পড়ে একটি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ জল হয়ে যাবে! কিন্তু অভ্যাস হয়ে 
গেলে ‘কী বোর্ডে'র দিকে দৃক্পাত না করেও টাইপিস্ট টকাটক টাইপ করে 
যাবে! 

এক্ষেত্রেও তাই হয়। ঘণ্টা চার-পাচ পরে সাধারণ একজন এলেমদার রাজমিক্টি 
অনায়াসে আট-ইঞ্চি দেওযাল গেঁথে চলে। প্রতি সাড়ে-দশ ইঞ্চি উচ্চতায় লেন্তেল 
মিলে বায়, স্টেট-জয়েন্ট হয় না। 

আট-ইঞ্চি দেওয়ালের স্থবিধা ই 

(i) দশ ইঞ্চি দেওয়ালের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ ইট কম লাগবে। 

(8) প্রতিটি ঘর লম্বায় ২৮+২"-৪" এবং চণড়ায় ৪” বেড়ে যাবে, খরচ 
বাড়বে না। 

(ii) ছুদিকেই ১২ মি. মি. (আধ ইঞ্চি ) পলেন্তারা করা যাবে । দশ-ইঞ্চি 
দেওয়ালে একদিকে ১২ মি. মি. অপরদিকে ১৯ মি. মি. পলেস্তারা করছে 
হ্য়। '- 

(iv) নিখৃ'তভাবে হিসাব করলে বনিয়াছে। ব্যর়-সঙ্কোচ করা যায়, যেহেতু 


দেওয়ালের ওজন এক পঞ্চমাংশ কমে গেছে। 
(৬) দশ-ইঞ্চি দেওয়ালে প্রতি তিন-ইঞ্চি উচ্চতায় দেওয়ালের এপ্রাস্ত' থেকে 


ও-প্রাস্তে সরাসরি মশল্লার্‌ জৌড়াই থাকে, সেখানে ক্রটি হলে বাহিরের জল ভিতরে 
চুইয়ে আসে। ভিতরের দেওয়াল ভিজে ওঠে বা স্যাতসেঁতে হয়ে যায়। 
আট-ইঞ্চি দেওয়ালের সরাসরি জৌড়াই সাঁড়ে-দৃশ-ইঞ্চি উচ্চতায় । ফলে সে আশঙ্কা 
কম। 

দে) দশ-ইঞ্চি দেওয়ালের হেডার কোর্সের ইটখানি আমা-ইট হলে জলীয় 
অংশ দেওয়ালের এপ্রাস্ত থেকে ও প্রান্তে চুইয়ে যায়? আট-ইঞ্চি দেওয়ালের সর্বত্র 
মধ্যবর্তী মশঙ্গার জোড়াই থাকায় তা বাধাপ্রাপ্ত হয় । ফলে যদিও দেওয়ালের প্রস্থ 
কম, তরু এখানে দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে হওয়ার তর কমে। 

অর্থাৎ, দাদা কথায় আট ইঞ্চি দেওয়াল হচ্ছে কতকটা বামুনের গরু; খায় কম, 
ছুধ দেয় বেশি ! কিন্তু বেকায়দায় পেলে এ গরু চাট ছোড়ে । এবার সে-কথাই 
বলি ঃ 
জাট-ইঞ্চি দেওয়ালের অস্থবিথা ঃ 

1) দশ-ইঞ্চি দেওয়ালে মশক্লার জোঁড়াই সর্বত্র সমান। আট-ইঞ্চিতে তা নর । 
ফলে মিস্বিকে হিসাব করে মশা! দিতে হয়। বাস্তবে পাঁচখানি ইট বসিয়ে সে যদি 
দেখে যে, ছুদিকের ইট মাথাফ়-মাথায় হয়নি, তাহলে তাঁকে শেষ রদ্দার ইটখানি খুলে 


চা 
ব্য়-সংক্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায় ২৯৭ 


অশল্লার গভীরতা ঠিক করে নিতে হয়। এন্জন্ত সাড়ে-দশ-ইঞ্চি উচ্চতা সে 
প্রথমেই সুতো বেঁধে নেয়। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এভাবে তো 
বেঁধে নিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্ত্রি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । যা হোক, কায়দীটা তাঁকে 
শেখাতে হবে । 

(i) মুন কাজ করান, তাহল তি মিটারে মিজি বিছ বেশী রেট 
ফ্াবী করবে। সেটা তার স্থাষাত; পাওনা । কারণ, এ পদ্ধতিতে সে প্রতি শতখানি 
ইট গেঁথে আপনাকে বেশি পরিমাণ দেওয়ালের ক্ষেত্রফল দিচ্ছে, বেশি পরিমাণ 
মেঝের ক্ষেত্রফল দিচ্ছে। মিস্তির বেট শতকরা! পঞ্চাশভাগ বৃদ্ধি করেও আমি 
দেখেছি তাতে সবটা মিলিয়ে যথেষ্ট লাভ থাকে । 

(87 আট ইঞ্চি দেওয়াল কতটা ভার নিতে পারবে তা হিসাব করে দেখে নিন। 
তবে সচরাচর একতলা বাড়িতে, যেখানে ঘরের ষ্প্যান তিন সাড়েতিন মিটার 
সেখানে চব্বিশ-পরগণার সাধারণ ইটে একতলা, বাড়িতে আট ইঞ্চি দেওয়াল 
( সিমেণ্ট-বালি অথবা! চুন-স্বরকির গীথনিতে ) করা চলে। দোতলা বাড়ীর ক্ষেত্রে 
এক তলায় দশ-ইঞ্চি ও দ্বিতলে আট-ইঞ্চি গাথনি কর! যায় । 

এ-বিষয়ে আরও কয়েকটি নির্দেশ রেখে গেলাম £ 

(১). গাথনিতে তিনপৌয়া ইট ফ্লোজার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। আর 
সেই ক্লোজার ইট সর্বদা ভিতরের দিকে থাকবে, বাহিরের দিকে নয়। ছবিতে 
ক্লোজার ইট হাঁচ করে দেখানো হয়েছে। 

(২) . তিন-ইঞ্চি চওড়া গীথনিতে ‘ব্যাঙ’ ৫:০£-গুলি বাহিরের দিকে রাখা 
ভালো। তাতে পলেস্তারা ভালো হয় । 

(৩) যে কোনো একটি কোণা! থেকে কাজ শুরু করুন এবং চিত্_179-এ 
_ প্ৰদৰ্শিত পন্থায় গাঁথনি করে যান । দরজার কৌবলায় উপস্থিত হয়ে ক্লোজার ব্যবহার 
করে দেওয়ালের পাশটাকে ওলনে আনুন | 

(9) প্লান করবার সময় জানালার সিল্‌-লেভেল এবং লিন্টেল-লেভেল ২৬১ 
মি. মি; (অথবা আপনার এলাকার ইটে ঠিক যত মি. মি. হচ্ছে ) গুণিতকে রাখুন । 
তাহলে ইট কাঁটতে হবে না: যেমন, সাধারণ বাড়ির ক্ষেত্রে জানালার সিল রাখা 
যেতে পারে ৭৮৩ মি. মি-তে ( অর্থাৎ ২/-৬২/-তে)। ' লিন্টেলের তলদেশ 
মেঝে থেকে বাগ তাহলে ইট কাটতে 
হবে না। 

পার্টশীন দেওয়াল £ দশ-ইঞ্চি দেওয়ালের সঙ্গে আমরা যখন পাঁচ 
ইঞ্চি দেওয়ালের গাঁথনি করি তখন জৌড়াই করতে কোনও অন্গৃবিধা হয় না, 


২৯৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


কারণ, দুটি দেওয়ালেই ইটগুলি তিন ইঞ্চি রদ্দায় বিছানে|; একদিকের দেওয়ালে 
অপর দিকের প্রাচীরের ইট কিছুটা ঢুকিয়ে শক্ত বীধুনি দেওয়া যায়। মুশকিল্‌ 
হয় যখন দশ-ইঞ্চি দেওয়ালের সঙ্গে তিন-ইঞ্চি চৎড়! পার্টিশান দেওয়াল জোড়াই 
দিতে হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে দশ-ইঞ্চি দেওয়ালে আছে তিন-ইঞ্চি গভীর রদ্া 
এবং তিন-ইঞ্চি গড়া দেওয়ালে আছে পাচ-ইঞ্চি গভীর রদ্দা। এজন্য ভালো 
বীধুনি দেওয়া যায় না। তাই আমরা তিন-ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালের জালটা 
(পৃ: ৫৪, চিত্র_-3-12 ) মাঝে মাঝে দশ-ইঞ্চি দেওয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে 
বন্ধন দিই। 


1 


১১১১ 


চিত্র17,16 চিত্র17.17 
আট-ইঞ্চি দেওয়ালে পার্টিশান। আট-ইঞ্চি দেওয়ালে পিলার । 
প্রস্তাবিত আট-ইঞ্চি চড়! দেওয়ালে কিন্তু পার্টিশান দেওয়াল গীথার কাজে 
কোনো অন্গবিধা নেই। কী পাচ-ইঞ্চি চওড়া, কী তিন-ইঞ্চি চগ্ড়া পার্টিশন । 
চিত্র--17-16-এ দেখা যাচ্ছে, কীভাবে আট-ইঞ্চি নয়া প্রাচীরের সঙ্গে তিন-ইঞ্চি 
চওড়া পার্টিশান দেওয়াল জোড়াই করা যায়। মুল প্রাচীরে যে রদধা পাচ-ইঞ্চি 
উচ্চতায় আছে, সেখানে পার্টিশান দেওয়ালের অংশ-বিশেষ প্রবিষ্ট করিয়ে বিদ্ন' 
দেওয়া যায়। মুল দেওয়ালে তিন-পোয়া ক্লোজার ব্যবহার করে স্রেট-জয়েটও ভাঙা 
হচ্ছে। 
আট ইঞ্চি দেওয়ালে ১০% ১০” পিলার £ আট-ইঞ্চি নয়া প্রাচীরে 
যেখানে বীম বা রাফটার এসে বসছে সেখানে যদি একটু বেশি চৎড়া করে গীথতে 
চান, কি যদি আট-ইঞ্চি দেওয়াল একটানা খুব লম্বা হয়ে যায় ( যেমন, বাউণ্ডারি- 
ওয়াল ) দেখানে মাঝে মাঝে, ধরুন আট-দশ ফুট তফাতে ১১৫১০" পিলার 


ব্যয়-সক্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায় ২৯৯ 


দেওয়ার: প্রয়োজন হতে পারে। ৷ সেটা কেমনভীবে করা যাবে তা চিত্র--]7 17-এ' 
দেখানো হয়েছে 

উপসংহার 2 এ জাতীয় ২০০ মি. মি. অর্থাৎ আট-ইঞ্চি চগড়া দেওয়াল 
কলকাতা শহরে প্রচুর বানানো হয়েছে। সাদার্ণ গ্যাভিন্যার উপর ছয়-সাতটি দশ-বারো 
তলা বাড়িতে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে এই ধরনের দেওয়াল, ব্যবহার করেছেন ডক্টর 
কল্যাণ ব্যানাজি। সেগুলি অবশ্য আর. সি. কলমের বাড়ি। বাহিরের দিকের 
দেওয়াল দশ-ইঞ্চির পরিবর্তে আট-ইঞ্চি ছওড়া করে গাঁথা। এই বাড়ীগুলি ১৯৭৪ 
থেকে ১৯৭৯-এর ভিতর তৈরী । অত্যন্ত উচ্চমানের মাল-মশলায় তৈরী, প্রতিটি 
ফ্লাটের মূলা লক্ষাধিক টাক!। এখানে. এ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আসেনি, 
প্রতিটি বাড়ীতে এ কাজে ইটে ২০ শতাংশ ব্যয়-সঙ্কোচ হয়েছে, পলেস্তারায় খরচ 
কমেছে, ও ঘরগুলি বড় হয়েছে। 

অতি সম্প্রতি পূর্তবিভাগ এই পদ্ধতি, গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। সম্ভবত 
আগামী বছর পি. ডাবলু. ডি. সিডিউলে এর ‘রেট’ থাকবে। বি. ই. কলেজে কাদার 
গীথনি দিয়ে ১৯৭৯ সালে আমরা একটি বাঁড়ি পরীক্ষামূলকভাবে করেছি । তাতেও 
প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ডঃ কল্যাণ ব্যানাজি সণ্ট-লেকে তীর নিজের: 
বালের জহি বাক হারার নান তৈরী 
করেছেন। 

প্রয়োগ কৌশল ৩ 2 রত ব্যয়-সঙ্কৌচ £ 

বনিয়াদে সিমেন্ট-কংক্তিটের ক্ষেত্রে সচরাচর ১.২ ৩ঃ ৬ ভাগের উল্লেখ দেখতে 
পাওয়া যাঁয়। বাস্তকার বস্তুত কোনো অঙ্ক কষে এই ভাগ: নির্ণয় করেন না । 
প্রচলিত অন্ুপাঁত অনুসারে এই ভাগ স্পেসিফিকেশন উল্লিখিত হয়। টব. 8. 0. 
গবেষণা করে দেখেছেন এই অন্্পাতে প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশি সিমেন্ট 
দেওয়া হয়। বনিয়াদে, যেখানে সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, সাধারণ বাড়ির 
ক্ষেত্রে সেখানে অন্পাত অনায়াসে ১ ১৮২ ১৬ ভাগে করা যেতে পারে । অর্থাৎ 
একভাগ সিমেন্টের সঙ্গে আট ভাগ বালি ও ষোলো ভাগ খোয়া/পাথর কুচি 
বাবহার করা চলে। অবশ্য সাধারণ বাড়ীর ক্ষেত্রে বনিয়াদ-কংক্রিটে সিমেন্টের 
পরিবর্তে চুন ব্যবহার করাই ভালো। তাতে ছুশ্রীপা সিমেন্টও বীচে, খরচও 
কমে। 

প্রয়োগ কৌশল ৪ঃ£ আগ্ডার-রীম্ভ পাইল বনিয়াদ [ 07০. 
Teamed pile foundation] £ 


যেখানে জমির ভারবাহী ক্ষমতা কম ( যেমন, পুকুর ভরাট জমি ) অথবা যেখানে 


১-৩০০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


জমিতে গ্রীশ্মকালে ফাঁট হয় ( বীকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের উত্তরাংশে অনেক 
মৌজায়, যাকে সাধারণভাবে 'র্যাক-কটন সয়েল’ বলা হয়) মেসব ক্ষেত্রে বনিয়াদের 
বিস্তার বৃদ্ধি করেও অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় ন|। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্ডার- 
বীমভ পাইল একটি হুন্দর সমাধান । এমন কি এ জাতের “‘বিশ্বামঘাতক’ জমিতে 
কোনো মেসিনের বনিয়াদ৷ বসানোর ক্ষেত্রে অথবা ট্রান্সমিশন টাওযার বসানোর 
প্রয়োজনেও আও্ার-রীমড পাইল কার্যকরী । পাইলগুলি স্বস্থানে ঢালাই করা 
হয়। এজন্য যা যন্ত্রপাতি লাগে ( অগার বোরিং গাইড, আর্থ অগার, ইত্যাদি) 
তা সহজেই ট্রাকে বা গরুগাড়ি করে নিয়ে যাওয়া যায়। পাইলের ব্যাস ২০০ 
থেকে ৪৫* মি. মি. এবং দৈর্ঘ্যে সচরাচর ৩ থেকে ৮ মিটার। পাইলগুলি 
বিশ্বাসখাতক জমির গভীরে এমন স্থানে পৌঁছায় যেখানে জমিতে জলের 
আত্রতার ভাগ কম-বেশি হয় না। ফলে জমির উপরিভাগে ফাটল হলেও দেওয়ালে 
ফাট হয় না। 

এই প্রয়োগ কৌশলের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া! হল না; 
কিন্ত ধারা এ জাতের জমিতে বসবাস করেন এবং বনিয়াদ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে 
আসতে পারছেন না, তাদের পরামর্শ দিয়ে রাখি--কোনে| অভিজ্ঞ বাস্তকারের 
মাধ্যমে রুড়কি স্থিত 0. 3. R. ]. প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করুন এবং 1. 5. £ 
2911 (Part IIL)=1973 পুস্তিকার সন্ধান করুন। সাধারণ বনিয়াদের 
তুলনায় ব্যয় সঙ্কোচ ৩*% পর্যন্ত হতে পারে এবং ফাটল হওয়ার আশঙ্ক! থেকে মুক্তি 
পেতে পারেন। - 

প্রয়োগ কৌশল ৫: শ্রি-কাস্ট স্টোন ব্লক ম্যাসনর্বি [ Precast" 
Stone Block Masonry ] £ 

যেসব অঞ্চলে ইট দুপ্রাপ্য, দুম ল্য অথব| নিম্নমানের, অথচ পাথর সহজলভ্য 
সেখানে এই জাতীয় দেওয়াল অত্যন্ত কার্যকরী । গাঙ্গের পশ্চিমবঙ্গে এর ব্যবহার 
সীমিত হওয়াই শ্বাভাঁবিক কিন্তু দাজিলিং জেলায় এবং শিলিগুড়িতেও দেখা! গেছে 
এই ধরনের দেওয়ালের খরচ ইটের দেওয়ালের চেয়ে কম হচ্ছে। শিলিগুড়ি 
শহয়ের কাছে এম. ই. এম. বর্তমানে শুধু এই ধরনের দেওয়ালই গীথছেন এবং ফরেস্ট 
ডিপার্টমেন্টও তাই করছেন। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্তবিভাগ ও নির্মাণ পর্যদ 
প্রভৃতি লয়কারী প্রতিষ্ঠান এখনও এবিষয়ে উৎসাহিত হননি। তার একটি বিশেষ 
কারণ আছে। শিলিগুড়ি শহরে একজন এগিনিক্ার তীর প্রি-কাস্ট কারখানায় 
 প্রিকাস্ট কন্্রাকশীন প্রভা্টদূ, সেবক রোড, শিলিগুড়ি) এ জাতের স্টোন-রক 
পাইকারী হারে বানিয়ে বাজারে ছাঁড়ছেন। দেখা গেছে তাই দিয়ে বানানো 


ব্য়-সক্কোচের বিজ্ঞানসন্মত উপার ৩০১ 
দেওয়াল ইটের দেওয়ালের চেয়ে সমতা এবং মজবুত হচ্ছে শিলিগুড়ি ও ঘাজিলিছেয 
কাছে। 

কারখানাতে যে বানাতেই হবে এমন কোনো কথা নেই |  ছোট-খাটো।: 
কাছে নিজেরাই বাক্স বানিয়ে এই ধরনের ব্লক তৈরী করা চলে। : সেক্ষেজে 
চিত্ৰ--17.18-র আকারে একটি স্টিলের বাক্স বানিয়ে নিতে হবে। এই 
বাক্সের ভিতর বিভিন্ন ছোট-বড় ছাপের 
পাথর : ফেলে তাকে পাথর, বালি- 
সিমেন্টর : মশলায় জমাতে  হবে। 
তার ভাগ হচ্ছে ৮: ৫: ১.। বাক্সে 
সাজানো পাথরের : টুকরাগুলি যে- 
কোনো! মাপের হতে পারে। কোর্স KE 
এগ্রিগেটের মতো বিশেষ মাপে ভেঙে 
নিতে হবে না। কিন্ত -জমাট বাধানোর 
জন্য যখন বাক্সের মধ্যে কংক্রিট ঢাল্বো 
তখন মেই কংক্রিটে যে পাথর ব্যবহার করব ত!. কোর্স এগ্রিগেটের দানার মাঙে 
হবে। 

ব্লকগুলি আমরা সচরাচর তিন রকম মাপের বানাই, তিন জাতের দেওয়া 
বানাতে ২০* মি. মি. (৮) ১৫০ মি. মি. (৬) এবং ১*৯ মি, মি. (৪৮) 
চণৎ্ড়া দেওয়াল। দেওয়ালের যেটা! প্রস্থ, ঢালাই বাক্সে সেটা “উচ্চতা” । ফলে বাক্সের 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ সর্বক্ষেত্রে সমান ; শুধু “উচ্চতা” ( অর্থাৎ দেওয়ালের প্রস্থ) 
তিন জাতের। মাপগুলি তালিকাকারে এখানে সাজিয়ে+দিলাম |: প্রতিটি মাপ 
সেন্টিমিটারে প্রকাশিত £ 


চি্র17.18 


ব্লকের মাপ ব্লকের বাস্তব মাপ 1৯. বাক্সের. ভিতর 

( মশলা সমেত) * ( মশলা ছাড়া.) ভিতর মাপ 

দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | দৈ প্র... উ দে. 
প্রথম ৩০ ২০ ১৫ ২৯ ১৯:১৪]. ২৯ 29338 
দ্বিতীয় ৩০ ১৫ ১৫ ২৯ ১৪ ১৪ ২৯ ১৪:১৪ 
তৃতীয় ৩০ ১০ ১৫ ২৯ ৯... ১৪ ২৯১৪৯ 


পাথরের দেওয়ালের ভারবাহী ক্ষমতা বেশি হওয়ার জন্ত সাধারণ একতলা 
বাঁড়িতে ১৫* মি. মি. দেওয়াল (১** ইটের দেওয়ালের পরিবর্তে ) বানানো 


৩০২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


চলে। দোতল| বাড়িতে একতলায় ২** মি. মি. ও দোতলায় ১৫* মি. মি. করা 
চলে। অবশ্য সন্দেহ থাকলে দুর্বলতম অংশে যে ওজন আসছে দেওয়াল তার 
ভারবাহনে উপযুক্ত কিন! সেট| হিমাব কষে দেখে নিতে হবে। 
ব্লকগুলির ওজন ৯ থেকে ১৮ কে. জি. পর্যন্ত হয়।: বাক্সে ব্লকের যে দিকটা 
নিচে থাকে, দেওয়ালে বসবার সময় সেই দিকটা বাইরে রাখতে পারলে ভালো, 
তাতে দেখতে সুন্দর হয়_-পাথরের দেওয়ালের স্বাভাবিক পরিচয় তাঁতে ফুটে 
ওঠে। t 
পাইকারী হারে বড় কাজের জন্ত ব্লক তৈরী করতে হলে অন্ত ধরনের বাক্স 
বানিয়ে নিলে পড়তায় সুবিধা হয়? তাতে একসঙ্গে দশটি ব্লক ঢালাই হয়। 
দৈনিক পাঁচশ ব্লক তৈরী করতে আট-দশটি বাক্স তৈরী করানোই যথেষ্ট । 
সেক্ষেত্রে একটা পাকা প্লাটফর্ম (১৩৬. কংক্রিটের, ৩* মি. মি. গভীর ) 
বনিয়ে নিতে হবে। দৈনিক পাঁচশ ব্লক ঢালাইয়ের জন্য ৮০ বর্গমিটার স্থান 
প্রয়োজন । 
এ জাতীয় ব্লক-দেওয়ালে দেওয়াল বাবদ খরচের ১৫ থেকে ৩*% ব্যয়সঙ্কোচ 
- হয়ে থাকে। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্ত C. B. R. 1-এর Building Technique Series 
_N০. 8 দ্ৰষ্টব্য । 
প্রয়োগ, কৌশল ৬ 3 পূর্বেঢালাই আর. পি. চৌকাঠ [ Precast 
R.C. 0, Frames] ৪ 
দরজা-জানলার চৌকাঠে কাঠের পরিবর্তে আর. নি. ফ্রেম বসানো যায় 
কিন! তার গবেষণা করেছেন 0. B. R. 1. এবং IN. B. 0:; কাঠের দাম এত 
বৃদ্ধি পেয়েছে যে, দেখা যাচ্ছে কংক্রিটের চৌকাঠ সনস্ত| পড়ছে। কিন্ত ব্যক্তিগত" 
'ভাঁবে ছোট কাজে এটি নির্মাণ করার পরামর্শ আমি দেব না; কারণ এই কংক্রিট 
“ভাইব্রেটীর’ দিয়ে ঢালাই করুতে হয় যা সাধারণ গৃহ-নির্মীতার পক্ষে যোগাড় 
করা এবং নিখুত তত্বাবধান করা হয়তো সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ 
“নির্মাতার পক্ষে কট্টেল দরে সিমেন্ট যোগাড় করার চেয়ে শাল, দেওদার বা 
কাঠাল কাঠ যোগাড় করা সহজ--দাম যতই হোক । কিন্তু যেখানে একলপ্তে শত 
শত বাড়ি সরকারী তত্বাবধানে নিমিত হচ্ছে সেখানে এ ব্যবস্থা করলে নির্মাণ 
বায় কমে যায়। পশ্চিমবঙ্গের হাউসিং ডিপার্টমেন্ট লেক টাউনে এই পদ্ধতি 
"অবলম্বন করে জুল পেয়েছেন। পাচ-সাত বছরে কোনো অভিযোগ ওঠেনি, 
দামেও অনেক সম্ভা হয়েছে। আমার জ্ঞানমতে কলকাতায় একটিমাত্র 


বায়-সকঙ্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায়. ৩০৩ 


প্রতিষ্ঠান ( M/S. 8. R. Precast, 14/1, Nandalal Bose Lane, Cal-3) 
এবং শিলিগুড়িতে একটি প্রতিষ্টান ( M/S. Precast Construction 
Products, Sewak Road, Siliguri ) এ জাতীয় দরজা-জানালার ফ্রেম বানান। 
প্রয়োজনে তাদের কাছে দর নিয়ে দেখতে পারেন চৌকাঠের নির্মাণ ব্যয় কমানো 
যাচ্ছে কিনা । 

এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচন! নিরর্থক হবে। তবু যদি কোনও ব্যাপক কাজের 
ব্যবস্থাপক উৎসাহী হন তাই মোটামুটি সংবাদটা জানিয়ে রাখি £ 

একপাল্লার দরজায় ৬০% ১০০ মি. মি. এবং দু-পালার দরজায় ৬০% ১২০ 
মি.মি সেকশানের ‘মেম্বার’ ঢালাই করতে হবে। প্রত্যেকটিতে তিনটি করে 
৬ মি. মি. ছড় দিতে হবে, ৩০০ মি. মি তফাতে।- খাঁড়া দুটি এবং উপরের 
একটি 'মেম্বার' পৃথকভাবে ঢালাই ক্র! হয়, যাতে তাদের স্থান থেকে স্থানান্তরে 
বহন করায় কোনো অস্কবিধ! না৷ হয়। ঢালাই-এর সময়েই হোল্ড ফাস্ট, পাল 
ঝোলানোর হিঞ্ টাওয়ার বোণ্ট-এর টপ পীস্‌ প্রভৃতি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিতে 
হবে। এবিষয়ে বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত তথ্য অনুসন্ধান করুন £ 

(ক) 1. S.1—6523-1972, (খ) C. B. RB. 1. পুস্তিকা, (গ) N. B. O. 
Advisory Note No. 6. 

প্রয়োগ কৌশল ৭$ পুর্বে-টালাই অগভীর লিণ্টেল [ Precast 
Thin R C. C. Lintel ] 3 

সচরাচর আমরা লিণ্টেল ঢালাই করি যখন গাঁথনি দরজা-জানালার মাথা পর্যন্ত 
পৌঁছায় । আলোচ্য কৌশলে লি্টেলগুলি পূর্বেই ঢালাই করে রেখে দেওয়া! হয়; 
গাঁথনি দরজা-থামালে পৌছালে লিণ্টেলগুলি স্ব-স্থানে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ 
পদ্ধতিতে দুটি স্থবিধা আছে, যথা ডিজাইনের কায়দায় প্রচলিত গভীরতার চেয়ে 
পাতলা-ধরনের লিণ্টেল ঢালাই করা যায়, ফলে সিমেন্ট ও লোহার খরচ বীচে। 
দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ পদ্ধতিতে লিন্টেল যতদিন না৷ “কিওর' হচ্ছে (জল-খাইয়ে পোক্ত 
কর৷ হচ্ছে) ততদিন গাথনির কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এ-ক্ষেত্রে কাজ বন্ধ রাখতে 
হয় না। ফলে সময় বাচে। 

ডিজাইনের কথাটা! আগে সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করি £ 

প্রচলিত পদ্ধতিতে এপ্জিনিয়ার ধরে নেন, চিত্র-17.15-এ যে ব্রিকোণাকৃতি 
দেওয়াল অংশটা আছে, তাঁর ওজন লিশ্টেলকে বহন করতে হচ্ছে। লিণ্টেলের 
লোহা. টেনশান - নিচ্ছে. এবং কংক্রিট :কম্প্রেশান নিচ্ছে। ফলে, লিন্টেলে 
ছড়গুলি নিচের দিকে বসাতে: হয়, এবং লিন্টেলকে মোটা করে ঢালাই করতে 
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হয়। নয়া পদ্ধতিতে লোহার ছড় থাকে লি্টেলের মাঝামাঝি গভীরতায়, 
নিচের দিক সই-দই করে নয়। লিন্টেল স্বস্থানে বমানোর পর, তলায় কিছু ঠেকো 
দেবার ব্যবস্থা রেখে উপরে গীথনি করে যেতে হবে। অন্তত ৪৬ সে. মি. ( ১৬") 
গাথনি করতে হবে এবং তাকে দিনদশেক জল খাওয়ানোর পর নিচেকার 
খৃ'টিটাকে সরানো যাবে। এক্ষেত্রে গোটা লিন্টেল টেনশান নেবে এবং উপরের 
& গাঁথনি কল্পরেশান নেবে।' কেন নেবে সে-কথ| জানতে হলে বিস্তারিত ডিজাইন 
যাতে লেখা আছে সেই পুপ্তিকাগুলি পাঠ করুন (IN. B. 0. Advisory Note 
No 2 & C. B. R. I. Data Sheet No.1) 

চিত্র17.21-এ এই জাতীয় পূর্বেচালাই করা নয়া লিণ্টেলের বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া! হয়েছে। 0. B. ২. I. গভীরতা দেখিয়েছেন ৭ নে, মি এবং 
লিণ্টেলকে চণড়া দেখিয়েছেন ২৩ সে. মি | আমর! পশ্চিমবঙ্গের ইটের মাপে 
সেটা! পরিবর্তন করে একেছি। 


চিত্র-17.20 
নয়া-পদ্ধাতির লিন্টেল। 

অনেকে দর্জা-জানালার থামাল বরাবর “কর্টিনিউয়াস্‌-লিন্টেল' দেন, অর্থাৎ, 
শুণু ফোকরের উপরেই নয়, দেওয়ালের উপরেও লিন্টেলের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকে |: 
এটা করার পিছনে যুক্তি-_বাড়িটা "অধিকতর: দৃঢ় হবে, ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে 
ভালোভাবে লড়বে। বাস্তবে কিন্ত এতে এমন কিছু লাভ হয় না। ভূকম্পন 
যদি টান পড়ে, তবে এ লিণ্টেল সে শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না।. ফলে 
‘কট্টিনিউয়াস্‌ লিন্টেল মনকে চোখ ঠারার ব্যাপার এবং অহেতুক বায় বৃদ্ধি। 
চি্19:21-এ দেখা যাচ্ছে ১:৫ মিটার ক্রিয়ার ্প্যানের জন্য দুটি মাত্র ছড় 
ব্যবহার করা হয়েছে। স্প্যান যদি বৃদ্ধি পেয়ে ১:৮ মিটার (৬) হয় তখনও এ ৭'৫ 
সে, মি: গভীর লিণ্টেল ব্যবহার করা চলবে, শুধু দুইটি ১* মি. মি. ছড়ের পরিবর্তে 
তিনটি ১২ মি. মি. ছড় ব্যবহার করলেই যথেষ্ট । 


বায়-সঙ্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায় ৩০৫ 


এই প্রয়োগকৌশলের জন্য সাধারণ গৃহ-নির্গীতীকে কোনে! কারখানা থেকে 
লিণ্টেল কিনে আনতে হবে না। আপনারা নিজেরাই পূর্বেঢালাই করে ব্যবহার 
করতে পারেন। শুধু দেখে নেবেন, নিম্নোক্ত সাবধানতাগুলি নেওয়া হচ্ছে কিন! ॥ 


চিত্র__17.21 


(ক) যে ইট ব্যবহার করছেন তার ভারবাহী গ্ষমত| প্রতি বর্গ-সের্টিমিটারে 
এক কুইন্টাল হওয়া চাই (কলকাতার কাছে-পিঠে এক নম্বর ইট এতটা ভার 
নিতে পারে )। 

(খা লিন্টেলের উপরে যে গাথনি হচ্ছে তাতে সিমেপ্ট-বালির (১ £৬) 
অথবা পিমেন্ট-চুন-বালির (১: ১ ২ ৬) মশলা] ব্যবহার করতে হবে। 

(গ) লিস্টেলের কংক্রিট (১ £ ২ ২৪) ঠিক করে চালাই ও যথেষ্ট ‘কিওর’ 
করতে হবে। 

(ঘ) লিন্টেল যেন নিচের দেওয়ালের উপর ২** থেকে ২৫০ মি. মি. 
চাপান দিয়ে বসানো! হয় এবং গাঁথনি অন্তত ৪৫* মি মি হবার পর, সেট! যথেষ্ট 
শক্ত হবার পর নিচেকার খু*টি সরানো! চলবে। 

প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি ৬'-*" স্প্যানের লিশ্টেল সচরাচর ৬” কর! হয়, ফলে 
সে ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচ ৫*% হয়ে যাবে। 

প্রয়োগ কৌশল ৮৫? পুর্বে-ঢালাই করা আর. সি স্ল্যাব 
[ Precast R. C. Slab] £ 

সি বি আর. আই, এন. বি ও. প্রভৃতি বিজ্ঞানাগারে আট-দশ রকমের পূর্বে 
ঢালাই-করা ছাদের আবিষ্কার করা হয়েছে। তার অধিকাংশই কোনো৷ ব্যক্তিগত 
গৃহ-নির্মাতীর্‌ পক্ষে ব্যবহার করা! সম্ভরপর নয়, কাঁরণ সেগুলি বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে 
পাইকারীহাবে নির্মাণ করলেই ব্যয়-সঙ্কোচ সম্ভব। সরকার কেন উদ্যোগী হয়ে 
সে-কাজ করছেন না, সে ‘গপ্পো’ এখানে করে লাভ নেই । কোনো ব্যবসায়ী 
যদি উৎসাহিত হয়ে এগুলি পাইকারী হারে বানাবার চেষ্ট! করেন, তবে তিনি 
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নিজেও লাভবান হতে পারেন এবং গৃহ-নির্াণ শিল্পে অশেষ উপকার করতে 
পারেন। ৷ সেই স্থদূর সম্ভাবনার কথা স্মরণে রেখে এই নয়া প্রয়োগ কৌশলগুলির 
নামোল্লেখ মাত্র করে গেলাম ঃ 


Precast Channel Units Precast Cored Units 
Do Cellular do Doubly Curved Tiles 
Do Waffle Shells R. C. Folded Roof 


Do Batten & Hollow Blocks R C. Parel & Joist 

এ বিষয়ে বিস্তারিত দংবাদ জানতে হলে সি. বি. আর. আই. সংস্থাকে 
লিখুন। 

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাদ, এর ভিতর শেষোক্ত পদ্ধতিটি অর্থাৎ Precast R. C. 
Panel & Joists পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে সহজে ব্যবহার করা চলে। এ পদ্ধতিতে 
নিয্নলিখিত স্বিধাগুলি পাওয়া যাবে ২ 

(ক) ছাদ-ঢালাই-এর নির্মাণ-বায় অন্তত ২৫ শতাংশ কমে যাবে। 

(খ। যেহেতু স্ল্যাবগুলি পূর্বেচালাই করা, তাই স্বস্থানে-চালাই-এর প্রয়োজনে 
শাটারিঙ করতে হয় না। এজন্য প্রতিটি ফ্লোর-এ নির্মাণ সময় মাসখানেক কমে 
যায়। শাটারিঙ খরচ বীচবে। 

(গ) যেখানে ব্যাপক দরকারী কাজ দূরে দূরে হয়, যেমন- গ্রামের হেল্থ সেন্টার, 
স্কুল প্রভৃতি, সেখানে কংক্রিট ঢালাই-এর সময় সিমেন্ট বা ছড় চুরি হচ্ছে কিনা 
লক্ষ্য রাখ মুশকিল। এক্ষেত্রে যেহেতু নির্বাহী বাস্তকারের নিজস্ব তত্বাবধানে 
মহকুমা সহরে স্ল্যাব ঢালাই করে ট্রাকে বা গোরুর গাড়িতে সাইটে পাঠানো হচ্ছে, 
তাই চুরি যাবার সপ্তাবনা কম। 

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, কিছুদিন পূর্বে একজন অতি উচ্চপদস্থ সরকারী 
এছিনিয়ারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার সময় তিনি বললেন, “প্রিকাব 
বাড়ি বিদেশেই সপ্তব। আমাদের এখানে যানবাহন খরচ এত বেশি, পেট্রোলের 
যা দাম, তাতে এভাবে শহরে চালাই করে বিভিন্ন সাইটে ত| নিয়ে গেলে পড়তায় 
পোযাবে না|” 

এখারণ। নিতান্তই ত্রাস্ত। প্রথম কথা, আমি বিদেশের “প্রি-ফ্যাব’ বাড়ি 
তৈরি করতে তাকে বলিনি, বলেছি “প্রি-কাস্ট আর. দি. ক্লাবে শুধু ছাদ ঢালাই 
করতে। খেয়াল করলে তিনি দেখতেন, বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রামের অভ্যন্তরে 
আর সি. ছাদ বানাতে তাঁকে প্রত্যেকটি জিনিসই বহন করতে হচ্ছে। সিমেন্ট, 
লোহ, পাথরকুচি (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালিও) এবং শাটারিও তক্ত| তাকে ট্রাকে 
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করেই বহন করতে হচ্ছে। প্রস্তাবিত নয়া পন্ধতিতেও তাহা হবে, শুধু শার্টারিঙ 
তক্তা ও শালবল্লার খুঁটি বহন করতে হবে না। 

প্রয়োগ কৌশল ৯ প্রিকাস্ট এল-প্যান ছাদ [ Precast L Pan 
Roof] 8 

যাদের পাকা আর. সি. ছাদ বানানোর মতে৷ অর্থনংস্থান নেই, তাদের সামনে 
বিকল্প হিসাবে আছে_-এাসবেস্টপ, করোগেটেড টিন, রানীগঞ্জ টালি, খাপর! 
টালি অথবা খড়ের চালা। এই জাতীয় লোকের কাছে ‘এল-প্যান’ ছাদ আকর্ষণীয় 
হতে পারে। কারণ 'এল-প্যান' ছাদ আর. সি-র ছাদ হওয়! সত্বেও অন্তান্ত 
প্রত্যেকটির চেয়ে সন্তা। 

এল-প্যানগুলি: পূর্বে ঢালাই করা। এগুলিও অভিজ্ঞ বাস্তকারের তত্বাবধানে 
এবং ভাইব্রেটার ব্যবহার করে নির্মাণ করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, এ জাতীয় ক্যাব 
ব্যবহার করব স্থির করলে, ঘরের প্রান ছকবার সময়েই সেকথা খেয়াল রাখতে হবে 
-কারণ বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন প্লান হলে পড়তায় পোষাবে না। স্প্যান ৩৫ 
মিটারের চেয়ে বড় হলে চলবে না৷ এবং ঘরগুলি এমনভাবে ম|জাতে হবে, যাতে 
প্রত্যেকটি ঘরেই স্প্যান সমান থাকে। : 


১৪ oer fr. ছক 
3 = 
এন প্যান উের্জে রাখা) ER সে 
চিত্র_17.22 


এল-পানের আকুতিটা চিত্র-17.22-এর মতো! । চিত্র-_17.24 লক্ষ্য করে 
দেখুন, ঢালের এক-একদিকে পাচখানা করে এল-প্যান বসানো হয়েছে। ঈভ-লাইনে 
গ্রথমখানি এল-প্যান নয়, চ্যানেল-প্যান। তার আকুতি চিত্র_-17.23এর মতো! । 


আকৃতিতে ও সামান্য ফারাকটুকু রাখতে হয়েছে, যাতে বৃষ্টির জল দেওয়ালের 
দিকে না আসে। 
এল-প্যান বস্তুত যেন খান আট-দশ রাণীগঞ্জ টালি গায়ে-গায়ে সীট! । 
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প্রান্তে দুটি দেওয়ালের উপর দেহভার স্থন্ত করছে। এযাসবেস্টস্‌ ছাদে যেমন 
শেষপ্রান্তে দেওয়ালের উপর ব্লকিং কোর্স করা হয়, এখানেও সেইভাবে চাপান দেওয়া 
হয়েছে। মটকার কাছে দু-প্রান্তের দুটি এল-পানকে ভড়ে দিতে কিছু স্বস্থান-ঢালাই 
করতে হয়েছে। 


চিত্র-17.24 

এজাতীয় ছাদে যেহেতু কোনো! রুফ টস প্রয়োজন হয় না, তাই এল-প্যান রুফ 
াসবেস্টস ব| টিনের চালের অপেক্ষ। সন্তা পড়ে। 

বিস্তারিত বিবরণ 0, 8. £.]. Building Technical Series 
No. 10. 

প্রয়োগ কৌশল ১০২ সিঙ্গল স্ট্যাক সিস্টেম [ Single Stack 
System of Plumbing ] 3 

আলোচ্য প্রয়োগ কৌশলের মাধামে বহুতলবিশিষ্ট বাড়িতে স্যানিটারী 
প্রান্বিঙের খরচ যথেষ্ট কমানো যায়। ইতিপূর্বে চিত্ৰ-_15.14 (পৃঃ ২৬৭ )তে 
আমরা প্রচলিত পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচন! করেছি । সেখানে পাশাপাশি 
ছুটি খাড়া পাইপ আছে; বাম দিকের পাইপ দিয়ে শুধু সালেজ-জল নিষ্কাশিত 
হয় অর্থাৎ, স্নানঘরের, রান্নাঘরের, ওয়াশ বেমিনের জল, ছাদের বৃষ্টির জল 
এবং বিভিন্ন ঘর-ধোয়া জল। পৃথক একটি খাড়া পাইপ দিয়ে বাহিত হয় 
পায়খানা ও ইউরিনালের মলমুত্র মিশ্রিত জল | বর্তমান পদ্ধতিতে ছুই-জাতের 
দুধিত জল একই খাড়া পাইপ দিয়ে নিষ্কাশিত হয়। এক্ষেত্রে কোন পৃথক 
ভেটিলেশান পাইপও লাগানো হয় না একমাত্র খাড়া পাইপটির মাথাতেই 
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ভেট-কাউল বসান! হয় ।  বাবস্থাপনার মোটামুটি কাঠামো চিত্র-_17.25-এ 
দেখানো হয়েছে ।  চিত্র-:15.14-এর সঙ্গে এটির তুলনা! করলেই প্রভেদটা বুঝতে 
পারবেন এবং বায়-সঙ্কোচ কেন হচ্ছে তাও বোঝা যাবে । 

এ পদ্ধতিতে স্তানিটারী-পাম্বিডের খরচ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমিয়ে ফেলা 
সম্ভব; কারণ এ ১** মি. মি. খাড়া পাইপটির মূল্য খুব বেশি। দোতলা বা 


VENTILATION COWL. 


|< I00 mm, VERTICAL STACK * 


MAXIMUM ৮৭ 
LenGTH FOR WLC 


Born. EUR.Y INDY 
০০০০ 


wit. 
INDIAN ‘TYPE 


WasTe BRANCH SLOPE 
সঃ To lin 30 


এ W.C.ORANCH 
৮৪805 Rais Ben 
পুনঃ HONS 
চিত্র_17.25 
তিনতলা বাড়িতে এ-পন্ধতি অতান্ত বাঞ্চনীয় ; কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা: 


অবলম্বন করতে হবে । 

নয়া-পদ্ধতিতে প্রতিটি পাইপের ব্যাস, অবস্থান, স্পেশাল-জয়েন্ট, ঢাল 
প্রভৃতি হিসীবমতো, অর্থাৎ ডিজাইন করে বসাতে হবে। তা নাহলে, যখন কেউ 
পায়খানার ট'কির চেন টানবে, তখন কমোড বা প্যান ধোয়া জল দ্রুত গতিতে 
নেমে যাবার সময় 'ট্রাপের সীল’ নষ্ট করে দেবে। তার ফলে মাঝে মাঝে 
অন্তত্র দুর্গন্ধ পাওয়া ষাবে। এই ক্রুটি প্রয়োগ-বিদ্তার অন্তনিহিত নর 
ডিজাইনের ক্রুটি। বাস্তবিকপক্ষে, এই কৌশলটি ব্যাপক-ব্যবহারের এখানেই 
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বাধা। অনেকের ব্যক্তিগত ক্রটিতে প্রয়োগ-কৌশলটিরই বদনাম হচ্ছে। যেসব 
সাবধানতা অবলম্বন করলে এই অস্থৃবিধার হাত এড়ানো যায়, সেগুলি সহজবোধ্য । 
সি বি. আর. আই.-এর Building 1318০5৮13০. :110-এ এবিষয়ে বিশদভাবে 
বলা আছে। এ নির্দেশনামা মেনে চললে, এ পদ্ধতি অবলম্বনে কোনো অস্থবিধা 


হবে না। 
বাস্তব উদ্রাহরণ ঃ 


যে পর্ধতিগুলি বর্ণনা. করা, হয়েছে, সেগুলি অবলম্বন করে এবার দেখা যাক, 
ূ্ববণিত এট্িমেটের এ ২৬৭৬ টাঁকাকে, কতটা কমানো যায়। আমরা 
একে একে প্রয়োগ-কৌশলগুলি' ব্যবহার করব এবং বায় সঙ্ধোচের পরিমাণ নির্ধারণ 
করব। 

(ক) বনিয়াদে ইতিপূর্বে ৬ ১৩১ কংক্রিট ছিলি। ওটাকে প্রয়োগ কৌশল 
৩ অনুসারে ১৬ £ ৮: ১ কংক্রিট কর] চলে। বায় সঙ্কোচের পরিমাণ £ 


পূর্বে (৩) বনিয়াদ কংক্রিট (৬ £৩::১) ৪:৭৩ ঘ @ ২৫০... ১১৮২ 
বর্তমানে এ এ (১৬:৮২ ১) 3 ৪৭৩ ঘ€ ১৭৪ *** ৮২৩ 
৩৫৯ 
(খ) বনিয়াদের গাথনি কম্পোজিট মর্টারে (১ £ ২: ৯) করলে বায়-সক্কোট : 
পূর্বে (৪) বনিয়াদ গীথনি (৬ ৮১) *** ৭:৯৮ ঘ ২০২ ১১৫৯৬ 
বর্তমানে এ (১:২৪:৯৪) + ৭'৯৮ ঘ @ ১৪৫ 8 নি” 
৪5 


শর্ত, সিমেন্ট যেটুকু বেচেছে তার কণ্ট্ল রেটে যতটুকু বায়-সন্ধোচ হল তাই 
এখানে প্রতিফলিত । 
(গ) প্রিস্থেও একই মশল্লায় গাঁথা চলে : 


পূর্বে ৫) গরিব গীথনি।৬ £ ১) :. ৫৭৪ ঘ ও বত বু 
বর্তমানে এ (১১২ 2৯): ৫:59 ঘ€ ১৯৫... SRS 
এবারও কিছু সিমেন্ট বেঁচেছে। কব 


[ঘট একতলায় ইতিপূর্বে ১" গাথনি করা হয়েছিল (৬: ১). মশলায়। 
আমরা সেটা বর্তমানে বানাবে! কম্পো জট মশল্লায় ৮" (২০০ মি. মি) নয়া পদ্ধতিতে 
(প্রয়োগ কৌশল £ ২)। ফলে একতলার গাঁথনির য। আয়তন,ছিল তা এক-পঞ্চমাংশ 
কমে যাবে, এবং দরটা ২০৫-এর বদলে হবে ২০*। এজন প্রতিটি ঘর যে লম্বায় 


৪” এবং চণড়ায় ৪" বৃদ্ধি পাচ্ছে তা না হয় হিসাবে নাই ধরলাম। : সেটা মনে 
করা যাক 'ফাউ? | 


ব্য-সক্কোচের বিজ্ঞানসম্মত উপায় ৩১১ 


পূর্বে ৮) একতলার ২৫০ গাঁথনি (৬ £ ১) ৩১১৩ ঘ ২০৫ :-: ৬৩৮২ 
বর্তমানে ও ২০০ এ (২ ২৯)২৪:৯* ঘ @ ২০০ ::-- ৪৯৮০ 
১৪০২ 


(ঙ) দেওয়াল দশ ইঞ্চির বদলে আট ইঞ্চি করায় ১৯ মি. মি. পলেস্তারার বেধ 
এখন কমে হয়েছে ১২ মি. মি.। ফলে কিছু সাশ্রয় হয়েছে। কতটা? 
পূর্বে (১৬খ) ১৯ মি. মি. পলেস্তারা (৬ ঃ১)-*১*৯৬২ ব & ৬:৭০ *** ৭৩৪ 
বর্তমানে ১২ এ এ "১০৯৬২ ব @ ৫০০ --- ৫৪৮ 
১৮৬ 
(চ) এজাতীয় নিম্নমানের বাড়িতে সেগুন কাঠের পাল্লা লাগানোর কোনো 
মানে হয় না। আমর! ১৮-ক ও খ-তে সেগুনের পরিবর্তে কাঠাল কাঠের তক্তা 
লাগাতে পরামর্শ দেব। ফলে £ 


পূর্বে (১৮ক) ৩৭ মি মি. সেগুন প্যানেল --- ও €৫ ব @ ১৯৫ * ৮৮৭ 
বর্তমানে ও কাঠাল এ ৪৫৫ ব)১১৭ :- ৫৩২ 
৩৫৫ 
পূর্বে (১৮-খ)২৫ এ সেগুন ফিঃ লুঃ -- ৯৮৫ ব @ ১৫২ ১৪৯৭ 
বর্তমানে ই কাঠাল এ :--৯৮৫ব@ ৯৮ ৮৯৬৫ 
৫৩২ 


আর. সি ছাদে পাথর কুচির পরিবর্তে ঝামা, অথবা প্রিকাস্ট কিম্বা লিণ্টেলে 
বায়-সঙ্কোচের কথা না ধরেও কত টাকা সাশ্রয় করা যায় তার হিসাবটা 
দেখা যাক £ ৪০3 


বনিয়াদে--.৩৫৯+৪* র্‌ = ৩৯৯ 
প্নিন্থে --* ২৯ = 'হ৯ 
গাথনি ও পলেস্তারায় ১৪০২+ ১৮৬ = ১৫৮৮ 
পাল্লায় :--৩৫৫ + ৫৩২ = ৮৮৭ 

একুনে= ২৯০৩ 


অর্থাৎ, দশ শতাংশেরও বেশি ব্যয়-সক্কোচ করা যেতে পারে। করবেন কিনা, 
সেটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা । এতসব ঝামেলা করার চেয়ে ‘অচলাঁয়তনে'র ছাদে 


বসে একমনে “খঘুণ-ঘৃণ-ঘুণ-ঘৃণাপয়ঃ” মন্ত্র জপ করতে পারেন !! 


পল্িম্পিষ্ট (ক) J 
বিভিন্ন মাপকাঠির আপেক্ষিক সম্পর্ক 
(১) দৈৰ্ঘ্য ঃ 


১ ইঞ্চি =২৫৪০০ মি মি ১সে.মি.= *৩৯৪ ইঞ্চি 
১ ফুট = ০৩০৪ মি. ১মি. =৩'২৮১ ফুট -১ ০৯৭ গজ 


১গজ = *৯১৪ মি. ৯ মি... ৯৩৯'৩৭০১ ইঞ্চি=৩২৮১ ফুট 
১ মাইল- ১৬০৯ কি.মি. ১কি মি. = ১০৯৩৬১ গজ-*৬২১ মাইল 
(২) ক্ষেত্রফল ঃ 


১ বর্গইঞ্চি = ৬৪৫১ বর্গসে. মি. ১ বর্গ সে. মি.= ০১৫৫ বর্গইঞ্চি 
১ বর্গফুট = *'৯২৬ বর্গ মি. ১ এ মিটার = ১০ ৭৬৪ বর্গফুট 
১ বর্গগজ = ০৮৪. বর্গ মি. 

১ বর্গমাইল ২৫৯০ বর্গ কি. মি. 

১বিঘা -১৪,৪** বৰ্গ ফু 


১একর = *'৪০৫ হেকটেয়ার 
(৩) ঘন পরিমাণ ঃ 
১ ইম্পিরিয়াল গ্যালন= ৪৫৪৬ লিটার... ১ লিটার = ০২২ গ্যালন 
১ ঘনইঞ্চি -১৬৩৮৭ ঘ. সে. মি. ১ ঘন সে মি = ০৬১ ঘনইঞ্চি 
১ ঘনফুট = **২৮৩ ঘ. মি. ১ ঘনলিটার ৩৫৩১৫ ঘ. ফু. 
(8) ওজন ঃ 
১টন = ১০১৬ টোন ১ মের =:২ ৬ পাউণ্ড 
১টন = ১৭১৬ কে.জি. = *॥৩ কে. জি. 
১ পাউণ্ড= ০৪৫৪ কে. জি. ১ টোন = ৯৮৪০ টন 
১ হন্দর -৫০৮ কে-জ্জি. ১ টোন = ২২০৪৬২২ পাউণ্ড 


= _*৫০৮ কুইন্টাল. ১ কেজি = ২২০৫০ পাউণ্ড 
১ মণ = ৮২ ২৮ পাউণ্ড ১ কুইণ্টাল = ১৯৬৮ হন্দর 
=৩৭'৩২ কে. জি. ১ কে.জি = ১ দের ১ ছটাক (প্রায়) 


= ৮৩৭ কুইণ্টাল ১ কুইপ্টাল =২ ৬৮ মণ 


(১৪) 


পক্রিশিষ্ট শে) 
মাল-মশলার পরিমাণ নির্ণয় তালিকা 


বিভিন্ন আইটেমে কোন মাল-মশ লা কতট| পরিমাণে লাগে সে তথাটা 
বাড়ীর মালিক এবং বাস্ত-বাবগায়ীর জানা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । কিন্ত নানান 
কারণে মাল-মশলার পরিমাণটা কম-বেশি হয়ে থাকে। বালির আর্দ্রতাজনিত 
ক্ষীতি, ইটের মাপ. খোয়া-পাথর ইতাদির মাপের উপরে সেগুলি নির্ভরশীল। বাস্ত- 
বিজ্ঞানের অধিকাংশ গ্রন্থ এ-জন্য এ বিষয়ে নীরব । বাক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলাফল 
এখানে সন্নিবেশিত হল £ 

যে-কথা বার বার বলেছি, আবার তাই বলতে হচ্ছে _আমরা! বর্তমানে আছি 
সংক্রামণ মুহূর্তে । ফট-পাউণ্ড পদ্ধতির পুরাতন হিসাঁব বেসরকারী ও মফঃস্বল 
অঞ্চলে আজও কার্যকরী ; অথচ সরকারী কাজ এবং বড বড় ঠিকাদারের নয়া-পদ্ধতি 
অর্থাৎ সি. জি এস্‌. পদ্ধতি অন্তসারে হিসাব করেন । তাই এখানে ছু-জাতের 
হিসাবই সন্নিবেশিত করতে হল £ 

(১) পুরাতন ফুট-পাউগু পদ্ধতিতে হিসাব £ 


সিমেণ্টের কাজ £ 
আইটেমের নাম মান অনুপাত সিমেন্ট বালি অন্তান্ত মশলা 
(ঘনফুট) (ঘনফুট) 
(১) ঝামা কংক্রিট % ঘ. ফু. (৪ ২২৫১) ২২৫৯ ৪৫ কামা (8) _৯ণ্ঘ.কু, 
(২) এ এও ৬৩৪১) ১৫৬২ ৪৫ এ এ ৯২ 
(৩) এ 1৮382) ১১২৫ ৪৫ এ (জডা-ত-৯৫ 5 
(8) পাথর-কংক্রিটা এ 18:২১) ২২:০০ ৪৩ পাথর (8-8”--৮৬ » 
(e) এ এ 1৬:৩১) ১৮৫০ ৪৫এ ৩ ৯০5 
(৬) te) এ (৮ঃ৪ঃ১) ১২০০ ৪৬ ও এ ৯২ * 


(৭) 8” Pade স্যাব %বফু.(৪ £২: ১) ৭৩৩ ১৪৭ পাথর (8%--২)--২৯৩ ধ,.য. 
(৮) ৫ এ এ ও ৯১৭ ১৮৩ এও উ _৩৬৭ , 
(৯) ৯ কৃত্রিম পাথরের মেঝে ও ১৩৮ ২০৫ এওঁ (30768 5 
(১*) ১" ৩৬ ক কর ১৮৪ ৩৬৭ এ এ _৭৩ , 
(১১) সিমেন্টর গীথ নি % ঘফু (২:১) ১২০০ ২৪ ইট এ ১০৫* খানি 
(১২) ৰ ঞ (৩২১) ৯০০ ২৭৩ তরী: ১০৫০ 5 
(১৩) Ee) = (8253) ৭২০ ২৯এ এওঁ 
এ ক ৬:১) ৫১৪ ৩১ ও ১০৫০, 


১০৫০ 5. 


৩১৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


আইটেমের নাম মীন দাত লিস্টে হালি অন্ান্ত মশলা 
(ঘু-) (ফু) 
(১৫) $% দিমেন্ট পলেস্তার! গবফু. (২: ১) ১৪০ ৯ রি 
(১৬) ও ও (৩£১) ০৬৭ ২ 3 
(১৭) ও SABE CDN CPA নং 
(১৮) ২" সিমেন্ট পলেস্তার এ. (২:১) ১** ৪ ড্র 
(১৯) টি ও (৩:১) ১৫০ ৪8. = 
(২০) এ এর (৬:১) ০৮৬ ৫১৬ দি 
(২১) 3" দিমে্ট পলেন্তারা ও - (৬১) ১২ ৭:৭৪ রি 
(২২) সিমে পয়েন্টিং এ .. (২২১১). *৭৫ ৫ চি 
চুনের কাজ £ 

(১) লাইম-কংক্রিট (২ £ ১) প্রতি % ঘ.ফু. চুন-_৭'৫ মণ; সুরকি-_১৫ মণ ১ 

খোয়া--৯৫ ঘ.ফু 


(২) চুন-স্থরকির গাথ নি (২ £ ১) ও চন_৬ মণ? স্থুরকি--১২ মণ, ইট_ ১১৫০ 
(৩)% বালি পলেস্তারা (২ £ ১) প্রতি % বর্গফুট চুন--১ মণ ; বালি--২ মণ 
(৪) লাইম পানিং. এ পাথর চুন--১ ঘ ফু. বাঁলিচুন--'৫ ঘনফুট 
(৫) চুনকামের্‌ কাজ. এ পাথর চুন *১ ঘফু $ কলিচুন--* ৭৫ সের ; 
ACH গঁদ_১ছ 
_ (২) মেট্ৰিক পদ্ধতির হিসারে ঃ 
_ সরকারী .কাজে ঠিকাদার কাজ সম্পূর্ণ করার পর কাজে ব্যবহৃত মাল-মশ লা 
যা সরকারী গুদাম থেকে “ইন্্' কর! হয়েছে (দেওয়া হয়েছে) তার একটা হিসাব 
করা হয়। সচরাচর এই মাল হচ্ছে সিমে ও লোহা। পি. ডাবলু বিভাগ 
এবং অন্ান্য সরকারী বিভাগেও কাঁজের জন্য সিফেন্ট, লোহা, করোগেটেড টিন 
ইত্যাদি নির্ধারিত মূল্যে ঠিকাদীরকে দেওয়া হয়। নিয়ে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী 
মালন্শা কাজে ঠিকমত ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সেটা কাজ শেষের পর বুঝে 
নেওয়া হয়। সিমেন্টের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ কম/বেশী এবং লোহার ক্ষেত্রে 
শতকরা ১৭ ভাগ কম/বেশী ছাড় দেওয়া হয়। লোহার ক্ষেত্রে অব্যবহার্ধ 
ছোট টুকরা (সরকারী ভাষায় ‘কাট্‌গীস্‌') ফেরত হয় না। যদি দেখা যায়, এ 
ছাড় দেওয়ার পর নির্ধারিত মুলোে সরকারী মাল, নিয়ে ঠিকাদার সবটা কাজে 
ব্যবহার, করেনি তাহলে দ্বিগুণ হারে মালের দাম কেটে নেওয়া হয়। আমার 


মাল-মশ লার পরিমাণ নির্ণয় তালিকা ৩১৬, 


এ গ্রন্থে প্রাকৃকলনগুলি করেছি প্রেসিডেন্সি সার্কেলের পি. ডাব লু সিডিউল; 
অন্যায়ী। ৯ সিডিউলে সরকারী মাল ইন্ করার দর নিয়োক্ত প্রকার (১৯৮০) £ 

(8. পিমেন্ট প্রতি মেট্রিক টোন ৫০০০০ টাকা, বোরার দাম সমেত 

[প্রতি টোন= *'৭ ঘনমিটার হিসাবে } 

(1) লোহার ছড় (সাধারণ) ২.৭০ টাকা প্রতি টোন 

(i) এ (উর) ৩,০** টাকা  & 

(৮) করোগেটেড টিন ৫,৪০০ টাকা : এ 

ওঁ সিডিউলে বিভিন্ন আইটেমে মাল-মশ লার: হিসীব কী হারে করা হবে 
এবার তাই দেখব আমরা ঃ 
কম বিবি মান ইউ বালি দিম 

(প্রতি) (খানি) (ঘনমিটার) (ঘনমিটার) 

(১) ২৫ মি মি ইটের গাঁথ নি ঘনমিটার ৩৮৯ ০ ৩৩ ও ১০৭ 


ও ও(8:১) এও এ ৯ ৮০৮৩ 

ও উ(৬:১) ৯ ও রঙ এটা লব 
(২) :২২মি মি ওঁ (৩১) :% বর্গমিটার ৪৯৫১ ৩৬৬ ১২২১৫ 

এ 8৪১১) ও এও ও ০৯১৪ 


ঝামা/পাথর বালি সিম্টে 
(ঘনমিটার) (ঘনমিটার) (ঘনমিটার) 
(৪) ঝামা/কংক্রিট (৪ £১ £ ১) ঘনমিটার. ০৯০ ০৪৫ ০২২৫" 
(ঝামা ৬--১৯ মি. মি মাপের) 


ও ই (১২৩২১) এ ০ ৯৬ হ'৪৮ ০১৬ 

ক উই ৮:৪ঃ১) ও “৮ ০:৪৯ ০১২২ 
) পাথর-কংক্রিট (৪:২: ১) ও ° ৮৮ 88 ০২২ 

(পাথর ৬_-১৯ মি. মি. মাপের) 

এ (৬১৩২১) এ ০৯৪ e89৭ ০১৫৬, 

এ কও (৮৪২১) এ ০:৯৬ ০৪৮ ০১২৩ 
) ১২ মি. মি পলেস্তারা (৩ :১)% বর্গমিটার ০1৪৫৭. ১৩৭ 


এ ০৩৬৬ ১৪৬ 
(৬:১১) এ. ২৪৪ ১৪৬, 


ক্রম বিষয় মান - সিমেন্ট বালি 
(প্রতি) (ঘনমিটার। (ঘনমিটার ) 

(৭৬৪ ক (৩১) এ ২৫৮ »া৭৫৯ 

৬ মি মি. পলেস্তারা (৪ £ ১) বর্গমিটার ০১৯৮ ০৭৯২ 
৮)১৯ ৭ এ (৩১) এ ৬৪ ১৯২ 
এ ওঁ (৪১) এ ০৫৯৮ ২০৭ 

(৯) সিমেন্ট ফ্লাস্‌ পয়েন্ং (৩:১) এ * ১২২ ০ ৩৬৬ 

এ ওঠ (8:১) এ ১1৪৯২ ০৩৬৬ 


পাথরকুচি সিমেন্ট বালি লোহা 
£ (ঘমি) (ঘমি) (ঘমি) (কু) 
(১০) ৫* মি. মি. আর. সি. ক্যাব % বর্গ ৪৪৭ ১১২ ২২৩ ৩২২৬ 
| পাথরকুচি (৬-১৯ মি. মি.) এবং মিঃ 
৮% লোহা ব্যবহারে (৪ ২২ £১) 
৭৫মি.মি. এ এ এও এ ৬৭০ ১৬৭ ৩৩৫ ৪৮২৬২ 


১:০ ও এ এওঁ এ এই ৮৯৩ ২২৩ ৪৪৭ ৬ ৮৩৫৪ 
১২৫ এ এ এওঁ এ এ ১১১৮::২৮০ ৫৫৯ ৭৮৭৪৪ 
১৫০ এ এওঁ এ ঞ এক ১৩৪০ ৩৩৫ ৬৭০৯৫৫০৮ 


ঝাম৷ স্থর্কি চুন 
(ঘ মি.) (ঘ মি) (ঘ মি.) 
(১১) ৭৫* মিমি জলছাদ (৭ £২ £২) বর্গমিটার e০৭৫ ০০২১ ০০২১ 


পৰ্রিশিষ্ট (গ) 
সরকারী কাজে মাপ নেওয়ার নিয়ম 


আমরা যে-ভাবে মাপ নিয়ে বিভিন্ন বাড়ীর ক্ষেত্রে প্রাকৃকলনগুলি করেছি সরকারী 
কাজে ঠিক সে-ভাবে সবসময় মাপ নেওয়া হয় না। রেল-বিভাগ, পোর্ট ট্রাস্ট, 
ইঞ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি বিভাগের মাপ কী ভাবে নেওয়| হয় সেটা জেনে ঠিকাদারের 
পক্ষে রেট দেওয়া যুক্তিযুক্ত । আমরা যেহেতু এপ্রস্থে পি. ডাবলু বিভাগের সেন্ট্ঠাল 
সার্কেলের সিডিউল অনুযায়ী এস্টিমেটগুলি প্রণয়ন করেছি সেজন্য এখানে ও বিভাগের 
"প্রচলিত নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ কর! গেল। এ বিষয়ে অধিকাংশ আইটেমে ঠিকাদারের 
জ্ঞাতব্য’ অহ্চ্ছেদেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবু ঠিকাদারের পক্ষে টেণ্ডার দেওয়ার 


সরকারী কাজে মাপ নেওয়ার নিয়ম ৩১৭ 


স্থবিধার জন্য এখানে পি. ডাবলু. ডি-র মাপ নেওয়ার পদ্ধতিগুলি একত্র সংকলন 
করে দেওয়া গেল। 

(১) ইটের গাঁখ নি ই (i) ১০", ৫" এবং ৩" দেওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের 
মাপ নেওয়ার সময় জানাল-দরজা-ফোকমু ইত্যাদি বাদ দেওয়া হবে। প্যারাপেটের 
দেওয়াল যদিও একতলার উপর, তবু তার মাপ উঠবে অব্যবহিত নিচের তলার 
গাথনির সঙ্গে, সেখানকার রেট অন্যায়ী। 

(২) আর. সি. কংক্রিট £ (i) কংক্রিটে ফোকয় থাকলে তার মাপ বাদ 
ষাবে। কংক্রিটের ভিতর রি-ইন্ফোর্সমেপ্ট ছড় যতটা স্থান নিয়েছে সেটা ঘন 
পরিমাণ নির্ণয়ের সময় বাদ দেওয়। হবে না। 

(1) নক্মায় বর্ণিত দৈর্ধঘা (হুক এবং জোড়াইস্থলের জন্য বাড়তি মাপসহ ) 
কারযক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে পুরে! মাপ উঠবে। ক্ষেত্র-বিশেষে ঠিকাদার ছড় কাটার 
বিড়ম্বনা এড়িয়ে যাবার জন্য, সামান্য কিছু বড় হলে, ছড় না! কেটেই ব্যবহার করেন। 
সেটা অন্থমোদনযোগা হলেও সেজন্য ঠিকাদার মাপ পাবেন না। ৰাইণ্ডার তারের 
ওজন ধতবা নয়। ছড়ের দৈর্ঘা পাকা খাতায় তুলে হিসাব অগ্পঘায়ী তার ওজন 
নির্ণয় কর! হবে এবং কুইন্টাল দরে পেমেন্ট করা হবে। 

(৩' পলেস্তার! ঃ সদর এবং মফঃস্বল দিকের পৃথক পৃথক মাপ নেওয়ার 
সময় জানালা, দরজা! বা ফোকরের এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রফল বাদ যাবে। এটা করা 
হচ্ছে এজন্য যে, জ্যাম্ব, সফিট্‌ ইত্যাদির বিস্তারিত মাপ খাতায় তোলা হচ্ছে না। 
অর্থাৎ ধরে নেওয়া হচ্ছে__-জানালা-দরজার ফোঁকর সম্পূর্ণ বাঁদ যাচ্ছে এবং জানব 
সফিটের মাপ । জানালা-দরজা-ফোকরের দুই-তৃতীয়াংশ ) ঠিকাদারকে ধরে দেওয়া 
হ্‌চ্ছে। 

(৪) হোয়াইট-ওয়াশ, কলার-ওয়াশ, সিমেণ্ট-ওয়াশ ইত্যাদি £ 
দেওয়ালের ক্ষেত্রফল থেকে জানালা, দরজা, ফোকমু ইত্যাদি বাঘ যাবে না। জ্যাম্ব , 
সফিট্‌ ইত্যাদি বাবদে কোনও মাপও নেওয়া হবে না। 

1৫) রঙের কাজ £ জানালা, দরজা, গ্রিল, কোলাপ মিবল গেট, করোঁ 
গেটেড টিনের ছাদ প্রভৃতিতে রঙ করার ক্ষেত্রে মাপ নেওয়া হবে সমতল ক্ষেত্রফলের 
উপর অর্থ খাঁজকাটা বা ঢেউ খেলানো অংশের মাপ ধত বোর মধ্যে আসবে না। 
জানালা-দরজার ক্ষেত্রে চৌকাঠের মাপ নেওয়া হবে না, চৌকাঠ বঙগানোর পূর্বে 
দেওয়ালের ফোকরের মাপটুকুই শুধু খাতায় তোলা হবে। অনুরূপ ভাবে গ্রিল বা 
গ্রেটি-এর ক্ষেত্রে চৌকাঠের ভিতর-ভিতর মাপ নেওয়া হবে। করোগেটেড টিনের 
ছাদে ঢেউ-্ছাড়া দৈর্ঘ্য-প্রন্থ মাপ নেওয়া হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে খাতায় তোলা 


৩১৮ বাস্ধ-বিজ্ঞান - 


ক্ষেত্রফলকে একটি বিশেষ ‘সংখ্যা’ দিয়ে গুণ করা হবে ও সব খাঁজ, ঢেউ ইত্যাদির 
পরিপূরকের জন্য । নিম্নলিখিত তালিকায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটি স্ুচীত 
হলঃ 


রঙকর! কাজের বর্ণনা একদিকে রঙ দু-দিকে রঙ 
করা হলে করা হলে 
“গুণিতিক সংখ্যা” “গুণিতক সংখ্যা” 


(i) কাঠের জানালা-দরজার ক্ষেত্রে 


কাচের জানালা - ১৬ 
প্যানেল, ফ্লাশ, ব্যাটে ১ ২ 
ভেনিশিয়ান, ফিক্সড লাভার ১৫ & 
ও প্যানেল, ৬ কাচ ডু ১৯ 
ওঁ প্যানেল, $ কাচ # ১২ 
উ প্যানেল, উ ভেনিশিয়ান (অথবা ফিল) ১৬ ২ 
ড কাচ ই ভেনিশিয়ান ও ১ ২৫ 
জালতি দেওয়া (জালে রঙ দেওয়| না হলে) 3 ES 
এ (জালে রঙ দেওয়া হলে) ১ 
করোগেটেড টিনের পাজা ১৪ ২২ 
(ii) করোগেটেড টিনের ছাদ/দেওয়াল ১ ২৬ 
(ii) গ্রিল, গ্রেটিং (ওয়েন্ডেড মেশ) ০ রর 
(৮) কোলাপ গির ল গেট 2 ১২ 
(৮) রোলিং শাটার ১৫ ২৫ 
(৬). লোহার জানালা (কাচ লাগানো রি ্ 
শল্লিম্পিষ্ট হে) 
বিভিন্ন আইটেমের মাপ ও উচ্চতা 


প্যান দেখে বাড়ি তৈরী করার সময় আমরা! অনেকগুলি নির্দেশ নক্সায় খুঁজে 
পাই ন|। বিশেষ করে কোন্‌ উচ্চতায় কোন বস্তুটি থাকলে স্ববিধাজনক হবে তার 
নির্দেশ প্রানে থাকে না। সাধারণ বাঙালী পুরুষ ও রমণীর গড় উচ্চতা অনুসারে 
একটা তালিকা প্রণয়ন করা গেছে_যে নির্দেশটি হয়তে| তত্বাবধায়কের কাজে 
লাগবে । দাধারণত মেঝের ‘ফিনিশড লেভেল’ থেকে উচ্চতাটা ধরা হয়েছে। যেখানে 
(তা ধরা হয়নি েখানে কোথা থেকে মাপ নেওয়া হয়েছে তা উল্লিখিত হয়েছে। 
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বিষয় মেট্রিক মাপ 

সাধারণ বাড়িতে প্লিন্থ ৬০০ মি মি (জমি থেকে) 
মি'ড়িতে রেলি-এর উচ্চতা ৯০* * (নৌজিং থেকে) 
প্যারাপেটের মাপ ১,১০০ » (ছাদের সমতল থেকে) 
মি ডির রাইজ ১৬০ * (১৫৭_-১৭* মি মি-এর মধে' 
বারান্দা রেলিংএর উচ্চত! 58৮০৪ 
আর. সি. জালির টুকরো ২০* মিলিমিটারের গুণিতকে 
দরজায় ম্যাজিক-আই'এর কেন্দ্র ১,৫০০ মি. মি ৃ 
বসবার বেঞ্চ বা চেয়ার ৪৩০. 
দরজায় তাল! বা তালার কড়া ১,০০০ মি.মি 

দরজার মাথা (লিন্টেলের তলা) ২,০০০ * 

ঘরে স্কাটিউ-এর উচ্চতা ১০০ থেকে ২০০ মি মি. 
রান্নাঘরে এ এ ৪০০ মি. মি. 

স্নানঘরে ডাডোর এ ২,০*০ নি মি. কলের কাছে, অন্তত্র 

১১০০০ মি. মি.. 

রান্নাঘরে দাড়িয়ে রান্না করার 

জন্য টেবিলের মাথা ৮০* মি মি. 

এ টেবিলের বিস্তার ৫০* মি মি. (গড়ার মাপ) 
নিচু তাক মেঝে থেকে ৫০০ ৮ 

স্সানঘরে সায়ার রৌজ-এর উচ্চতা ২১০**  % 

এ নিকটতম দেওয়াল 

থেকে দূরত্ব ৫৫০ ৪ 

এ স্টপূককের উচ্চতা ১,৩০০ ১১ 

এ সাওয়ারের নিচে 

কলের মাথা ৯০০ 55 

ঙী শেল্‌ফ বা! তাঁকের উচ্চত৷ ১১৪৬০-১১৭০০ ৯১ 

পায়খানার প্যানের মাথা ৩০০ মি. মি. 

পায়খানার ভ্যাডোর উচ্চতা ৬০৭ ৯ 

ওয়াশ-বেদিনের মাথা ৯০০ ১৯ 

সিলিং ফ্যানের তলদেশ ২১৪০০ ৯ 

ইলেকট্রিক স্থইচ-বোর্ডের এ ১,৪০০ 9 
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পৰ্রিশিষ্ট ৩) 
“ফুট-ইঞ্চি” ও “মিলিমিটার” মাপের পরিবর্তন তাঁলক। 
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